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মুদ্জাকর-শ্রীবঙ্কিমচন্ত্র চট্রোপ|ধ্যায় 
দীপালী প্রেস, ১২:/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
১০*০--১৫।১২৪৬ 


ভামিক। 


বঙ্কিমচন্দ্র ন্দয়ং 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে তাহার মুল কণ। এইদধপে বাক্ত করিয়াঞ্জেন 
শভনুশালন ধন্য” যাহ! হন মত, রধেচবিরে তাহা দেহবিশিষ্ট | অন্তশীলনে "স্‌ আদনে 
উপস্থিত হইতে হয়, কুষ্চরিন বনাক্ষেরস্ত সেই আদশ। আগে তা বঝ।ইয়া, ০1৭ পপ 
উদাহরণের ঘ।র। তাহা স্পাই ত করিতে ভয়। কুঞচবিন সেই উপাভবণ ।--১ম সংস্করণ, 
১৮৮৬, “বিজ্ঞাপন” । 


'কুষণ্চরির' রচনর একট্০ু ঠনিহাস আছে। বিজদর্শনের দ্বিভায় বসরে ১২৮০ 
বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র “মানস বিকাশ" নামক একটি কাবোর সমালোচনা কেন। 
শাছাতে শিনি বলেন 


জরদেব, বি্াপি উভয়েই পাধারুফ্েের প্রণয় কথ! পাত করেন । কিছু জয়াদণ যে প্রণয় 
গত করিয়াছেন, তাহ বিবিন্দিদের অনগা।নী | বিছ্কা।প শিব কবিত। সিরিজের জভীত | 
পৃ. ৪০৫ | 


এই ভাবে নিশম্ সামান্য বাপার লইয়া আরন্ত হইলেও রুষচরিত্র-প্রসঙ্গ বঙ্গিমচন্দ্রের 
মনে প্রভাব বিস্তর করিতে থাকে । বি্দর্শনোর ভূলিয় বৎসরে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 
বঙ্িমচন্্র পুনরায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার কনক সম্পাদি* “গ্রাচুন কাবা সংগ্রভে'র স্মালোচন। 
উপলক্ষ্যে “কুধ্রিত্র" প্রসঙ্গের অবনারণ| করেন | উহা তিনি বলেন 


বিগাপতি এখং তদণ্তবন্ডী দৈষন কাবিপিগের গতর বিষণ) একমাহ কষ ও রাধিকা । 
বিষয়ান্তর নাই । তচ্ছন্ট এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক খাঙ্গালির অরুচিকর তাহ।র 
কারণ এই যে, নায়িকা, কুথারী ব! নায়কের শাস্ান্টসারে পরিণীত। পত্রী নহে, অন্তের প্র) 
অতএব সামান্ধ নায়কের সঙ কুলটার প্রণয় হইলে “যমন, অপবিত্র, অরুচিকির এবং পাপে 
পঞ্চিল হয়, রুষ্ণলীলাও তাগাদের বিবেচনায় তদ্রপ-_অতি কদর্যা পংপের আধার । বিশেষ 
এ সকল কবিত| অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্ডিয়ের পুষ্টিকর-অতএব ইহা সব্ধবনা 
পরিহাধ্য। যাহারা এইরূপ বিবেচন৷ করেন, তাহার! নিতাস্ত অসারগ্রাহী | যদি রুন্গলীলার 
এই ব্যাখা! হইত, তবে ভারতবর্ষে কুষ্ণভক্তি এবং কষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। 
কেন না, অপবিত্র কাব্য কখন শ্র.য়ী হয় না। এ বিষয়ের বাথার্থয নিরূপণ জন্য আমর। এ 
নিগৃঢ় তত্বের সমালোচনায় প্রবৃন্ত হইব । 

কুচ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ ্ষগদেবে, ও দেইরপ শ্রীমপ্তাগবতে। 
কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমন্তাগবতেও নহে । ইহার আদি মহ।'ভারতে ।. জিজ্ঞান্ত এই যে, 


18/০ কৃষম্টরিত্র 
মহাভারতে যেক্কষ্চচরিজ দেখিতে পাই,ভ্রীমন্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র ? জয়দেষেও কি 
তাই? এবং বিস্ভাপতিতেও কি তাই? চারি জন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্ত চাঁরি জনেই কি এক প্রকার সে এঁপিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? 
যদি না করিয়া! থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা গ্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি 
কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু 


স্ন্ধ আছে 1... 
কাব্য-বৈচিত্র্যের তিনটি কারধ--জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বতন্ত্র । বদি চারি জন 


কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে গ্রভেদ পাওয়া যায়; তবে সে গ্রভেদের কারণ তিন প্রকারই 
থাকিবার সম্ভাবন!। বঙ্গবাপী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারত্কার বা! শ্রী্াগবতকারের 
জাতীয়ত৷ জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। 
জামর! জাতীয়ত। এবং স্বাতস্ত্য পরিত্যাগ করিয়।, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কঞ্চচরিত্রের 
কোন সঘন্ধ আছে কি না, ইছারই অনুসন্ধান করিব ।__পৃ. ৫৪৮-৫৪৯। 
এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্ট্রের “কৃষ্ণচরিত্র' । এই ফল সম্পুর্ণ ফলিতে অনেক 
দেরি হইয়়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্র্রঙ্গ কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্ধে 
প্রকাশিত ত্রাহার “বিবিধ সমালোচন গ্রন্থে উক্ত “কৃষণচরিত্র' নিবন্ধটি মুদ্রিত হয় (পৃ. ১০১- 
১১০ )7*বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের সময় প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। 
কিন্তু এই প্রণঙ্গ বঙ্িম5ন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ভিতরে ভিতরে আপনাকে 
প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১২৯১ বঙ্গে “প্রচার ও 'নবজীবন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন ও প্রচারের আশ্বিন সংখ্যা 
হইতে পুনরায় “কৃষচরিত্রঁ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে । ১২৯১ সালের 
আশ্দিন, কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ; ১২৯২ সালের বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাত্র, 
আশ্দিন, কাণ্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফাল্ুন-চৈত্র ; এবং ১২৯৩ জালের বৈশাখ ও জৈয্ঠ- 
আধষাঢ়ে ইহ! প্রকাশিত হয়। এ বতসরেই (১৯৮৬ থ্রীষ্টাব্ডে ) বহ্ছিমচন্দ্র এই পর্যাস্ত 
লিখিত অংশকে “কৃষ্ণচরিত্র । প্রথম ভাগ' আখ্যা দিয়! পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার 
: পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯৮। ৮ 
১২৯৩ বঙগাব্ধের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা “প্রচারে বন্ধিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় ' 
ভাগ বা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই খ্যায় “ভগবদ্যানপর্ববাধ্যায়ে”র ছুই 
পরিচ্ছেদ ( “প্রস্তাব” ও “যাত্র।” ) মাত্র প্রকাশিত হয়। যে কারণেই হউক, ইহার পর 
গ্রন্থ আর অগ্রসর হয় নাই। 'প্রচারে “কৃষ্ণচরিত্র” আর বাহির হয় নাই। একেবারে 
১৮৭২ প্রী্টানদে, 'কৃ্চচরিত্র (সম্পূর্ণ গ্রন্থ), প্রকাশিত হয়। পৃষ্টা-সংখ্যা ছিল %/০+" 
১২+৪৯২+1০1 এই লংক্ষরণে পূর্বব-প্রকাশিত অংশও আমূল পরিবর্তিত হয়। বন্ধিমচন্ত্ে 


ভূমিকা 1৬, 
জীবিতকালে 'কৃষ্ণচরিপ্রে'র এই দুইটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের' আখ্যা-পত্রটি 
এখানে মুদ্রিত হইল-.. 


কৃষ্চরিত্র। / প্রথম ভাগ। | শ্রীব স্কমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। | প্রনীত। | 091086%9 : | 
7১117650 91০80. ৪6 5591) | [816 71589, / 55, 410215615 50560 1 
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14805, / 1886. / 
পূর্ব্বের রচিত “কৃষ্ণচরিত্রেশ্র সহিত দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পর্ক বিষয়ে "দ্বিতীয় বারের 
বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি সর্ববদ। স্মরণীয় । তাহা এই-__ 
বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহ! লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
ষত দুর প্রভেদ, এতছুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 
এবং ভাবনার ফল। যাহার কখন মত পরিবন্তিত হয় না, তিনি হয় অন্রাস্ত দৈবজানবি শিষ্ট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জানহীন। 
'কৃষ্ণচরিত্র লইয়া বাংলা দেশে যথোপযুক্ত আলোচন! হয় নাই। মাত্র সেদিন 
্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তীহার “দার্শনিক বন্িমচন্তর গ্রন্থে ইহা! লইয়| বিস্তারিত 


আলোচনা করিয়াছেন। 


সূচী 


প্রথম খও 
উপক্রমণিক। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। কৃষের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহ। জানিবার উপায় কি ? 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । মহাভারতের এতিহা সিকতা 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। মহ।ভ!রতের তিহাসিকত| _ইউরোপীয়দিগের ম মত 
পঞ্চম পরিস্ছেদ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়া্ছল 
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এক।দশ পরিচ্ছেদ । নির্বাচনের ফল 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । অনৈসগিক বা অতিগ্রকৃত ১০. 
হয়োদশ পরিচ্ছেদ । ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়! কি সম্ভব? 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ। হরিবংশ 
সপ্তদশ পরিচ্ছেব। ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্য্য 
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প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপৃরিবক সাধারণকে 
বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা! অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল 
কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। এ প্রবন্ধ তিনটি 
ছুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমাছয়ে প্রকাশিত হইতেছে। 


উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ন্মবিষয়ক ; দ্বিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক; 
তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ *নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
“প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হুইতেছে। প্রীয় ছুই বশুসর হুইল এই প্রবন্ধ গুলি প্রকাশ 
আর্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। 
সমাপ্ডি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি 
কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহত, অতি বিস্তারিত সমালোচন। ভিন্ন তন্মধ্যে 
কোন বিষয়েরই মীমাংস| হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসতবশৃঙ্খলে বন্ধ লেখকের 
সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্ের চিরকাল সমান থাকে না। 


এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুস্তের পরমায়ুর সাধারণ 
পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া আমি, আমার বক্তব্য কথ। সকলগুলি বলিবার 
দরময় পাইব, এমন আশ! পরিত্যাগ করিয়াছি । যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে 
মনে স্থান দিয়া, ছুই একখানি করিয়। ইন্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহ সমাপ্ত করিতে পারিব, 
এমন আশ] আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরস্ত করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে 
পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহ! পুনমুদ্রিত করিব, এ 
আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনন্মুত্রিত হইবে না। কেন না, 
সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনন্মু দ্রিত 
কর! গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ হয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই 
সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে। 


আগে অনুশীলন ধর্ম পুনমুদ্রিত হইয়া! তৎপরে কৃষ্ণচরিক্র পুনর্দ্রিত হইলেই ভাল 
হইত। কেন না, “অনুশীলন ধর্ম্ে* যাহা তত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষট | 
অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ণক্ষেত্রত্থ সেই আদর্শ। আগে 
তত্ব বুঝাইয়া॥ তার পর উদাহ্রণের দ্বারা তাহা স্পণ্ঠীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র (সই 


ষ্ঠ 


5 কৃষ্ণচরিত্র 
উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়! পুনর্নপ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ 


হইবারও বিলম্ব আছে। 
ত্ীবন্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংক্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথ| সমালোচিত হুইয়াছিল। 
তাহাও অল্লাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথ! যাহ। কিছু পাওয়। 
যায়, তাহ! সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়। হুরিবংশে ও পুরাণে যাঁহ! 
সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকা- 
ভাগ পুনলিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ 
্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা! এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র । অধিকাংশই 
নৃতন। 

এত দৃূরও যে কৃতকার্য হইতে পারিব, পূর্বে ইহা! আশা! করি নাই। কিন্ত সম্পূর্ণ 
কুষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার ক্রটিতেই 
হউক, আর দুরদৃষ্ট বশতই হউক, মুন্রাঙ্কনকার্য্যে এত ভ্রম প্রমা্দ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ 
পুনমুদ্রিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণবশতঃ তাহা পারিলাম না। 
আপাততঃ একটা শুদ্ধিপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অনুগ্রহপূর্ববক 
পাঠক সেইখানে শুদ্ধিপত্রধানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা 
হয় নাই। যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধর হইয়াছে । ইহ স্ডিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
বিষয় যথাস্থানে লিখিতে ভুল হইয়! গিয়াছে । তাহ! তিনটি ক্রোড়পত্রে সন্নিবিউ করা 
গেল। পাঠক ৭ পৃষ্ঠার [৮ পংক্তির] পর ক্রোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম 
পরিচ্ছেদের [ ১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তির ] পর (খ), এবং ১৩৬ পৃষ্ঠার [ ১৭ পংক্তির ] পর 
(গ)[ ও ২২২ পৃষ্ঠার ফুট নোটে ক্রোড়পত্র ( ঘ) ] পাঠ করিবেন। 

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন 
তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি।. কৃষ্ণের বাল্যলীলা 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি 
লজ্জ] করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি--কে ন৷ 
করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
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বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত দুর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দুর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 
এবং ভাবনার ফল। ধীহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহ'ন। যাহ। আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে 
আমি লজ্জাবোধ করিলাম গ| 

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পঞ্চিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্া করিয়াছি, কিন্তু 
তাহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। ড/105০:, 05010850%5, 
ড/৩৮৩া, 1101 ইহাদিগের নিকট অ।মি খণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের 
মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্্বলকা রী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, 0. ]. £., শ্রীযুক্ত অত্যত্রত 
সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম 
সংগ্রহকার। সর্বধাপেক্ষ। আমার খণ মৃত মহাত্ব। কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। 
যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাহার অনুবাদ 
উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মুলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে ছুই এক স্থানে 
মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়। দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, 
স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মুল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। 
হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহ! উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তাহার 
অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের। 

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্খরত্ব প্রতিপন্ন কর! এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নছে। তাহার 
মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য । আমি নিজে তীহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস 
করি ;__সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য 


কোন ঘত্ব পাই নাই। 
শ্রীবন্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


পাদাজং সন্ধিপর্ববাণং দ্বরব্যঞ্জনভূষণম্‌। 
যমাহরক্ষরং দিব্যং তশ্মৈ বাগাত্মনে নমঃ | 
শাস্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়! 


প্রথম খণ্ড 


উপক্রমণিকা 


মহুতভ্ঞমস: পারে পুরুষং হাতিতেজসম্‌। 
যংজাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তশ্মৈ জেয়াত্মনে নমঃ | 
মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


গ্রন্থের উদ্দেশ্য 


ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ 
ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং ইহা তীহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গাল! প্রদেশে, 
কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ববব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃছে কৃষ্ণের পুজা, 
প্রীয় মাসে মাসে কৃষ্ণোতুসব, উত্সবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কে কণ্টে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে 
কুষ্ণনাম ৷ কাহারও গায়ে দিবার বস্্ে কৃষ্ণনামীবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। 
কেহ কৃষ্ণনাম ন! করিয়! কোথাও যাত্র। করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়! কোন পত্র ঝ 
কোন লেখাপড়। করেন না; ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়া ভিক্ষা! চায় ন]া। কোন 
ঘ্বণার কথ! শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ!” বলিয়া! আমর! দ্বণ। প্রকাশ করি; বনের পাখী পুধিলে 
তাহাকে প্রাধে কৃষ্ণ” নাম শিথাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক | 

কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ববসময়ে কৃষ্ণারাধনা, 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথ| ধণ্মেরই উন্নতিসাধক। সকল জময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা 
মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? . কিন্ত হঁহার! ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি 
বাল্যে চোর--ননী মাখন চুরি করিয়! খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক-অসংখ্য গোপ- 
নারীকে পাতিত্রত্যধর্্দ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; গরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ- বঞ্চনার 
দ্বার! দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্বসত্ব, 
ধাহা! হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, ধাহার নামে অগুযদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যাদেহ ধারণ করিয়া 
সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত ? 

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপশ্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, জনাতন- 
ধর্ম্মঘেধিগণ বলিয়। থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়গ্। লাভ করিতেও কখনও 
কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে দ্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়। দৃঢ় বিশ্বাস করি; 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বীস দৃ়ীভূত হইয়াছে 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বরিত হইয়াছে, তাহা! জানিবার জন্য, 
আমার যত দুর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই 
পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসন্ধন্ধীয় যে সবল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা! সকলই 
অমূলক বাঁলয়! জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্কাসকারকৃত কৃষ্ণম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ 
দিলে বাহ! বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহত, ইহাও জানিতে 


২ কঙ্ণচরিত্র 


পারিয়াছি। জানিয়াছি -ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্িত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর 
কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না। 

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুইয়াছি, তাহ! বুঝান এই গ্রস্থের 
একটি উদ্দেশ্যু। কিন্ত সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পঠিককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব 
সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাহার কেবল মানবচরিত্রেরই 
সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্মের আন্দোলন কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। 
ধন্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচন প্রয়োজনীয় । যদি 
পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া 
লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই) 
কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে ন|। 

ইহা ভিন্ন আমার অন্য এক গুরুতর উদ্দেশ আছে । ইতিপূর্বব্চ প্ধর্্মতত্ব” নামে 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টি কথ! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহা এই £-_ 

-১। মন্থয্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, 
প্রশ্দুরণ ও চরিভার্থতায় মনয্যতব। 

২। তাহাই মন্ুষ্যের ধর্ম । 

৩। সেই অন্কুগীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জ। 

৪। তাহাই সুখ ।” ্‌ 

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থত। 
ও জামঞ্জন্য, একাধারে ছুর্লভ। এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থেই যাহা বঙ্গিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত 
করিতেছি $-- 

“শিষা "জ্ঞানে পাগ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ধ্যে তৎপঞতা, চিন্তে ধরা স্বতা এবং স্থরসে রলিকতা, 
এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ধ্বালগীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাদীণ 
পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সথদক্ষ হওয়া চাই। 

ক ট ঞ ক, ্ 
এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? একপ মহুত্য ত দেখি না। 

গুরু | মন্ত্য নাদেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাদণ প্ুর্ভিণ ও চরম 'পরিপতির একমাস 
উদ্লাহরণ |”. 


৮ রানার 
* ধর্দতব্‌, কৃষ্চচরিতের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। 
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পুনশ্চ ৪ 

“অনন্ভগ্রকৃতি ঈশ্বর উপ1সকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা! সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বরের অনুকারী মুষ্রেরা, অর্থাৎ ধাছাদিগের গুণাধিকা দেখিয়া! ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা 
ধাছাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে কর] যায়, তাহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত 
বীশুধুষ্টশরীতিযানের জাদশ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্শপরিবর্ধক আদর্শ যেরপ হিঙ্দুশাস্ে 
আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই_কোন জাতির মধ্যে প্রশিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজি, 
নারদাদি দেবধি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মধি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্্র, যুধিষ্ির, অর্জুন, 
রঙগাণ, দেবব্রত ভীম্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিযগণ আরও মম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ । গৃষ্ট ও শাক্যমিংহ কেবল উদাসীন, . 
কৌপীনধারী শ্শিল ধর্্বেতা। কিন্তু ইহার। তানয়। ইছার। সর্বগুণবিশিষ্ট-ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্ত 
সর্বাঙগসম্পন্ন শ্ফুর্তি পাইয়াছে। ইহার! সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কান্মুকহত্তেও ধর্শাবেত্ব!; রাজ! 
হইয়াও পণ্ডিত ) শক্তিমান্‌ হইয়াও সর্বাজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক 
আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়! যায় যুধিষির ধাহার কাছে ধর্শ শিক্ষা করেন, 
স্বয়ং অঞ্জন ধাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষণ যাহার অংশমাত্র, ধাহার তুলা মহ।মহিমাময় চরিত্র কখন মন্ুষ্াভীষায় 
কীন্তিত হয় নাই।" 


এই তত্বটা প্রমাণের দ্বার! প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও আমি শ্রিকষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রুষ্ণের চরিত্র কিন্ধপ ছিল, তাহ]! জানিবার উপায় কি? 


আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। ধাহার! দৃঢ় বিশ্বাস 
করেন যে, কৃষ্ণ ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের কথ| এখন ছাড়িয়। দিই। আমার 
সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। ষীহার! সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাঁহারা বলিবেন, 
কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিষ্মান ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাহার চবিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার 
কোন উপায় আছে কি? 

আমর! প্রথমে এই ছুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। 

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিহ্গলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়। যায়। 

(১) মহাভারত। 

(২) হরিবংশ। 

(৩) পুরাথ। 


৪ কষ্ণচরিত্র 

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃততান্ত নাই। নিক্মলিখিত- 
গুলিতে আছে। 

(১) ব্রহ্মপুরাণ। 

(২) পদ্মপুরাণ। 

(৩) বিষুঃপুরাধ। 

€৪8) বায়ুপুরাণ। 

(৫) শ্রীমন্তাগবত। 

(১০) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 

(১৩) স্বন্দপুরাণ। 

(১৪) বামনপুরাণ। 

(১৫) কৃর্পুরাণ। 

_ মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্ত গ্রস্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, ভাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা 
ইরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত 
পাগুবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণুডবদিগের সথ| ও সহায়; তিনি পাগুবদিগের সহায় হইয়া 
বা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও 
থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য ছুই একটা কথা! আছে মাত্র। তাহার জীবনের 
অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হুরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা! হরিবংশে আছে। 
ভাগবতেও এরূপ কথা আছে। ব্যাস" নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণভা জানাইলেন। 
নার? ব্যাপকে কঞ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহ! আছে, এই 
ভাগবতে বা হরিবংশে বা অগ্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে,ষ্যাহা নাই-_ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, তাহাই আছে। ্‌ 

অতএব মহাভারত সর্ববপূ্তববর্তী । হরিবংশাদি ইহার অভাব পৃরণার্থ মাত্র। যাহা 
_ পর্ধবাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ববাপেক্ষায় মৌলিক, ইহাই সম্তব। কথিত আছে যে, 
মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। অকলই মহধি বেদব্যাস- 
প্রণীত। একথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা 
যাউক, মহাভারতের কোন এতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে 
হরিবংশে ও পুরাণে কোন এঁতিছানিক তত্বের অনুসন্ধান বৃথা । 

এক্ষণে বে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে ছুই দিকে ছুই ঘোর বিপদূ। এক দিকে, 
এ দেশীয় প্রাচীন সংক্ষার যে, সংস্কৃতভাধায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্থার 
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আছে, সকলই অক্রান্ত খধি-প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ ব| সন্দেহের অতীত যে সত্য, 
তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপন্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষপ্লোফাত্বাক মহাভারত, 
হরিবংশ, অফ্টাদশ পুরাখ সকল এক জনে করিয়াছেন ; সকলই কলিযুগের আরন্তে হইয়াছে; 
সেও পাঁচ হাঁজার বগুসর হুইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক 
তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুন! দুরে যাউক, ষে প্রতিবাদ 
করিবে, তাহাকে মহাপাতকী. নারকী এবং দেশের সর্ববনাশে প্রস্তুত মনে করেন। 

এই এক দিকের বিপদ । আ: দিকে গুরুতর বিপদ্‌, বিলাতী পাগ্ডিত্য। ইউরোপ 
ও আমেরিকার কতকগুলি পঞ্চিত সংস্কৃত শিক্ষ/ করিয়াছেন। তীহারা প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে এঁতিহাসিক তত্ব উদ্ভুত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের এ কথ। অসহা যে, 
পরাধীন দুর্কল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। 
অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাহার| সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্বব করিতে 
নিযুক্ত। তাহার! যত্বপূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ 
সকলে যাহা কিছু আছে- হিন্দধর্্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রস্থ ছাঁড়া-সকলই আধুনিক, আর 
হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহ! হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন 
মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদগীত। 
বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর 
গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত । এ 
সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষায় 
গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহ! পাওয়া যায়, তাহ! মিথ্যা! বা প্রক্ষিণ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে 
পাওয়া! যায়, তাহাই সত্য। পাগুবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতব্ষীয় পুরুষের কথ। মিথ্যা, 
পাগুব কবিকল্লন| মাত্র, কিন্তু পাণুবপত্তী দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্দারা সিদ্ধ 
হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়ের। চুয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের 
বনুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফগুঞ্নন্‌ সাহেব প্রাচীন অট্রালিকার-ভগ্নীবশেষে কতকগুল! বিবস্থ। 
'স্্রীমুর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের! কাপড় পরিত না; এদিকে 
মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্বব ভাক্ষর্ষ্য দেখিয়া! বিলাতী পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক 
মিন্রীর। বেবর (/6১৩:) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনত! উড়াইয়া 
দিতে না পারিয়। স্থির করিলেন, হিন্দুর! চান্দ্র নক্ষত্রমগ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে 
পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষব্রমগ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়। 
গেলেন। প্রমাণের অভাবেও ৮/180৩য সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, 
হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা দিজবুদ্ধিতে এত করে। 


৬ কৃষ্ণচরিত্র 


এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল ন|। 
কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুঘেধীদিগের জন্য লিখি না। তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদামধ্যে অনেকে তাহাদের মতের 
অন্ুবর্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার ন৷ করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
দিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অন্ুবর্তী। আমার দুরাকাঙক্| যে, শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও 
প্রতিবাদে প্রবৃত্ত । ধাহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, ষাঁহার ইস্তক বিলাতী পঞ্চিত, 
লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী 
ভিখারীকেও ভিক্ষা! দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবশুসল। তাহাদের জন্য লিখিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মহাভার:তর এঁতিহাসিকতা 


বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে 
সর্ববপূর্ববর্তী | কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের এঁতিহাসিকত। 
কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্ত্বী ইতিহাস বলিলে কি [71801 
বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শুগাল কুক্ধরের গল্প লিখিয়াও 
লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ 
পূর্বেবে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বল। 
যাইতে পারে না_ 
পর্ন থকামমোক্ষাণ।মুপদেশসমন্থিতম্‌। 
পূর্ববৃন্তকথাযুত্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে |” 


এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন এরস্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই ত্থবা কেবল 
মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বেখানে মহাভারত ইতিহাস 
পদে বাচা, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভি্ন আর কোন গ্রস্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, 
তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ এঁতিহাদিকতা আছে বলিয়াই এরূপ 
হুইয়াছে। ৃ 

মত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পইত; অলীক, 
অমন্তব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাদিক বলিয়৷ পরিত্যাগ 


প্রথম থ্ড ; তৃতায় পারচ্ছেদ £ মহাভারতের এ্রাতহাসকত। ৭ 


করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এ অংশ অলীক ঝ| 
অনৈতিহাসিক বিবেচনা কর! যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়। কেন পরিত্যাগ 
করিধ? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এ্রঁতিষ্ঞঠসিকে ও অনৈতিহাসিকে, 
সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়। গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেপ্তী লিবি প্রভৃতি, যবন 
ইতিহাঁসবেত্ত। হেরোডোটস্‌ প্রভৃতি, মুলমান ইতিহাঁসবেতু। ফেরেশ্তা প্রভৃতি এইক্ধপ 
এঁতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসগিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। 
তাহাদিগের গ্রশ্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে__মহাভারতই অনৈতিহাসিক 
বলিয়! একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন ? 


এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, এঁ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা 
মহাভারতে অনৈসগিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসগিক ও জস্তব 
ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে 
অন্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, 
তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে ছুই কারণে অনৈসগিক বা মিথ্যা ঘটন| সকল 
স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়। সেই সকলকে সত্য বিবেচন! 
করিয়৷ তাহা গ্রন্থভূক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকের! 
আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দুষিত হইয়াছে-_মহাঁভারতেও 
সেইরূপ ঘটিয়। থাকিবে। ৰ 

কিন্তু দ্বিতীয় কারথটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলত৷ প্রাপ্ত হয় নাই-_ 
মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন এ সকল প্রাচীন এতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত 
হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথ| চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত 
হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচন! প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না-_ 
লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীত্র ধরা পড়ে । কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির ত্বার। অস্থ 
কাপির শুস্ব্যশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়৷ মুখে 
মুখে প্রচারিত হইত লিপিবিষ্ভা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ববপ্রথানুসারে গুরু- 
শিশ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিগ্ত রচনা প্রবেশ করিবার 
বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রস্থ, 
মহাভারতের স্তায় জনসমাজে আদর বা গোঁরব প্রাপ্ত হয় নাই। হুতরাং ভারতব্্বীর 


৮  কৃষচরিত্র 


 লেখকদিখের পক্ষে মহাতারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন 
দেশীয লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই। | 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকের। আপনার যশ বা তাদৃশ অন; কোন 
কামনার বশীভূত হইয়। গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচন! 
প্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্ট ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচন! ডুবাইয়। দিয়া 
আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্র।য় তাহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের 
ত্রাঙ্গণের! নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচন। করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ 
তাহাদিগের অভিপ্রেত ছিল ন|। অনেক গ্রন্থে তত্প্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক 
শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ এমন আছে বে, কে তাহার প্রণেতা, তাহ। আজি পর্য্স্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ 
নিক্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোক- 
মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হুইয়! লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচন৷ 
সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। 

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু 
কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাছল্য আছে বলিয়! এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রশ্থে যে কিছুই এঁতিহাসিক 
কথ! নাই, ইহা বল! নিতান্ত অসঙ্গত। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মহাভারতে এঁতিহানিকত। 
ইউরো পীয়দিগের মত 

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এরঁতিহাসিকত1 অস্বীকার করেন, 
এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথব। ত্াহাদিগের 
শিশ্ব | তীাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। 

বিলাতী বিষ্ভার একটা লক্ষণ এই যে, তাহার] স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন 
বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাহারা 8£০০: ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাঁতি জানিতেন না, 
এজন্য এদেশে আনিয়! হিন্দুিগকে ৭21০০:৮ বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে 76 
কাব্য ভিন্ন পদ্ভে রচিত আখ্যানগ্রস্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতের! মহাভারত ও 
রাষায়ণের সন্ধান পাইপ়্াই এ ছুই গ্রস্থ €7০ কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, 
তবে আর উহার এঁতিহাসিকত৷ কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়! গেল। 

ইউরোপীয় পণ্ডিতের এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্ত তাহাদের দেশী 
শিল্কের! ছাড়েন নাই ৭ 


প্রথম খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ $ মহাভারতের এতিহা'সিকত। ৯ 


কেন, মহাভারতকে সাছেতেরো কাবাগ্রন্থ বলেন, তাহ! তাহার! ঠিক বুঝান নাই। 
উহা পস্তে রচিত বলিয়! এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার 
সংস্কৃত গ্র্থই পদ্ধে রচিত ;--বিজঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎস! শাস্ত্র সকলই 
প্ভে প্রণীত হুইয়াছে। তবে এমন হষ্টীতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় শ্বন্দর;_ 
ইউরোপয়ের। যে প্রকার সৌন্দর্য [1০ কাবে;র লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় 
সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহ্কাকে 12710 বলেন। কিন্তু বিবেচন। 
করিয়া! দেখিলে এ জাতীয় সৌন্দধ্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। 
ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্‌ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন ও 
মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহার়গ্রন্থে আছে। 
মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্াও মনুয্যচরিত্রের বর্ন করেন; ভাল 
করিয়া তিনি যদি আপনার কাধ্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই ভাছার ইতিহাসে 
কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্ধ্হেতু এ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক 
রলিয়৷ পরিত্যক্ত হয় নাই--মহাঁভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে মে সৌন্দর্য, 
অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। 


মুখের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মুর্খের মত 
কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত /৮০: সাহেব পণ্ডিত বটে, কিস্তু আমার 
বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে 
অতি অণুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্দনির অরণ্যনিবাসী বর্ধ্রর- 
দিগের বংশধরের পক্ষে অসহা। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের ফভ্যতা অতি আধুনির, 
ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্যঘদা যত্তশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশু থর জন্মে পুর্বে 
ঘে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচন! করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু এাচীনভার 
কণা স্বীরার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, (01550581077) নাম। এক জন ইউরোপীয় 
ভারতবর্ষে আঙিয়! দাড়ি মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়। গিয়াছিলেন। পাঁণিনির 
সূত্রে মহাভারত শন্দও আছে, যুমিপ্রিরাদিরও দীম আছে। রিল তাহাঙে তাহ!র বিশ্বাস 
হু না, ক্ষেন না, পাঁপিনি'ও তাঁহার মতে “কালকের ছেলে”। তবে এক জন ইউরোগীয়ের 
পরিত্র কর্পরন্ধে ম্বিন্ট নারিরবাক্যের ক্বোন প্রকার টমবহেলা। ক্লুরিতে তিনি সক্ম নছ্ছেন। 
অতএব মহাভারত যে থি্ীয় প্রথম 'শাতারীতে ছিল, ইহ! ভিনি কারক্রেশে শ্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু আর এক জন ইউরোপীয় লেখক ( 71688811)৩756৪ ) ধিনি খি, ফ-পূর্বব 
তৃতীম্ব ব৷ চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভাকতবর্ষে জাসিয়। চন্দ্রগুণ্তর রাজধানীতে বুলস 


করিয়াছিলেন, তিনি তীঁহার গ্রন্থে মহাডারত্ের কর্থা লেধেন নাই। কাজেই যেবর 
৮. 


রস 8 


১৪ কুষ্ণচরিত্র 


সাহেবের বিবেচনায় তীহার সময় মহাভারত ছিল না।% এখানে জন্মান পণ্ডিতটি জানিয় 
শুনিয়! ইচ্ছাপূর্ববক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন ন।, তিনি বেশ জানেন যে, মিগান্থেনিসের 
ভারতসম্বন্বীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ 
তাহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সন্ধলনপূর্ববক ডাক্তার শ্বাস্থেক্‌ 
(1077 90090550 ) নামক এক জন আধুনিক প্ডিত একথানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; 
তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্র»পিত। তাহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; 
স্থতরাং তিনি মহাভারতের কথ! বলিয়াছিলেন কি ন| বলা যায় না। ইহ! জানিয়া শুনিয়াও 
কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথ! লিখিয়াছেন। তাহার 
প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আগ্ভোপাস্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা 
ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় ন। ইহার পর বল! বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্‌ মহাভারতের 
নাম করেন নাই, ইহ। হইতেই এমন বুঝায় ন| যে, তাহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক 
হিন্দু জন্ত্রনি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তীাহাঁদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর 
সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না ? 


অন্যান্য পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মৃত, সব উঠাইয়া দিতে চাছেন না। তাহারা 
যে আপত্তি করেন, তাহ! ছুই প্রকার ;-- 

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খিঃ পুঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার পুর্বেব এরূপ গ্রন্থ ছিল না । 

(২) আদিম মহাভারতে পাগুবদিগের কোন কথ! ছিল না। পাগুৰ ও কৃষ্ণ 
প্রভৃতি কবিকল্পন। মাত্র । | 

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়ের] বলেন, কলির আরন্তের 
ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হুইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বর্তমান. ছিলেন। কলির 
প্রবৃত্তিমাত্রে পাগুবের! স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরস্তেই অর্থাৎ অন্ত হুইতে 
৪৯৯২ বতুসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল । 


ছুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। ছুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথম 
প্রয়োজনীয় তব এই যে, কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই 
কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণুবাদি কবিকল্পনা মাত্র 
কিনা? তাহ হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যাঁয় কিনা? 








পা পা শপ পাপ ৮ পাপপাশ -_ সাস ০০৯০৬ শপ পা 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা! আবশ্যক | ৪৯৯২ বৎসর পূর্বের যে কুরুক্ষেত্রের 
খুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা! আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। 
রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বশসর গতে গোনার্দ কাশ্মীরে রাজ] হইয়াছিলেন। 
আরও বলেন, গোনার্দ যুধিষ্টিরের সমকালবর্তী রাজা । তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহ হইলে ২৪০০ খি-পূর্ববাবদ 
পাওয়। যাঁয়। 
কিন্তু বিষুপুরাণে আছে-_ 
সপ্তর্ধীণাঞ্চ যৌ পূর্বে দৃষ্তেতে উদিত দিবি। 
তয়োস্ত মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্ঠ:ত যং সমং নিশি ॥ 
তেন সপ্তর্যয়ো যুক্তাস্তিন্তযব্ষশতং নৃণাম্‌। 
তে তু পারিক্ষিতে কালে মধা্ব'সন্‌ দ্বিজোন্তম ॥ 
তদা গ্রবৃত্বশ্চ কলি্বাদশাবশতাত্মকঃ 19 অং4ঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপগুধিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পুর্ববদিকে উদিত দেখা যায়, 
ইহাদের সমসুত্রে যে মধানক্ষত্র 'দখ। যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তধি শত ব€সর অবস্থান করেন।% 
সপ্তধি পরীক্ষিতের সময়ে মণ্। নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্াদশ শত বহসর প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। 
অতএব এই কথ! মতে ঠ কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরিক্ষিতের সময়; তাহ! হইলে 
উপরি উদ্ধৃত ৩৪ ক্লোক অনুসারে ১৯০* খিষউ-পুর্ববান্ডে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। 
কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহ পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। এ ৩৩ 
শ্লোকের তাৎপর্ধ্য অভি ছুর্গম-_সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপগ্তধিমগ্ডল কতকগুলি 
স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাঁম 03759173687 বা [0198 11810, মঘ। নক্ষত্রও কতকগুলি 
শ্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি .নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি 
আছে-ইংরেজ জ্যোতিধিবদের। তাহাকে বলেন [55665880০01 (1১5 [7001005:55.” 
এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫8 বিকল! । এক এক নক্ষত্রে ১৩২ অংশ। এ হিসাবে 
কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহজ বসন লাগে_শত বতুসর নয়। তাহ! 


_* নক্ষত্র এখামে জঙ্গি জঙিক্তাদি। . 


ক শা শপ সা ০০০৫৮ ৪. চা. (০ সপ শু পপ (এ অন আআ সপ পপ পন সর 





১$ কৃফ্চরিত্র 


ছাড়া, সপ্তবিমগ্ুল কখনও মঘ| নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ, মঘ! নক্ষত্র সিংহ- 
রাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তধিমগ্ুল রাশিচক্রের বাহিরে । যেমন ইংলগু 
ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না) তেমন সপ্ডধিম্ডল মঘ! নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। 

পাঠক জিজ্ঞাস করিতে পারেন, তবে পুরাণকার খধি কি গীঁজ। খাইয়৷ এই সকল কথ! 
লিখিয়াছিলেন ? এমন কথ| আমর! বলিতেছি না, আমরা! কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই 
প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহ 
আমরা বুঝিতে পারি ন1। পাশ্চাত্য পণ্তিত বেণ্ট'লি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেন :__ 
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£715/011001 712 01716 11171011 45110701719) [). 05. 
এইরূপ গণন। করিয়া বেলি যুধিষ্টিরকে ৫৭৫ থিইূর্ববান্দে আনিয়া! ফেলিয়াছেন। 
অর্থাৎ তাহার মতে যুধিষ্টির শাক্যসিংহের অল্প পুর্বববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত 7১17৩) 
সাছেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন 
কালাবধারণচেষ্টা বৃথা । কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কীলাবধারণ 
হইতে পারে, দেখাইতেছি। 
প্রথমতঃ পুরাণকার খষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণন| করা যাউক। তিনি বলেন 
যে, যুধিষ্টিরের সময়ে সপ্ডধি মঘাঁয় ছিলেন, নন্দ মহাপস্লের সময় পূর্বনাষাটায়। 
গ্রযান্তস্তি যদ। চৈতে পূর্ববাধাঢ়াং মহর্যয়ঃ | 
তা নন্দাৎ প্রভৃতোষ কলিরুঁদ্ধিং গমিষ্যাতি ॥ ৪ ২৪। ৩৯ 
তার পর, স্ীমস্তাগবতেও এ কথ। আছে-- 
দা মঘাভ্যো যাল্তস্তি পূর্বাাধাঢ়াং মহুরধয়; | 
তদ। নন্দাং গভৃত্যেষ কনগিবৃদ্ধিং গমিষ্মতি ॥ ১২। ২। ৩২ 
মঘ! হইতে পূর্ববাধাঢ়া দশম নক্ষত্র; বথা-_মঘা, পূর্ববফন্তনী, উত্তরফন্তুনী, হস্তা, 
চিতা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠ, মূলা, পূর্বাধাঢ।। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ 
১০১১০০-- হত বতুসর অন্তর 
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এখন, আর এক প্রকার গণন| যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহ! দেখা যাঁউক। 
নিন যে ষ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্বধঙ্লোক এই £__ 
যাবৎ পরিক্ষিতে! জন্ম যাবন্ননন।ভিষেচনম্‌। 
এইদ্বর্ষনহশ্রস্ত জ্ঞেছং পঞ্চদ্োত্তরম্‌ ॥ ৪ | ২৪। ৩২ 
নন্দের পুর! নাম নন্দ মহাপন্ম । বিষুপুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে-_ 
"মহাপন্পঃ তৎপুভ্রাশ্চ একবর্যশতমবনীপতয়ে৷ ভবিষ্যস্তি। নবৈব তান্‌ নন্দান কৌটিলে। ব্রাদ্ষণঃ 
সমুদ্ধরিধ/তি। তেষ মভাবে মৌধ্্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিঙ্য এব চন্্রগুপ্তং রাজ্যে২ভিযেক্ষ্যাতি ।” 
ইহার অর্থ-মহাপন্ম এবং তাহার পুভ্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। 
কৌটিল্য% নামে ব্রাঙ্গণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মুলিত করিবেন। তাহাদের অভাবে মৌধ্যগণ 
পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। 


তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্ত্রগুপ্ত ১১১৫ বশুসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সমাট্‌-_ 
ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেক্জন্দর ও সিলিউকস্‌ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি 
বাছবলে-মাকিদনীয় যঝনদিগকে ভারতবর্ম হইতে দুরীকৃত করিয়ছলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ 
সিলিউকস্‌কে পরাভূত করিয়। তাহার কন্তা| বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার মত দোর্দগুপ্রতাপ 
তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের 
শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । আলেক্জন্দর ৩২৫ খিষ্টাব্ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খিঃ অব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব এ ৩১৫ অঙ্কের সহিত 
উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্টিরের সময় পাঁওয়৷ যাইধে। ৩১৫+ ১১৯৫ 
১৪৩০ ধি,ঃ পুঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। 

অন্ঠান্য পুরাণেও এরূপ কথা৷ আছে। তবে মত্ত ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ 
লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়। যায়। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিণ, 
তাহার এক অখগ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন কর! যায়__গণিত 
জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন কর! যায় না__“চন্দার্কে। যত্র সাক্ষিণৌ।” 

সকলেই জানে যে, বশুসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দ্রিন 
একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে 
স্থানে এ ছুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান ঢুইটিকে ক্রান্তিপাত বা! ক্রান্তিপাতবিন্দু 
( চ৭9/7০৫85] 6০1) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯ ৯০ হর (90 0687565 ) রর 


০০ 





* বিখ্যাত চাণক। 


১৪ কষ্ণচরিত্র 


অয়ন পরিবর্তন হয় (9০19110৩ )। এ ৯, অংশে উপস্থিত হইলে সূর্ধ্য দক্ষিণায়ন হইতে 
উত্তরায়ণে ব1 উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান। 

_ মহাভারতে আছে, ভীম্ষের ইচ্ছামৃত্যু। ভিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন 
যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব ন1, (তাহ! হইলে সদগতির হানি হয়); অতএব শরশধ্যায় 
শুইয়] উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। মাঘ ম।সে উত্তরায় হইলে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রাণত্যাগের পুর্বে ভীত্ম বলিতেছেন,__ 

“মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির.” 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঁঘ 
মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১ল| মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ববদিনকে মকর- 
ধক্রান্তি বলে। কিন্ত তাহ! আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত 
হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়। গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে 
বতসর আরম্ভ কর! হইত, এবং তখনই ১ল! মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণন! সেইরূপ 
চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ত হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী 
নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন 
ই পৌষ ব| ৮»ই পৌষ ( ২১শে ডিসেম্বর ) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত- 
বিন্দুর একটা গতি আছে, এ গতিতে ক্রান্তিপাত, স্ৃুতরাং অয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর 
বসর পিছাইয়৷ যায়। ইহাই পুর্ববকধিত [9:90689101, ০6 11১5 [:09105৩9- হিন্দুনাম 
"অয়নচলন”। কত পিছাইয়। যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে।. হিন্দুর বলেন, 
বসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। 
১৭২ খি.ং-পুর্ববাে হিপার্কস্নাম। গ্রীক জ্যোতির্ব্ব্দ্‌ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্র 
নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মান্বেলাইন্‌ ১৮০২ ধিঃ অকে চিত্রাকে ২৪১ অংশে ৪ কল! ৪ 
বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়। যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ধিক 
গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকল! | বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতির্বিবদ [.5৮577৩ এ গতি অন্য কারণ 
হইতে ৫০২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে 91০০৮61] গণিয়া ৫০৪৩৮ 
বিকল। পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে।* অতএব ইহাই গ্রহণ কর! 
যাউক। 

ভীন্মের স্ৃত্যুকালেও মা'ঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘেরঞ্চ কোন্‌ 
দিনে, তাহা! লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই ছুই 


শা সার এগ পপ চর ০. ০৬ সত 





পা 





* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইছা আমি প্রমাণ করিতে পারি পারি। ছয় খাতুর ক! 
মহাভারতেই আছে। বার মাস নিলে ছয় খতু হয় না। 


প্রথম খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়।ছিল ১৫ 


মানে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখ যায় না। কিন্ত এমন হইতে পারে ন যে, তখন 
মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হুইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে প্মাঘোহয়ং 
সমনুপ্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও' এখন হইতে ৪৮ দিন 
তফাত। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধর| যাইতে পারে; কিন্ত ইহা! ঠিক বল! 
যায় না, কেন না, রবির শীত্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত 
রবিক্ফুট বাঙ্গাল! পঞ্জিক। ধরিয়া! গণিলে 8৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। এ 
৪৪ অংশ ৪ কল! লইলে খি,ঃ পুঃ ১২৬৩ বতসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পুরা লইলে থিঃ 
পৃঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়! যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষুঃপুরাণ হইতে যে থি.ঃ পুঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন 
না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বশুসর পুর্বে হুইয়াছিল। তাহা 
যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে 
হইতে পারে ন|। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


প1গুবদিগের এঁতিহামিকতা 
ইউরোপীয় মত 


মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক 
মতভেদ হইতেছে না। কোলক্রক্‌ সাহেব গণন| করিয়াছেন, থি.ঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে * 
এই যুদ্ধ হুইয়াছিল। উইল্সন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্ফ্টোন্‌ তাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উইলফোর্ড গাছে বলেন, থি.ঃ পৃঃ ১৩৭০ বশসরে এ যুদ্ধ হয়। বুকাননের 
মত ত্রয়োদশ শতার্বীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খি,ঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্ত পূর্বে বলিয়াছি যে. 
ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খিস্ট-পূর্বব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাঁগুবদিগের কোন কথ| ছিল না-ও সব পশ্চাদর্তী 
কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। 

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে 
কথার মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা! হইলে, যধেই মহাভারত প্রনীত হউক 
না কেন- কৃষ্ণঘটিত কথা! যাহা কিছু এখন মছাঁড়ারতে পাওয়া যায়, সবই মিধ্যা। কেন 


১৬ কৃষ্ণচরিত্র 


না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতায় সমস্ত কথাই প্রায় পাণুবদিগের সঙ্গে সন্বন্ধবিশিউ । অতএব 
আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ম্তাষাতা আছে কি না। 

প্রথমতই লাসেন্‌ সাহেবকে ধরিতে হয়-_কেন না, তিনি বড় লন্বগ্রতিষ্ঠ জর্মীন্‌ 
পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হুউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু 
এঁতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি ফেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে 
যে যুদ্ধ বণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ_ পাঁগুবগণকে অনৈতিহীসিক কবিকল্পুনা- 
প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেম। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সয় মনিয়র 
উইলিয়ম্স্‌, বাবু রমেশচন্্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই লেই মতের অবলম্থী। মতটা কি, তাহ! 
ক্ষেপে বুঝাইতেছি। 

কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমর! পুরাণেতিহ'সে শুনি, তথ্বংশীয় রা'জগণকে 
কুর্ু বা কৌরব বল! যায়। তীহাদিগের অধিকৃত দেশবাপিগণকেও এ নামে অভিহিত 
করা যাইতে পারে। তাহা হুইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীর্দিগকে বুঝাইল। 
পাঁগালেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাগল শব্দ মহাভারতে বাবহৃত হুইয়াছে। 
এই ছুই জনপদ পরস্পর সঙ্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় 
যুদ্ধের পূর্বে এই ছুই জনপদ তম্মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, 
এককালে এই ছুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল । কেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম 
মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। 

এত দুর পর্য,স্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি .আছে। বস্ত্রতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঁঞ্ালগণই বটে। মহাভারতে 
কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেন। পাঞ্চাল সেনা, অথব| পাঞ্চাল” ও স্থগ্রয়গণঞ্চ বলিয়। 
বণিত হুইয়াছিল। পাধশলরাজপুত্রে ধুষর্যুন্দই সেই সেনার সেনাপতি । পাঞ্চালরাজপুত্র 
শিখপ্তাই কৌরবপ্রধান ভীম্মকে নিপাতিত করেন। পাঁঞ্চালরাজপুত্র ধৃইদ্যু্ন কৌরবাচারধয 
দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানত; ধৃতরাষ্টরপুত্র ও পাওুপুত্রদিগের যুদ্ধ 
হইত, তাহ! হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ুবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাগডবেরাও কুরু; 
তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্টরপাগুবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীন্ব, এবং কৌরবাচার্য ক্র" 
ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরা্ট্রদগের যে সম্বন্ধ, পাুবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, ন্মেহও তুল্য । 
যদি এ যুদ্ধ, ধার্তরাষ্টরপাগুবের যুদ্ধ হইত, তবে ভীহারা কখনই ছূর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন 
করিয়। পাঁগুবদিগের অনিষটসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না-_কেন না, তাহারা ধর্্াত্বা ও স্যায়পর | ' 
কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাগুবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইছা 
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* হুঙয়েরা পাঞ্চালভুক্ত-_তাহাদিগের জাতি। 
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মহাভিরতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধাতরাষট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব 
মিলিত এবং দ্রোণাঁচার্যয কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাঞ্চালরাঁজ্য আক্রমণ করেন। এবং 
পাঞ্চালরাজকে পরাজিত করিয়! তীহার অতিশয় লাঞ্চন৷ করেন। 

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানত: কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি 
না। ভীহার| বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাগুবের। কেহ নহেন, পাণ্ড ব| পাব 
কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাহার! নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর 
সমালোচনা আমি পশ্চা করিব। এখন ইহ! বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পার্চালের যুদ্ধ 
বলিয়া যে পাগুবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হুইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাগুবের 
শশুর পাঞ্চলাধিপতি ধার্তরা্রদিগের উপর আব্রমণ করিলে, পাঁগুবের] তাহার সহায় 
হইয়া, তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সন্তব। পাঁগুবদিগের জীবনবৃত্তাস্ত এই ;-- 
কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের ঢুই পুত্র, ধৃতরাষ্্ী ও পাও1% ধৃতরাসত্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। 
অন্ধ বলিয়। রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণুর হস্তগত হুইল। পরিশেষে 
পাুকেও রজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি-_ধুতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধূতরাষ্ট্রের হাতে গেল। 
তাহার পর পাুপুত্রের৷ বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙক্ষ! করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র 
ও খধার্তরাষ্ট্রগণ তাহাদিগকে নির্ধধাসিত করিলেন। তীহাঁরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 
পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া! পাঞ্চালমিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন 
করিলেন। পাধখলরাজের সাহায্যে এবং তীহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রত1প 
যাঁদবর্দিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তীহারা ইন্দ্রপ্রশ্থে নুতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। 
পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল। 

পাণগুবের| পুনর্ববার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ 
স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেপ্না কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্বববৈর প্রতিশোধ. 
জন্য এ আক্রমণ, এবং পাণগুবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বল! 
বায় না। যাই হৌক, পাঞ্চালের৷ যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাধবের! তাহাদের পক্ষ 
থাকিয়! ধার্তরা গণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্তব। 

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ কথা বলিবার, উপরিলিখিত পঞ্তিতের! অন্য কারণ 
নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণুব নাম পাওয়া যায় 
ন1। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহ্াভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ--আবার চাই 
কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলা গ্রন্থে তাঁহাদের নাম 





* বিছুর বৈশ্ঠাজাত। 
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১৮ ক্ণচরিত্র 


পাঁওয়! যাঁইবে। তবে ইউরোপীয়ের! বলিতে পারেন যে, শতপতব্রাঞ্ষণ একথামি অনল্প- 
পরবর্তী গ্রস্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ু, পরিক্ষিত এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ুবদিগের 
নামগন্ধ নাই--কাজেই পাগুবেরাও ছিল না। 


এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাঞ্গণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন 
ভারতবর্ষীয় গ্রশ্থে মাকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই_-অথচ তিমি ভারতবর্ষে 
আসিয়া যে কাণুটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহ! কুরুক্ষেত্রের গ্ঠায়ই গুরুতর ব্যাপার। 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক 
ইতিহাসবেতার! তত্বত্ান্ত যাহা! লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ধীয় 
গ্রন্থে গজনবী মহদ্মদের নামগন্ধ নাই-_সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখক দিগের 
কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাক্জালার সাহিত্যে বখতিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই-_ 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্হাঁজদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহ! না 
হয়, তবে এক! মিন্হাজদিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা 
অবিশ্বাসযোগ্য কিসে ? 


বেবর সাহেব বলেন, শতপথত্রাঙ্ধণে অক্ুন শব্দ আছে,কিন্ত্ু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত 
.হইয়াছে_ কোন পাগুবকে বুধায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন 
যে, পাগুব অর্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর 
প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দরার্থে অঙ্জুন শব ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অঙ্ছুন নামে 
কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম । 


কথাটা! হাসিয়। উড়াইয়! দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্চিত, 

বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণমুখ, তহাকে হাসিয়। উড়াইয়া 
দেওয়। বড় বউতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপধস্রাক্ষণে, অর্জুন 
নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে। যেমন অর্জজুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাগুব উভয়ের নাম, 
ফান্তনও তেমনই ইন্দ ও মধ্যম পাণুব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না ইন্ 
কন্তুণী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতবদেবতা ; ঞ্ অর্জনের নাম ফান, কেন না, তিনি ফন্তুনী নক্ষত্রে 
জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্্রাধিঠিত নক্ষত্রে জন্ম বল্লিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়! খ্যাত; 

ইন্দ্রের রসে তাহার জন্ম, এ কথায় কোন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্বাস করিবেন না। আবার 
অর্ুন শবে শুরু । মেঘদেবত। ইন্্রও শুরু নহে, মেঘবর্ণ অজ্জনও গুব্লবর্ণ নহে। উভয়ে 





শষ পিপিপি শপ | আসত ৩ ০ ্ 


* এখনকার দৈবজের। এ কথা বলেন ন1, কিন্ত শতপথব্রাঙ্ষণেই এ কথ জআছে। ২ কা, 
১ অধ্যায়, ২ ব্রাক্মণ, ১১, দেখ। 
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নির্মল কর্ম্মকারী, শুদ্ধ, পবিত্র ; এজন্য উভয়েই অজ্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জন, শতপথ- 
্রাঙ্মণে সে কথাটা! এইরূপে আছে-_“অর্জুনো বৈ ইঙ্দো! যদস্য গুহান|ম ; অর্জুন, ইন্দ্র; 
সেটি ইহার গুহ নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, নর্ভন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তীহার 
মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাহার এঁক্যম্থাপনজম্য, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একট। 
লুকানে! নাম বলিয়! প্রচারিত করিতেছেন? বেবর লাহেব ৭গুহা* অর্থে 4258110% 
বুঝিয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন। 


আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জজন। আবার কুরচি 
গাছের নামও ফাস্ন। এ গাছের নম অর্জন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, 
কেন না, ইহা! ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও 
অর্জন ও ফাল্কুন বলিয়া! আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল 
না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় ড/৩১৬: সাহেবের 
জয় গাই। - / 

এই সকল পণ্ডিতের বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাগুবদিগের নাম পাওয়৷ 
যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্বত্য দন্থ্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হুইতে এমন 
বুঝ। যায় ন1 যে, পাওুপুত্র পাণ্ডব পাঁচ জন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙাল 
সাহিত্যে “ফিরিজী” শব্ধ যে ছুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ 
হয়, 4:0188180১) নয় 41201079681)” শক কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ 
অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমর! সিদ্ধ করি যে, 
47871 জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পঞ্ডিত ও তীহাদের শিশ্তুগণ যে 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পত্তিত হইব ।% 





* “বৌদ্ধ-গ্রন্থকারের! পাণ্ডব নামে পর্ধত'বাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়। গিক়্াছেন; তাহারা 
উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (6১০7৪ বন. [. 111578015)1878, ৮,185.) 
মহাভা “তে পাগুবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে 
লিখিত আছে, প্রথমে তাহার! হিমালয় পর্বতে থাকিয়া পরিবন্ধিত হন 

এবং পাণ্ডো। সুতাঃ পঞ্চ দেবদত] মহাবলাঃ | » ৬ 
* * বিবর্ধমানান্তে তত্র গুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥ 
আদিপর্ব | ১২৪। ২৭-২৯। 

এইরূপে পাণুর দেব-দত্ত পাচটি মহাবল পুত্র * * ও সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবন্ধিত হাটতে 
প্লাকেন। 

গ্লিনি ও সলিনস্‌ নামে গ্রীক গ্রন্থকারের! ভারতবর্ষের পশ্চিযোত্তর দিকে বাহলীক দেশের উত্বরাংশে 


ও কৃষ্ণচরিত্র 


এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচন। বাকি আছে। তিনি বলেন, 
কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ এতিহাঁসিক ব্যাপার; মহ]ভারতের ততটুকু এঁতিহাসিকতা! আছে। কিন্তু 
তিনি পাগুবপ্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের গ্রুতি অবিশ্বাসযুক্ত । তিনি বলেন, অর্জনাদি সব 
রূপকমাত্র। যথা__অঞ্জন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই 
অর্ভন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ । কৃষ্ণাও তদ্রপ। পাণুবদিগের অনবস্থানকালে যিনি 
রাঁজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ন। পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং 
পাঞ্চালীর সহিত তহাদিগের বিবাহ এ পঞ্চ জাতির একীকরণ- সূচক মাত্র। যিনি ভর্র 


ডিউক বি পিন শী পপ আশ পীিশশ শশপাপ্প শা পপিসসপপ পা শাল সিরকা 
শা 


সোগ্ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাপ্ত বলিয়া উল্লেখ ব করিয়াছেন এবং দ্ধ মীর মুখ সমীপস্থ 
জাতিবিশেষকেও পাণ্ত বলিম! লিখিয়। গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেঘি পাণ্য-নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা 
নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিস্থত্রের বার্তিকে পাওু 'হুইতে পাণ্য 
শব নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* লক্্'ধর ম্বকৃত যড়ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহলীকাদি উত্তরদিকৃস্থ 
কতকগুলি জনপদের সহিত পাপ্ত দেশের নাম উল্লেখ করিয়!ছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য 
দেশবিশের বলিয়! কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
"্পাগাকে কয়বাহলীক & % * এতে পৈশাচদেশাঃ স্থ্যঃ 1৮ 

হরিবংশে দক্ষণদিক্স্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হুরিবংশ, 
৩২ অ, ১২৪ শ্লো।) অতএব উহ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্য দেশ। শ্রীমান্‌ উইলসন্‌ বিবেচনা করেন, 
এ জাতীয় লোক প্রথমে সোগৃডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল; তথ! হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস 
করে এবং উত্তরোত্বর এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়! পশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে 
দক্ষিণাপথে গিয়া! পাগ্যরাজ্ সংস্থাপন করে। 4518010 1২6959101)68, ৬০. 2৬. 1), 95 210 96. 

রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্শীর রাজোর প্রথম রান্জার! কুরুবংশীয়। অতএব তংগ্রদেশ হইতে পাওবদের 
হস্তিনায় আলিয়া! উপনিবেশ কর! সম্ভব । তীছারা মধ্যদেশবাসী অথচ কিরপে পাগ্ব বলিয়া পরিচিত 
হুইলেন, এই সমস্যা পূরপার্থেই কি পাওুপুত্র পাগুব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রব'দ প্রচারিত হুইল? 
তাহাদের জম্মবৃতীস্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধ আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, 
তাহারও নির্শন পাওয়া যায়| 

যদ! চিরমূতঃ পাঙ্ঃ কথং তন্তেতি চাপরে। 
আদ্দিপর্ত্ম | ১। ১১৭। 

অন্ত অন্ত লোকে বলিল, “বহুকাল অতীত হুইল, পাও গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইহারা 
কিরপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন 1” 

ভারতবর্ধীয় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১৯৫ পৃঃ। 
অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়দিগের মতের অবলম্বী। 








সপ শপ শত পপ বাপ পপ পপ ০৯ 
টি ০ 


* পাত্োর্ডাণ, বক্তব্য) ।--বাডিক। 


প্রথম খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ পাঞুবদিগের গ্রতিহাসিকত। ২১ 


অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, ছিনি সুভদ্র।। অর্জুনের সঙ্জে যাদবদিগের সৌহার্দাই এই 
স্বভ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শা্তগ্রস্থ সমকলে-__বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও 

রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি 
৪" যে, হিন্দুশান্ত্রে বাহ! কিছু আছে, সবই রূপক--যে রূপক ছাড়া শাস্তুগ্রন্থে আর কিছুই 
নাই। 

আমর! ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে ব। শান্ত যাহা কিছু আছে, তাহ! রূপক 
হউক ব]ন] হউক, রূপক বলিয়! উড়াইয়৷ দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের 
ভিতর “রম” ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর “সি' ধাতু পাওয়। যায়, এই জন্য 
রামায়ণ কৃষিকার্য্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে । জর্দান পণ্ডিতের এমনই ছুই চারিট' ধাতু 
আশ্রয় করিয়া ধথেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। 
চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়৷ দেওয়া 
যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহম্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি 
কৃষ্চন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়৷ উড়াইয়! দিয়াছিলাম । তোমর] বলিবে, তিনি সে দিনের 
মানুষ--তাহার রাজধানী, রাঁজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিষ্ভমান আছে, তিনিও 
ইতিহাসে কীর্তিত হুইয়াছেন। তাহার উত্তরে বল যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরগী। 
কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপুর্ণ স্থানে তাহার রাজধানী । ত্ীহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুগ 
হইতে ছয় রিপুর উত্পন্তি। এক জন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল 
যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ব্লীবগুণযুক্ত ক্লৈব (011৮) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় 
সুরাজ। অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজ ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের 
অভাব নাই। আর এই বালকরচিত বূপকের সঙ্গে লাসেন্রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ 
দেখ! বায় না। আমরা ইচ্ছ। করিলে, 'লস্ঃ ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের বুযুৎপত্তি 
সিদ্ধ করিয়া, তাহার এতিহাসিক গবেষণ| ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
'পারি। 

ভারতবর্ধের ইতিহাসলেখক "51০5৪ ড/1)651 সাহেবেরও একটা মত্ত আছে। 
'বখন হস্তী অশ্ব ভলগামী, তখন মেষের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধ! করা যায় ন|। 
তিনি বলেন, হা, ইহার কিছু এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে ঘটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য 
মাত্র . ্‌ 
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টল্বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাঁভারত কখনও পড়েন নাই। তাহার 
অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভাঃত অনুবাদ করিয়া! তাহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রংশ্কাপ্রিয় 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দুর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে 
পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল 
মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মানিকপীরের গান গুনিয়। 
রামায়ণভ্রমে অশ্রমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পঞ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাম্পদ 
নহে। ঈীদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ কর! পাঠকের সময় বুথ! নষ্ট কর! বিবেচনা করি। 
ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাগুবাদি নায়ক সকল 
কল্পনা প্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। 
যাহা নির্দিউ হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিতকর। সকলগুলির প্রতিবাদ 
কক্দিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিগ্ত ইহ! আমি স্বীকার 
করিয়াছি। কিন্তু পাণুবাদির সকল কথা৷ প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা! প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার 
কোন কারণ নাই। তাহারা এতিছাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, 
তাহ। যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


পাগুবদিগের এঁতিহাসিকত! 


পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, 
মছান্‌ ত্রীহপরাহুগৃষ্াঘাদজাবালভার ভারতইৈলিহি ণরৌরবপ্রবৃদ্ধেযু। ৬। ২। ৩ 

অর্থাত ত্রীহি ইত্যাদি শবষের পূর্বে মহত শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব 
'ভারত'। অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্িদ্ব ইতিহাসগ্রম্থ ভিন্ন 
আর কোন বন্ত “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। 
1৩০৩ লাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্ধে ভরতবংশ | এটা কেবল তাহার গায়ের 
জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই। 

পুনশ্চ, পাণিনিসুত্র_ 

“গাবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ1” 1 ৩। ৯ 


গ্রথম খণ্ড ঃ সপুম পরিচ্ছেদ £ পাঁগুধদিগের এঁতিহাসিকত। ২৩ 


, গৰি ও যুধি শব্দের, পর স্থির শবের স স্থানে য হয়। যথা-__গবিষ্িরঃ, যুধিষ্টিরঃ। 
পুনশ্চ 


৭ উপ পপ পর ৩ ্ 


পবছ্বচ ইজঃ প্রাচাাগরতেমু।* ২। ৪। ৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহরণ “যুধিষ্টিরাঃ17% 
পুনশ্চ 

“ভ্তিয়ামবস্তিকুত্থিকুরুভ।স্চ ।» ৪ | ১ | ১৭৬ 
পাওয়া গেল “কুন্তী” ৷ 
পুনশ্চ,-_ 

“বান্থদেবার্জুনাভ্যাং বুন্‌।৮ ৪ | ৩। ৪৮ 
অর্থাত, বাস্থদেব ও অর্জুন শবের পর ঘন্ঠযর্থেবুন্‌ হয়। 
পুনপ্চ..__ 

_নত্রাপপানবেদানাসত্যানমুচিনকুলনপনপুঃস ক,ক্ষত্রনক্রনাকেযু।” ৬।৩। ৭৫ 
ইহাতে “নকুল” পাওয়। গেল। 
দ্রোণপর্বতজীবস্তাদন্ততরন্ত।ম্‌। ৪1১ ১০৩ 


“প্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বাম। ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় ন1। 
এইরূপ পাঁচটি পাণগুবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বখাম। প্রভৃতির নাম পাণিনিসত্রে 
পাওয়৷ বায়। 


যদি মহাভারত গ্রশ্থের নাম এবং সেই গম্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে 
পাণিলির সময়েও মহাভারত পাগুবদিগের ইতিহাস। এখন দেধিতে হইবে, পাণিনি কবেকার 
লোক। | 


ভারতদ্বেষী ড/৩৮৫: সাহেব তাহাকেও আধুনিক বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্ত এখানে তাহার মত চলে নাই,_্বয়ং গোল্চইউ কর পশিনির অভ্যুদয়কাল নির্গীত 
করিয়াছেন। তিনি যাহ! বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ নহে; কিন্তু বাবু 
রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সন্কলন করিয়াছেন, অতএব ন! বলিলেও 
চলিবে। ধাঁহারা বাঙাল! গ্রম্থ পড়িতে দ্বণা করেন, তাহার! গোল্ড্টকরের গ্রস্থই ইংরাজিতে 
পড়িতে পারেন। তীহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপর হইয়াছে, 'এজদ্ম 
উ/৩০৩৬ সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ডজ্টুকরের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা : 
পরিত্যাগ করিয়া! বলিয়াছেন, জয়পতাকা! আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না | 


* উদ্দারপটি সিদ্ধান্থকৌ মুদীর, ইছা বলা কর্তব্য। 





(সপ শক স্পা জিন জপ » সপ, উস শপ ভস্ম্ রঙ পপি জপ শাসন জা সত 








২৪ কৃঞ্চচরিত্র 


গোল্ডফকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সুত্র বখন প্রণীত হয়, তখন বৃদ্ধদেবেরঞ্ 
আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রিঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাবীর লোক।' কিন্তু কেবল 
তাহাই নহে, তখন ব্রাক্ষণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। 
খক্‌, যজুঃ, সামসংহিতা৷ ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাঁংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত 
হন নাই মক্ষমূলর বলেন, ব্রান্ষণ-প্রণয়ন-কাল খিঃ পু: সহজ বৎসর হইতে আরম্ত। ডাক্তার 
মার্টিন হৌগ বলেন, এঁ শেষ; থি,ঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ । অতএব পাণিনির সময় 
খিঃ পৃঃ দণম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় ন|। 

1195 1481]51, ১51 প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় 
গোল্ডস্টুকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচাধ্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তথে ইহা স্থির যে, থিষ্টের সহস্রাধিক বতসর পূর্বের যুধিষ্টিরাদির বৃত্বান্তসংযুক্ত 
মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্টিরা্দির 
বুৎপত্তি লিখিতে হুইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাহার অনেক পূর্ব্বেই মহাভারত প্রচলিত 
হইয়াছিল। কেন না, “বান্থুদেবাজ্জুনাভ্যাং বুন্‌” এই সূত্রে 'বাস্থদেবক' ও 'অজ্জুনক শব্দ 
এই অর্থে পাওয়া! যাঁয় ষে, বাস্থদেবের উপাসক, অজ্ছুনের উপাক। অতএব পাণিনিসুত্র- 
প্রণয়নের পূর্বেবেই কৃধ্র্জুন দেবত। বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের 
অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ 
করিবার কোন কারণ দেখ। যায় ন। 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহসূত্রেও 
মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা স্বন্ধে ড় গোলযোগ করার 
কাহারও অধিকার নাই। 


অঃম পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 


কষ্টের না পাণিনির কোন পত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া ধায় না। কেন 
না, খথেদসংহিতায় কৃ্ণণ' শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ ১ সুর 


৮ স্পা পিস | পপ শি শপে হর পাশ জাপা ০০৮০ শা | এপ্স (পরা 


* মঙাভারতে 'যৌনধ' শব পাওয়া যার, কিন্তু এ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে পরাগ কর করা 
বাইতে পারে। 

1 কফ শব আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খু'জিয়। পাই নাই--আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্ত 
কফ শব যে পপিনির পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্ধিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, খগ্ে-সহিতায় কৃ 
শব পুনঃ পুনঃ পাওয়! ঘায়। কষনামা বৈদিক খাঁধির কথা পম্চাৎ বলিতেছি। তত্তির অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ 





প্রথম খণ্ড £ অফ্টম পরিচ্ছেদ ৫ কৃষ্ণের এতিহাসিকত। ২৫ 


২৩ খকে এবং ১১৭ সুন্কের ৭ খকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কুক কে, ভাহ৷ জানিবার 
উপায় নাই। জঅন্তবতঃ তিনি বন্থুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, খধেদ- 
সংহিতার অনেকগুলি সুক্তের ধধি এক জন কৃষ্ণ । তীহার' কথ! পরে বলিতেছি। অধর্ব- . 
সংহিভায় জন্তুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা! আছে। ০৮১০৪৪৪৪৬৪ 

নাই। কেশিনিধনের কথ! আমি পশ্চা বলিব। 


পাণিনির সুত্রে 'বাস্থদেব নাম আছে-_সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে 
বাস্থদেব নামে সচরাচর অভিহিত হুইয়াছেন। বন্দেবের পুত্র বলিয়হি বাস্থদেব নাম 
নহে, সে কথ! স্থানীস্তরে বলিব। বস্থুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই 
মহাভারতেই পাওয়া যায়-_পুণুধিপতিরও নাম ছিল বাস্থদেব। বস্থুদেবকে কৰিকল্পন! বলিতে 
হয়, বল-_কিন্তা বাস্থদেব কবিকল্পন! নছেন। 


ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে 
তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। এরূপ বিবেচন] করিবার যে সকল কারণ তাহার 
নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্িতকর। কেহ বলেন, কৃষককে মহাভারত হুইতে 
উঠাইয়৷ দিলে মহাভারতের কোন ক্ষাত হয়না । এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসী- 
প্রসের যুদ্ধ হইতে মোল্টকেকে উঠাইয়। দিলে কোন ক্ষতি হয় না । 03:91. 7০৩], 
11৩15, 95570, 7805 প্রভৃতি রণজয় সবই ব্জায় থাকে; কেন না, 1০1৩ হাতে 
হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তার সেনাপতিস্ক তারে তারে বা পত্রে 
পত্রে নির্বব(ছিত হুইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়! দিলে সেইরূপ ক্ষতি হুয় না। 
তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। 


ছইলর সাঁহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে । তীহার বেক্ধপ পরিচয় দিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, তীহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতট! 
কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, স্বারক! 
হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাঁগুবদিগের যে নিষ্ঠ 
সম্বন্ধ মহাভারতে কধিত হইয়াছে, তাহা অসন্তব। কেন অসন্তব, আমর। তা! কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাজালার মুসলমান রাজপুরুষ- 





হুক্তে কৃষ্ণনাম! এক জন অনার্ধ্য রাজার কথ! পাওয়! যায়। এই অনার্য কৃ অংশুষত্তীনদীতীরনিষাসী ; 
সুতরাং ইনি যে বাহুদেব কষ নছেন, তাহ! নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাণিনির 
কোন সুজে “কৃ” শষ থাকিলে তাহা বাহুদেব কৃষকের এতিছাসিকতার গ্রমাগ বলিয়া গণ্য হর না। কিন্ত 
পাণিনিচৃজে “বাজুদেব* নাম যদ পাও বায়, তবে তাহা শরদাণ ধলিয! গণ্য । ঠিক ভবাহাই আছে। 

| 


২৬ : কৃষ্ণচরিত্র 


দিগের বে দিল্লীর পাঠান মোগল 'রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ধিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই 
বোঁধ ছয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাঁত করিবেন না। 

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 3০87০ বলেন যে, বৌদ্ধশাক্সে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, এ 
শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্জোপাসন। প্রবপ্তিত হয়, বিবেচন! করিতে হুইবে। কিন্তু 
বৌন্ধশান্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্ববাপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ । তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ গ্রন্থে কৃষকে অন্থুর বলা হুইয়াছে। 
কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধশ্মবিরৌধী যৌদ্ধের কৃষ্ণকে যে অনুর বিবেচনা! করিবে, ইহা বিচিত্র 
নয়। আর ইহাও বক্ত্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অন্থুর বল! হইয়াছে! 
রৌন্ধেরা ধর্মের প্রধান শক্ত যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার” । কৃষ্প্রচারিত অপূর্বব 
নিষ্কামধর্র, তৎক্‌ ত সনাতন ধর্টোর অপূর্বব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বোদ্ধধর্মাপ্রচারের 
প্রধান বিশ্ব ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তীহার। কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে মার বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন । 

এ সকল কথ! থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত 
করিতেছি। কথাটি এই-__ 

“তদ্ধৈতদোর আঙ্গিরদ: কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উত্তা, উবাচ। অপিপাস এব স বভৃব। সোহস্ত- 
যেলায়ামেতল্য়ং গ্রতিপন্ভেত অক্ষিতমনি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি ।” 

ইছার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে খবি) দেবকীপুজ্র কৃষ্কে এই কথা 
বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া, তিনিও পিপাসাশূন্ত হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথ! 
অবলম্বন করিবে, “তুমি আক্ষত, তুমি অচযুত, তুমি প্রাণসংশিত।৮ 

এই ঘোর খধির পুত্র কথঞ্চ। ঘোরপুত্র কথ ধম্ষেদের কতকগুলি সুক্তের খষি। 
যথা, প্রধম মণগ্ডলে ৩৬ সুস্ত হইতে ৪৩ সুক্ত পর্যন্ত; এবং রুষ্ের পুত্র মেধাতিথি এ 
মগ্ডুলের ১শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত সুক্ষের খধি। এবং কথ্থের অন্য পুত্র প্রষ্থ এ মগুলের 
৪৪ হইতে ৫০ পর্যন্ত সুক্কের খবধি। এখন নিরুক্তকার যাক্ষ বলেন, *্যন্ঠ বাক্যং স খাষিঃ1” 
অন্ত এব খ্ষবিগণ লুক্রের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুর 
এবং “পৌত্রগণ খখেদের কতকগুলি সুক্তের বক্তা । তাহ! যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃ 
উহাদিগের অমলাময়িক, তগ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে রেদের সুক্তগুলি উত্ত 
হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা 
যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্ত। বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়- 
মাত্র নহে, তদ্দিষয়ে কোনও সংশয় কর! যায় না। 


ক এই বাগ শকুত্তলার পালকপিত। কথ নাহেদ! লে কথ কান্ডণ; ঘোরপুর্র কখ আঙগিরল। 


প্রথম খণ্ড ; অফ্টম পরিচ্ছেদ ১ কৃষ্ণের এঁতিহানিকতা ২৭ 


ধথেদসংহিতার অস্টম মণ্ডলে ৮৫ ৮৬। ৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪ও। 8৪ 
সুক্তের খধি কৃষ্ণ । এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় কর! দুরূহ । কিন্তু 
কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বল! যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সুক্তের ধধি নেন; কেন 
না, ব্রসদন্থ্য, ত্র্যরূণ, পুরুমীঢ়, অজমী, সিদ্ুত্ীপ, দাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্‌ 
প্রভৃতি রাজরধি ধাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাছারাও খখেদ-সুক্তের' খবি, ইছা দেখা বায়। 
দুই এক স্থানে শুদ্র খবির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবধ নামে দশম মণ্ডলে এক জন শুক্র 
খধি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের খবিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে 
খণেদসংহিতার অনুক্রমণিকাঁয় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস খষি বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন । 

উপনিষদ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদ্কে বেদান্তঙ বলে। বেদের 
যে সকল অংশকে ব্রাঙ্গণ বলে, তাহ! উপনিষদ হইতে প্রাচীনতয় বলিয়। বোধ হয়। 
অতএব ছাল্দোগ্যোপনিষদ হইতে কোৌধীতকিব্রাক্ষণ আরও প্রাচীন বলিয্প! বোধ হয়। 
তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় 
দেবকীপৃত্র বলিয়। বণিত হয়েন নাই; আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছেন। কিন্ত 
কতকগুলি ক্ষত্রিয় আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তথ্বিষয্ে বিষুপুরাণে একটি প্রাচীন 
শ্লোক ধৃত হইয়াছে । 

এতে ক্ষত্রগ্রত। বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্বৃতাঃ। 
রধীতয়াণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেত। ছিজাতয়ঃ ॥--8 অংশ, ২। ২ 

কিপ্তু এই রধীতর রাজ! সূর্য্যবংশীয়। কৃষ্চের পূর্বপুরুষ যু, বাতির পুত্র, কাজেই 
ঠন্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসৈ লেখে, কিন্তু হরিবংশে ০ পাওয়া 
যায় যে, মুরার যাদবের! ইস্কাকুবংশীয়। 

এবং ইক্কাকুবংশীদ্ধি যহবংশে! বিনিঠ্থতঃ1--৯৫ অধ্যায়ে, ৫১৯ জোকঃ। 
কথাটাও খুব সন্তুব, কেন না, রামায়ণে পাওয়। ঘায় যে, ইন্থণাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ 
জাঁতা শত্রশ্ন মধুরাজয় করিয়াছিলেন । 
সে যাহাই হউক, “বাস্থুদেবাজ্জুনাভ্যাং বুম এই সুত্র আমর! পাণিনি হইতে উদ্ধত 
করিযাছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপান্ঠ বলিয়া! আর্ধ্যসমাজে 
গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট 


নবম পরিচ্ট্ে 
মহাভারতে প্রক্গিপ্ত 


আমরা এ্রতক্ষণ যাহা! বলিলাম, তাহার শ্থুলমণ্্দ এই যে, মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 
আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্পাগুব সম্বন্ধীয় এঁতিহাসিক কথ। পাওয়া যায়। কিন্তু এখন 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপাগুব সম্বন্ধে যাহ! কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি 
এঁতিহাসিক তত্ব? 

মহাভারতের এঁতিহাসিকতা, ব| মহাভারতে কৃধিত কৃষ্ণপাগুবসম্স্বীয় বৃত্তান্তের 
এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথ! আছে যে, 
প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু ' সে এ মহাভারত নহে। ইছার অর্থ বদি এমন 
বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহ! হইলে 
আমরা তীহাদদের কথ! যথার্থ বলিয়। স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না 
বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তীহাদের কথার মর্মার্থ যদি 
এই হয় যে, সরে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিগ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, 
প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়৷ আছে, তবে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ 
মাই। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তা প্রক্ষিগ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতিহাসিকত। বদি কিছু থাকে, তবে সে 
আদিম মহাভারতের। অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আদিমমহাভারত ভুক্ত, 
তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্ধ্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথ। প্লাহ! কিছু পাওয়! যায়, 
তাহার়ই কিছু এঁতিহাসিক মুঙ্লয থাকিলে থাকিতে পাঁরে। তাহাতে যাহ! নাই, অন্য গ্রন্থে 
থাকিলেও, তাহার এঁতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষ। 
প্রাচীন গ্রন্থ । রর | 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্িণ্ত, 

তাহারই বা প্রমাপ কি ? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব। 

আদিপর্যবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নার্স পর্ববসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যেধে বিষয় 
বর্দিত ব| বিবৃত আছে, এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা কর| হুইয়াছে। উহা! এখনকার 
গ্রন্থের সূচিপত্র বা [2121৩ ০৫ 00701519 সদৃশ । অতি ক্ষত বিষয়ও এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের 
গণনাভুত্ত হইয়াছে। এখন ধদি দেখা যায় যে, কোন একট! গুরুতর বিষয় এ পর্বব- 
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সংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচন! করিতে হইবে বে, উহা! প্রক্ষিপ্ত। একট! উদাহরণ 
দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বেবে অনুগীত! ও জ্রাহ্ষণগীত! পর্ববাধ্যায় পাওয়া বায়। এই 
ছুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
উহার কিছু উল্লেখ নাই, স্থৃতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনুগ্গীতা ও ব্রাক্ষণগীতা 
সমস্তই প্রক্ষিপ্ত | 


২য়,_অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং 
পর্ববসংগ্রহ্থাধ্যায়ে কোন্‌ পর্বে কত শ্লোক, তাহ! লিখিত হইয়াছে । যথা-_- 


আদি 


- - ৮৮৮৪ 
লভা টি ই ২৫১১ 
ব্ন -- - ১১৬৬৪ 
বিরাট - - ২০৫০ 
উদ্ভোগ -- -- ৬৬৯৮ 
ভীক্ম - সপ ৫৮৮৪ 
প্রো সস রা ৮৯০৯ 
কর্ণ সপ -্ ৪৯৬৪ 
শল্য 7 --- ৩২২৪ 
সৌন্তিক ্স্ সস ৮৭০ 
রী - - ৭৭৫ 
শাস্তি ৮ -- ১৪৭৩২ 
অন্গুখাসন ৮ - ৮৪৪৩ 
আশমেধিক -- - ৩৩২৪ 
আশ্রমবাসিক লস ০ ১৫০৬ 
মৌসল শপ --- ৩২০ 
মাহাপ্রস্থানিক - - ৩২০ 
স্বর্গারোহণ সস ৮ ২০৯ 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না) মোট 
পুরাইবার জন্য পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন :-_ 


"অষ্টাদশৈ বমুস্ত1নি পর্বাণ্যেতান্তশেবতঃ। 
খিলেযু হয়িবংশধ ভবিষঠঞ্চ প্রবীরঠরিতন্‌ 


৮৪,৮৩৬ হয। অতএব লক্ষ গ্লোক 


৬, কৃষ্ণচরিত্র 


দশয্লোকসহুত্রাণি বিংশল্লোকশতানি চ। 
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্য!তানি মহুধিণা ॥৮ 
অর্থাৎ “এইরূপে অফ্টাদশপর্বব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে । ইহার পর হুরিবংশ 
ভবিষাপর্ধ্য কথিত হইয়াছে । মহধি হরিবংশে ঘাদশ সহজ প্লোকসংখ্যা করিয়াছেন ।” 


পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ ক্লোক 
হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের প্লোক গণনা করিয়া নিক্মলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া 


যায় £--- 


আদি 


৮৪৭৯ 
সভা ২৭০৯ 
বন ১৭,৪৭৮ 
বিরাট ২৩৭৬ 
উদ্ভোগ ৭৬৫৬। 
ভীক্ষ ৫৮৫৬ 
ড্রোণ ৯৬৪৯ 
কর্ণ ৫০৪৬ 
শল্য ৩৬৭১ 
সৌপ্তিক ৮১১ 
ত্ী ৮২৭ 
শান্তি ১৩,৯৪৩ 
অন্গুশাসন ৭৭৯৬ 
আশ্বমেধিক ২৯০৩৪ 
আশ্রমবাসিক ১১৪৫ 
মৌসল ২৯২ 
মাহাপ্রশ্থানিক ১০৯ 
স্ব্গারোহণ ৩১২ 
খিল হরিবংশ ১৬৩৭৪ 


মোট ১৯৭৩৯০। ইহাতে দেখা যাঁয় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ প্লোক কখনই 
ছিল না। পর্ধবসংগ্রহের পর হুরিবংখশ লইয়৷ মোটের উপর প্রায় এগার হাজার ্লৌক 
বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

ওয়,_এইরপ হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রেমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে 
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পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্ধশত প্লোকময়ী 
অনুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন । 
“ততোহধ্যদ্ধণতং ভূয়ঃ সং/ক্ষপং ক₹কশুবানৃষিঃ | 
অনুক্রমণিকাধায়ং বৃন্তাস্তানাং সপর্বণাম্‌॥” 
এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়৷ যাঁয়। অতএব 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশি পাওয়া যায়। 
৪র্ঘ,_সর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়! যায়। কিন্তু সহজেই বুঝ! যাইতে 
পারে যে, পর্ববসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম 
মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিারণ্যে শৌনকাদি 
খধিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া 
বধিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের 
মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ 
বা আন্তীকপর্ববাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আর্ত 
বিবেচনা করেন। স্ৃতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ খধিদিগকে শুনাইতেছিলেন, 
তখনই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রক্ষিণ্ড বলিয়৷ প্রবাদ 
ছিল। এই পর্বধসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা কর! যায় যে, প্রক্ষিগ্তাংশ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাঁওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় জঙ্কলনপূর্ব্বক 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্ায় 
সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিত্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়। 
৫ম,এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাধ্যান ত্যাগ করিয়া 
চতুরধিবংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাম তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে 
অধ্যয়ন করান। 
চতুর্বিংশতিদাহশ্রীং চক্রে ভারতমংহিতাম্‌ । 
উপাখ্যানৈধ্বন! তাঁবস্তারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
ততোহ্ধার্দশতং তৃঃঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষি; | 
অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণ।ম্‌ ॥ 
ইদং দ্বৈপায়ন: পূর্ব পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকমূ। 
ততোহ্ন্েভ্যোহহ্রূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদণ্ বিভ্ূঃ ॥--আ'দিপর্ব, ১০১-১১৩। 
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+ তাং অন্ভুকরমশিকাধ্যায়ের ১৫৭ ক্লোক ভিন্ন। 





৩২ কষ্ণচরিত্র 


গুফদেষের নিকট বৈশম্পায়ন মহান্ডারতশিক্ষ| করিয়াছিলেন।' অন্ভএব এই 
চতুধ্বিংশতিসহত্রয্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হুইয়াছিল। এবং জিম 
মহাভারতে চতু্বিংশতি সহস্র মাত্র গ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নান ব্যক্তির রচন। উহীতে 
প্রক্ষিপ্ত হুইয়৷ মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, এ অনুক্রমণিকাতেই 
লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস যষ্টিলক্ষপ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ববর্বলোকে ও এক 
লক্ষ মাত্র মনুহ্থালোকে পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসগ্গিক ব্যাপারঘটিত কথাটা যে 
আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে 
না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ববর্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথব| বেদব্যাসই হউন 
বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষঠি লক্ষ শ্লোক রচনা কর! আমর! সহজেই অবিশ্বাস করিতে 
পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক 
প্রক্ষিণ্তড। এই যি লক্ষ গ্লেক এবং লক্ষ প্লোকের কথ! প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন 
ংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 


প্রক্ষিপ্তনির্বাচন প্রণালী 


আমাদিগের বিচার্ধ্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহ! 
পূর্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে । এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পর করিবার 
কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিগ্ড নছে, 
তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়। যায় কি না? রী 

মনুস্যজীবনে যে সকল কার্যয সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! 
নির্বধাহ কর] যাঁয়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত। প্রয়োজনীয় হয়। 
ষে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নির্বাহ করি, 
তাহার অপেক্ষ। গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একট! মোকদ্দমা নিষ্পল্ন হয় না, এবং 
. আদালতে বেয়প প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া! বিচারক একটা নি্গাত্তিতে উপস্থিত হইতে 
পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ প্রাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশান্ত্র সঙ হইয়াছে। 
বা, আগালতের জন্য প্রমাণসন্থস্ীয় আইন (1:8৮ ০1 [:5106006 ), বিজ্ঞানের জন্য 
. অনুমানতবব ((০81০ ব1 189917৩ (%১11০5০%5 ) এবং এতিহাসিক তথ নিয়পণ জন্য 
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এইরূপ একটি প্রমাণশ।গ্রও আছে। উপস্থিত তন্ব নিরূপণ জন্য সইরূপ কতকগুলি প্রমাণের 
নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে ; যথা-_ 

১ম,_-আমর! পুবেবি পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথ বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্বব- 
গ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহ! যে নিশ্চিত প্ররক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদিগের 
প্রথম সূত্র । 

য়,__অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর 

বিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচন! করিয়৷ সাদ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় 
নিথিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ 
শ্লোক পর্যান্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সার্ধশতের অপেক্ষা ৯টি 
শ্লোক বেশি হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হুইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা! 
আমরা গ্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচন। করিতে বাধা । 

ওয়-_যাঁহ। পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপগ্ত। যদি দেখি যে, 
কোন ঘটন]| ছুই বার ব| ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ ঢুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা 
পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই 
অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুত্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন ন|। 
অনবধানত| বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি ব আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথ| | 
তাহাও অনায়াসে নির্বাচন কর! যায়। 

€র্থ,__ন্থুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। 
মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সন্মদ্ধে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না_-কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় 
যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ$ । যদি আর কোন অংশের রচন। 
এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা 
ূর্বেবান্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত 
বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়। 

৫ম,_মহাভারতের কবি এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের 
বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা 
যায়, তবে সে অংশ প্ররক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহে কর! যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন 
হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীগ্মের পরদারপরায়ণত! বা 
ভীমের ভীরুতা বণিত হইতেছে, তবে জানিব যে, এ অংশ প্ররক্ষিণ্ড। 

৫ 


৩৪ কৃঞ্ণচরিত্র 


৬ষ্ঠ,--যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে 
পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বেবাস্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই, তবে তাহা! প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা! করিবার কারণ আছে। 

পম,_-যদদি ঢুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বার! প্রক্ষিপ্ত 
বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হুইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিগ্ত বলিয়৷ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। 

এখন এই পর্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচন প্রণালী ক্রমশঃ স্প্$টতর করা যাইবে। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


নির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবস্তী হইম্ বিচারপূর্ববক 

আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রস্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম 
কঙ্কাল; তাহাতে পাণগুবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথ! ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
ইহা! বড় সংক্ষিপ্ত । বোধ হয়, ইহাই সেই চত্তুবিবংশতিসহতশ্লোকাত্মিক। ভারতসংহিতা। 
তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার 
ংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমর! দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের 
রচনা অতি উদার, বিকৃতিশৃন্, অতি উচ্চ কবিত্বপুর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পারমাধিক 
দার্শনিকতত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্বযুক্ত, সথৃতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত ; কবিববশুন্য 
নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে স্ৃষ্ি- 
চাতুর্য । প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি গ্রফ জনের রচন1; দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহ। দ্বিতীয় ব্যক্তির রচন! বলিয়া বোধ হয়। প্রথম 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি 
পরে রচিত হুইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচন| কর! যাইতে পারে । কেন না, 
প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়৷ লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কস্কাল- 
বিচ্যুতমাংসপিগ্ডের ম্যায় বন্ধনশূশ্য এবং প্রয়োজনশুন্য নিরর9৫থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা! উঠাইয়। লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, 
কেবল কতকগুলি নিশ্য়োজ্নীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাঁগুবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। 
অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশি$ অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর 
লক্ষ্ণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর 
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একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষণ ঈশ্বরাবতার বা বিষুর অবতার বলিয়া 
সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মামুষী ভিন্ন 
দৈবী শক্তি দ্বার! কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পউতঃ বিষুর 
অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত ; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; 
কবিও তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্বণীল। 


ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহ! যখন রচিয়। «বেশ 
রচিয়াছি* মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়! দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম 
বেদ। একথার একটি গৃঢ় তাৎপর্য আছে। চারি বেদে শূত্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার 
নাই, কিন্তু 11859 [:00086০) লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নৃতন ইংরেজের আমলে হইতেছে 
না। অসাধারণ প্রতিভাশবালী ভারতবর্ষের প্রাচীন খধিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, 
বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাহারা 
বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। 
কিন্তু তাহার! আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্ববপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন 
শা। তাহারা “অতীতের সহিত বন্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্বপুরুষের! 
বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূত্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই-ভাল, সে বথা বজায় রাখা 
যাউক। তীহার| ভাঁবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিথিবার, তাহা 
স্্রীলোকে ও শুদ্রে বেদ অধ্যয়ন ন! করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাৰিয়া 
চলা যায়। বরং যাহা সর্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হুইয়! সর্বলোকের 
নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমর! পড়ি, 
তাহ। ব্রাহ্ষণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীপ্তি।% কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ 
অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শাস্তিপর্বব ও অনুশাসনিক পর্বের 
অধিকাংশ, ভীন্ঘপর্বেবের শ্রীমন্তগবদর্গীত। পর্ববাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কগেডেয়সমন্তা পর্বাধ্যায়, 
উদ্ভোগপর্বের প্র্ঞাগর পর্ববাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয়-কালে রচিত বলিয়৷ বোধ হয়। 
পক্ষান্তরে আঁদিপর্বেবর শবুস্ুলোপাথ্যানের পূর্বেবের যে অংশ এবং বনপর্বেধের তীর্ঘযাত্রা 
পর্ববাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত। 


০ সার ৮০৮. এ 
এ এসএ 





* ্ত্ীপৃদ্রিকবন্ধ,নাং ত্রয়ী ন শরতিগোচরা । 
কর্মশ্রেয়সি মুড়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিছ। 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়! মুনিনা কতং।--ভ্রীমনাগবত। ১ স্ক। ৪ অ। ২৫। 
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৩৬ কুষ্ণচরিত্র 


এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহ। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, 
তাহ! কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়৷ আমাদিগের পরিত্যাগ কর! উচিত। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
অনৈসগিক বা অতিগ্রকৃত 


এত দুরে আমরা যে কথ! পাইলাম, তাহ| শ্ুলতঃ এই £-যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা 
আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত অর্ববপূর্বববন্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত 
প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু 
এঁতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই এতিহাসিকতা কতটুকু ? 
এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; 
মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,-0০750700ত171500, ইহার মৌলিক অংশ 
অবশ্য বিশ্বাসযোগা । 
এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি ন|। 
আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহ! পাইয়াছি ? 
প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহ] কি ব্যাসদেবের রচন। ? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, 
তাহা উগ্রশ্রব1ঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি খধিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি 
বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই 
তিনি খধিদিগের গুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌঁতি তাহার 
পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিত। অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের 
জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে__ 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহ!ভারতপঞ্চমান্‌। 
হুমন্তং জৈমিনিং পৈলং শুকপ্ধেব স্বমাত্মঞজন্‌॥ 
প্রতুর্বরিষ্ঠো বরদে। বৈশল্পায়নমেব চ। 
সংহিতান্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতন্ত প্রকাশিতঃ ॥--আদিপর্ব। ৬৩ অ। ৯৫-৯৬। 
অর্থাৎ ব্াসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক, 
এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাহার! পৃথক্‌ পৃথক ভারতসংহিত৷ প্রকাশিত করিলেন? 
7. * জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়! যাদ। ইহার অশ্মেধ-পর্বর বেবর জাহেব দেখিয়াছেন। * 
আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আহ্বলায়ন গৃহসত্রে আছে--“ন্ুমন্তজৈমিনিবৈশন্পায়নপৈল-স্থত্র-ভারত- 
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তাহ। হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহ! জনমেজয়ের 
সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাগুবদিগের প্রপোত্র । 


সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। 
উগ্নশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহ| বৈশম্পাঁয়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাহার 
পিত| বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তীহার পিতার নিকট পাঁইয়াছিলেন। 
উগ্রশ্রবাঃ যাহা! বলিতেছেন, তাহ। আমর। আর এক ব্যক্তির নিকট পাঁইতেছি। 
ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে 
তিনিই বক্তা । 


তিনি বলিতেছেন, নৈমিধারণ্যে শৌনকারদি খধষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ 
আসিলেন, এবং খধিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবার এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে 
কথে।পকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন। 


তবে ইহা স্থির ধে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। 
(২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমর! প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা 
পাইয়াছি কি ন|. তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন 
ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাঁভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের 
ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে। 

সেই আবধানতার জঙ্য আধশ্টক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসগিক, তাহাতে 
আমরা বিশ্বাস করিব না 


আমি এমন রঃ ন] যে, আমর যাহাঁকে নি বলি, তাহ! কাজে কাজেই 
মিথ্য। । আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমর। অবগত নহি। 
যেমন একজন বন্থজাতীয় মনুষ্য, একট। ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক 
ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের 
এরূপ অজ্ঞত| স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস 
করিতে পারি না। কেন না, আপনার ভঞ্নের অতিরিক্ত কোন এশিক নিয়ম প্রমাণ 
ব্যতীত কাহারও স্বীকার কর! কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল 
ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহ। বিশ্বাস কর! কর্তব্য নে। তোমাকে বলিতে হইবে, 
হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয় দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর 
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৩৮ কষ্ণচরিত্র 


যেব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি দেখি 
নাই-_শুনিয়াছি” তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে পেতাক্ষ 
প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিগ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
পাইতেছি না। | 
বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। 
নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। ফেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেক্জিয়ের 
্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে 
অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রারৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্জাতীয়কে ঘড়ী বা 
বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়। বিশ্বাস 
করিবে না। 

আর ইছাঁও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্কে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি 
তাহা করিয়া থাকি ), তাহা হইলে, তাহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসগিক ব্যাপার সম্পার্দিত 
হইতে পারে না, ইহ! বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ ন| প্রীরুষ্ণকে ঈশ্রাবতার 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে পার! যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি 
মনুস্য-দেহ ধারণ করিয়৷ এঁশী শক্তি দ্বারা তাহার অভিপ্রেত কার্ধ্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ 
আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়! পরিচিত করিতে পারি না ব৷ 
বিশ্বাস করিতে পারি ন| । 

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ইশ্বরাবতার, তিনি 
্বেচ্ছাক্রমে অতিগ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহ 
তাহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহ! তাহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, 
এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সান্থ অন্র ওস্তুরীক্ষে সৌভনগর 
স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাঁণের সহত্র বা; অশ্বখাম ব্রঙ্গশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে 
তাহাতে ব্রঙ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্থখামার আদেশানুসারে, উত্তরার 
গর্ভপ্থ বালককে গভনধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন ? 

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কর্মে অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার- করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি 
মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম করেন, ভবে তাহা তাহার দৈবী বা! 
এঁশী শত্তির দ্বারা । কিন্তু দৈবী বা এঁশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম সম্পাদন করিবেন, তবে 
তাহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ববকর্তা, সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়_ 
বাহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের টি ও ধংস হইয়া! থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ না 


প্রথম খণ্ড ; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেধ ঃ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়| কি সম্ভব? ৩৯ 


করিয়াও কেবল তাহার এঁশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার 
বা অন্ত যে কোন অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। বদি দৈবী শক্তি দ্বারা বা 
এঁশী শক্তি দারা কাধ্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাহার মনুষ্যুশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। 
যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ববক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা এুশী শক্তির প্রয়োগ 
তাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

তবে শ্ররীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর 
শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না? 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের 
মানবশরীরধারণ কি সম্ভব ? 

প্রথমে ইহা'র মীমাংস| কর! যাইতেছে । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? 


বস্তুতঃ কৃষ্চরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়! কি সম্ভব? এদেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতার । শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের 
খিষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়। 

এখানে একটা নহে, ঢুইটি প্রশ্ন হইতে পারে--(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়। 

সম্তব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ইশ্বরাবতার কিনা । আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি। 

সৌঁভাগ্যক্রমে আমাদিগের খিষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থুল কথা 
লইয়া! মতভেদ হইবার সস্তাবনা নাই। তীহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়। 
মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে। 

হইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? ষীহার1 ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন, আমর! তীহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তীহাদের ঘ্বণা করিয়া বিচার করি 
না, এমত নছে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহারা 
আমাদের ঘ্বণ। করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। 


৪০ | কুষণচরিত্র 


তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তীহা'রা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, কিন্তু তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর নি্ডগ। সষ্টুণেরই অবতার সন্তব। ঈশ্বর নিগুণ, 
স্থতরাং তাহার অবতার অসন্ভব। 

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজ। উত্তর দিতে হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি 
বুঝিতে পারি না, স্থৃতরাং এ আপত্তির মীমাংস| করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, 
বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন। আমি পঞ্ডিতও নহি, ভাবুকও 
নহি. কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পঞ্চিতগণও আমার মত, নিগুণ ঈশ্বর 
বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নিগু;ণ 
ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ইশ্বর নিগুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নিগুণ বুঝিতে 
পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই।% মুখে বলিতে পারি বটে যে, ইশ্বর নি4, 
এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশান্্র গড়িতে পারি, কিন্ত্বু যাহ। কথায় বলিতে পারি, 
তাহা যে মনে বুঝি, ইহ! অনিশ্চিত। “চতুষ্ষোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসন। বিদীর্ণ 
হয় না বটে, কিন্ত “চতুক্ষোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হর্বট স্পেন্সর 
এত কাল পরে নিগু ঈশ্বর ছাড়িয়। দিয়! সগ্ডণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশর (“5০7750178 
118১5: 1020 655000910” ) তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও 
নিগুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিত বলিলে ত্র্টী, বিধ।ত।, পাতা, ব্রাণকর্ত 
কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্মারিতে কাজ কি? 

ধাহারা সপ্ুণ ইশ্বর স্বীকার করেন, তাহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার 
সন্তাবন৷ স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগ্ুণ 
হউন, কিন্তু নিরাকার । যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে ? 

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং জর্ববশক্তিমাম, তিনি ইচ্ছা করিলে 
নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাহার সর্ববশক্তিমন্তার এ 
সীমানির্দেশ কর কেন? তবে কি তীহাকে সর্বশক্তিমান বলিতে চাও ন|? যিনি এই 
জড় জগতকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা! করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে 
পারেন না কেন? 

বাহার এ আপত্তি না করেন, তীহার৷ বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি 
সর্বশক্তিমান, তাহার জগত-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য,  মনুত্যকলেবর ধারণ করিবার 


সপ 














সপ পার এ শি সশ শপ 
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প্রথম খণ্ড ঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া! কি সম্ভব? ৪১ 


প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কেটি কোটি বিশ্ব স্থ ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ 
কুম্তকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক 
হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়। শান্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, 
তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য জীবন্দের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অন্ত্রধারণ করিয়া, 
আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহ্বায়াসে ঢুরাঝ্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহ! অতি 
অশ্রদ্ধেয় কথ|। 

যাহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথ। আছে 
যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ _-গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, 
পরাজয়, জর।, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ । তাহাদিগের 
স্ুল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি স্থখদুঃখের অতীত,__তীহার কিছুতেই দুঃখ নাই, 
কষ্ট নাই। জগতের স্থজন, পালন, লয়, যেনন তাহার লীলা (15101156150), এ সকল 
তেমনি তাহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্তমধ্যে যাহাদিগকে 
ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত 
কাল ব্যাপিয়৷ আয়্াস পাইবেন কেঁন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, ধাঁহার কাছে অনন্ত 
কালও পলক মাত্র, তীহার কাছে মুহূর্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি? 

তৰে এই যে অস্থ্রবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে 
পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথ! শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে 
পারে বটে। কেবল একট। কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা৷ অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্, তীহার 
কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুত্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহার! হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা! 
ছ্রাঁক্াবিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদগীতায় অতি সংক্ষেপে বল! হইতেছে ₹-_- 

“পরিঘাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্দসংরক্ষণঘাঁয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত । প্ধর্ম্মসংরক্ষণ” কি কেবল দুই একট! ঢুরাত্মা বধ করিলেই 
হয়? ধর্মাকি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে ? 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ববাজীণ স্ফুর্তি ও পরিণতি, 

সামপ্জন্য ও চরিতার্থতা ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্মাসাপেক্ষ |% 

অতএব কর্ম্মই ধর্মের প্রধান উপীয়। এই কর্ন্মকে সধর্মপালন 0৮৮) বলা যায়। 


স্পা পাশ আাশিশ শিপ শশা শা শিশশি পেশা শিপ 


* মত্কত এই ধর্মের ব্যাধ্যা ধর্শতত্বে দেখ। 
এ. 


নি কুষ্ণচরিত্র * 


মনুষ্য কতকট। নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়! স্সতঃই কর্মে প্রবৃন্ত হয়। 
কিন্তু ষে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্নবাঙ্গীণ স্ফুত্তি ও পরিণতি, সামগ্রুন্ত ও চরিতার্থতা ঘটে, 
তাহ। ছুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষ। কেবল উপদেশে হয় না__আদর্শ চাই। অম্পূর্ণ 
ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশুহ্ত ; আমরা 
শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রাধান বিদ্ব। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমর! 
সাম্ত, অতি ক্ষুদ্র । অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সাস্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, 
তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই 
ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুঘ্য কর্ন জানে না; কমন কিরূপে করিলে ধর্মে পরিণত 
হয়, তাহ! জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষ। হইবার বেশী সস্তাবনা। 
এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়! শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবন। কি ? 

এ কথা আমি গড়িয়! বলিতেছি ন|। ভগবদর্গীতায় ভগবছুক্তির তাৎপর্যযও এই 
প্রকার। 
তল্মাদলন্তঃ সতত: কাণ্যং কর্ম সমাচর। 
অসক্তে। হাচরন্‌ কর্ম পরমাণ্ে'তি পৃক্ষঃ 0১৯ । 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থি হা জনকাদয়ঃ । 
লোকসংগ্রহমেব।পি সংপহান্‌ কর্ভ,মহসি ॥ ২০। 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্তদেবেতরে। জনঃ | 
স যং গ্রামাণং বুরুতে লো কম্তদন্বর্তীতে ॥ ২১। 
ন মে পার্থ।স্তি কর্তব্য ত্রিযু লোকেযু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তধ্যং বর্ড এব ৮ কর্ণ ॥২২। *+ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ণ] তন্ত্রিতঃ | 
মম বস্মণগবর্তস্তে মনুম্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩। 
উৎপীদেমুরিমে লোকা ন কুধ্যাং কর্ম চেদহ্ম্‌ | 
সন্করস্থ চ কর্ত। স্তামুপহন্তামিমা; প্রঃ ॥ ২৪। শীতাঃ ৩ অ। 

“পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া» কর্মমানুষ্ঠান করিলে মোক্চলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্ম।গণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । শ্রেঠ ব্যক্তি 
যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়! থাকে, এমং তিনি যাহ! মান্ত. করেন, তাহারা তাহাই 
অনুষ্ঠান অনুবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্মরক্ষণার্ণ কর্মনুষ্ঠান কর। দেখ, ত্তিতুবনে আমান 

কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ধান্ষ্ঠান করিতেছি &। 





রন সপ এ সত পিউ ৮৯ ০ 





* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথ! বলিতেছেন। 


প্রথম খণ্ড; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ £ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়! কি সম্ভব? ৪৩ 


যদি আমি আলন্তহীন হইয়া! কখন কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহ] হইলে, সমুদয় লোকে আমার অনুবর্তী হইবে, 
অতএব আমি কর্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসগ্কর ও প্রজাগণের 
মলিনতার হেতু হইব ।” 


কালী প্রসন্ন সিংহের অন্বাদ। 


সেখর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাহারা 
বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সতা, এবং তিনি অফ্টা ও নিয়স্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর 
কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া ব| নৌকার কর্ণধারের মত স্মহস্তে হাল ধরিয়া এই 
বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ 
তাহারই বশবর্তী হইয়। চলিতেছে । এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে 
যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও 
প্রয়োজন নাই। স্তরাং ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ভূমধ্চলে অবতীর্ণ হইবেন, 
ইহা অশ্রদ্ধেয় কথ! । 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়| দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী 
হইয়। চলে, এ কথা! মাঁনি। সেইগুলি জগতের রক্ষ। ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও 
মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়। যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও 
নাই, এ কথ। কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় 
নাই যে, যিনি সর্দ্শক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। 
জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞানশান্ত্রেরে সাহাধ্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, 
জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে । ইহাই 
জগতের গতি এবং এই গতিই জগতকর্ঘার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের 
বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহ! হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ 
চরম উন্নতিতে পৌছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি 
আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের ব। কাধ্যের স্থান বা প্রয়োজন 
নাঁই কেন? শ্জন, রক্ষ|, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একট। নৈসগিক কার্য আছে,_ 
উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মুল, ধর্ষনের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও 'গ্শিক নিয়মে সাধিত 
হইতে পারে, ইহাঁও ত্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দুর তাহার উন্নতি হইতে 
পারে, ঈশ্বর কোন কালে ম্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে 
না, এমত বুঝিতে পারি ম1॥ এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাহার অভিপ্রেত নাহ, তাহাই 
বা কি প্রকারে বলিব ? 

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, .নৈসগ্সিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্রকৃত হইলেও 
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তাহা অতিক্রমপূর্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল 
অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (175০1) মানিতে পারি না। ইহার ম্যাষ্যতা স্বীকার করি; তাহার 
কারণও পুর্ববপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক 
ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন। থিষট অবতারের এরূপ অনেক কথ। আছে। কিন্ত থিষটের পক্ষসমর্থনের 
ভার খি.ষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিঞুর অবতারের মধ্যে মত্শ্য, কৃর্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কাধ্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠককে ইহা! বল! বান্ুল্য যে, মৎস্য, কুর্্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের 
বিষয়ীভূত পণুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়! কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব 
যে, বিষু্র দশ অবতারের কথাট! অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-সুলক। 
সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল 
অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, 
তাহা বল! বাহুল্য । প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়! 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। 


কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। 
মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিণ্ত ও আধুনিক নি্বন্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় 
পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতের সাহাধ্য গ্রহণ কর। উক্ত হুইয়াছে। 
কিন্তু বিচার করিয়৷ দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মুল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। 
আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব 
যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসগিক নিয়মের বিলঙ্বন দ্বারা, কোন কার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না। 

আমরা যাহা! বলিলাম, কেবল তাহা! আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার 
খধিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিন্বদন্তীর সত্যমিথ্যানির্ববাচন-পদ্ধতি 
সে কালে ছিল না! বলিয়া! অনেক অনৈসগিক ঘটন! পুরাণেতিহাসভূক্ত হইয়াছে। 


বিষুপুরাণে আছে,_- 


মনুষ্যধশ্মশীলন্ত লীল! স! জগত; পতেঃ। 
অস্ত্ণ/নেকরপাণি ষদরাতিষু মুঞ্চতি ॥ 
মনসৈব জগংসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করে।তি যঃ। 
তন্তারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মুগ্যমবিস্তর; ॥ 
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তথাপি যে মচ্ষ্যাণাং ধর্্স্তমন্থুবর্ততে । 

কুর্বন্‌ বলবতা সন্ধিং হীনৈরু'্ধং করোত্যসৌ ॥ 

সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথ। ভেদং প্রদর্শয়ন্‌। 

করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্‌ ॥ 

মনুয্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমন্ুবর্তৃতঃ | 

লীল! জগৎপতেন্তস্ত ছন্দতঃ সংগ্রবর্ততে ॥--৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮ 

“জগণ্পতি হইয়াও যে তিনি শক্রদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহ! 

তিনি মনুষ্যধর্্মশীল বলিয়া তীহাঁর লীলা । নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও 
সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তীহার বিস্তর উদ্ভম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্ম্দের অনুবর্তী, 
এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শন- 
পূর্বক দ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই 
জগতপতির এইরূপ লীল! তাহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।” 


আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরঙ্জ। করি, ইহার পর কোন পাঠক 
বিশ্বাস করিবেন ন। যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমামুষশক্তির দ্বার কোন কার্য্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ।% 

অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল। 


শপ পপি আত | শপ ৯৪ পপ পপ শী | শপ শপ সপন সী শপ পপ পন সী 


চে 





সস এসএস জজ জা লউ 





ঈ* 10151101011) 111 0110 15110096003 [8009 204 1011510100 00)0১67 95 120810001075 01 
ড190110) 10116 0005 2৮ 002 90005 01100001170 1)01076 05 05 1)0177051) 116969) 8180 01956 ৯০ 
0781501৫5 (6110 91৮11160079 010 10010718) 216 50 07 00117061100 105602181)15 0107060 0)011)6, 
01706019010) 01 11065011005 0106 10 010 10105019210 61010106410 00 00861 01010605810 00061018101) 
(11060 11611770011) 000. 101116 0) 10110801) 10100505800 0800100101 505217086৩ 01 0১617 0117) 
9711)01101119. 1015 01119 17) 0010011) 560610115 1101) 11256 1১60) 80৫60 001 (110 [)011096 ০0£ 
01109101115 (17617 01৮1116 00170161 0179 0765 176 006 00710016091 15000. 16 05 17701005510)৩ 
00 1650 0101)07 01 01)050 1৮0 [906]15 ড11]) 51010110010) ৬1000066120 26001096001 1009 12001 
11)110)0120101 01 50051) 56001013525 850011)6 0 01৮10608150 10 00৬ 1761005, 8200. 06 001৩ 
07751011001 10570116117 10101) 00050 10055065916 ০0০1 171000005৩0 500 111)006 00561৮170 170 
190501) 069 210 00111160600. 101) (110 1650 1,01156 10190155, 000 1007 00106065397) 0109 21 
10: 105 1)10£655, 145501)5 £7/7167 48/71/1651 00660 0 1101, 

“[ুচ। ০00০7 [19065 ( অর্থাৎ ভগবদগীতা। পর্বাধ্যায় ভিন্ন ) 1110 0117৩ 09006 01 [92 1655 
06010601) 01170000১11) 5010) 1115 019])00160 01 0001661 ) 2010 110 17)051 01 1110 51102110195 100 173 
0১101101660 1 00010115258. 100070৩ 0000 ৪1101) 7000 95 8: 01%11011. 136 66101585 110 501)61010- 
[00 90110105111 01600000 0 1)1105010 07 1015 00100105) 0118 00৩ 0৫060. 8100 06511001101) 01 1315 
19৫5. 1170 1191021)817185 00৮ 15106 সাত 06 %৪01004 0৩908) 800 160010050৮6 1670 
(1170011) 816001]) 870 0011100110১ 06006 105 /6101)0 79 72 21011)011 001 16 70001960619 
2])1)16017650. $৬115010) £2//706 /6 /%৫ ]15)%% 4১47 2775, 


৪৬ কৃষ্ণচরিত্র 


বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্বার স্মরণ করাই £_ 

১। যাহা! প্রক্ষিপ্ত বলিয়] প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। 

২1 যাহা অতিপ্রকৃত, তাহ পরিত্যাগ করিব। 

৩। যাহ! প্রক্ষিপ্ত নয়, ব| অতিগ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার 
লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
পুরাণ 
মহাভারতের এঁতিহাসিকত। সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের 
কিছু বক্তব্য আছে। 
পুরাণ সম্বপ্ধেও ছুই রকম ভ্রম আছে,দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, 


সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা । বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখাণি পুরাণ এক 
ব্যক্তির রচনা । আগে দেশী কখাটার সমালোচনা কর! যাউক। 


অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রম/ণ দিতেছি ;-_ 


১ম,এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে । যেমন এক ব্যক্তির হাতের 
লেখ পাঁচ রকম হয় ন|, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। 
কিন্তু এই অস্টাদশ পুরাণের রচন1! আঠার রকম। কখনও তাহা এক বাক্তির রচন| নহে। 
যিনি বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া ঝলিবেন, ঢুইই এক ব্যন্তির রচনা হইতে 
পারে, তাহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ কর। বিড়ম্বন! মাত্র । 

২য়._এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে ন। যে অনেকগুলি গ্রন্থ 
লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বণিত থা] বিবৃত করিবার জন্য গ্রশ্থ 
লেখে না । কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে 
সবিস্তারে কথিত হুইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়! যাইতে পারে। 
ইহা ব্রহ্গপুরাণের পুর্ববভাগে আছে, আবার বিষুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়পুরাণে 
আছে, প্রীমন্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্বন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং 
পল্প ও বামনপুরাণে ও কৃম্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা! 
পুনঃ পুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ' 
ঘটন! অসম্ভব । 


প্রথম খণ্ড ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পুরাণ ৪৭ 


৩য়,_আর যদিও এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে 
গুরুতর বিরোধের সন্তাবন। কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধো, 
এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। এই কৃথ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন 
প্রকারে বণিত হইয়াছে । সেই সকল বর্ণন৷ পরস্পর সঙ্গত নহে । 
৪র্থ, বিষুপুরাণে আছে ;__ 
আগ্য।নৈশ্চাপুপাখা।নৈর্গাগাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। 
পুরাণনংহত।ং চক্রে পুরাণার্থবিশ।রদঃ ॥ 
প্রখ্যাতো ব্য।সশিষ্যোভূৎ সূতা বৈ লোমহর্ষণঃ | 
পুরাণসংহিতাং তট্মৈ দো বাসে মহামুনিঃ ॥ 
সুমতিশ্চাগ্রিবর্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ | 
অরুতব্রণোহ্থ সাবণিঃ ষট্‌ শিষ্ান্তস্ত চাঁভবন্‌॥ 
কাশ্তপঃ সংহিতা কর্ত। সাবণি; শাংখপায়নঃ । 
লোম্হ্র্ষণিকা চান্। তিদূনাং মূ্সসংহিতা | 
বিষুপুরাপ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক । 
পুরাণার্থবিৎ (বেদব/াস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথ| ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিত। 
করিয়াছিলেন। লোমহর্সণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাহাকে 
পুরাণসংহিতা৷ দান করিলেন। স্তমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতত্রণ, স'বর্ধি__ 
তাহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবণি ও শাংশপায়ন সেই 
লোমহর্মণিক। মুল সংহিত| হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে ;-_- 
্রষা।রুণিঃ কশ্ঠপশ্চ সাবণিরকৃতব্রণঃ | 
শিংশপায়নহারীতৌ ষড়ৈ, পৌরাণিক! ইমে ॥ 
অধীয়স্ত ব্যাসশিষ্যাং সংহিহাং মংপিতুমু'াং|* 
এটৈকা ঘহমেতেষাং শিষাঃ সর্ববাঃ সমধ্যগাম্‌ ॥ 
কশ্ঠপো২হঞ্চ লাবর্ণী রামশিষ্যো২ কৃতব্রণঃ | 
অধীমহি ব্যাসশিঘ্য।চ্চত্বারো মূলস: হিতাঃ ॥ 
শ্রীমত্ত/গবত, ১২ স্কন্ধ, * অধায়, ৪-৬ শ্লোক। 
্রয্যারুণি, কাশ্ঠপ, সাবরি, অকৃতত্রণ, শিংশপায়ন, হাঁরীত, এই ছয় পৌরাণিক। 
বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন,-__ 
আত্রেয়ঃ সুমতিরধমান্‌ কাশহ্বপোহং কুতব্রণঃ | 











* ভাগবতের বক্তা ব্যাপপুত্র শুক:দব। ”টশম্পায়নহারীতৌ” ইতি পাঠাস্তরও আছে। 


্ 


সপ 


৪৮ কৃষ্ণচরিত্র 


পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে $- 
প্রাণ; ব্যাসাৎ পুরাণাদি হুতে! বৈ লোমহর্ষণঃ। 
নুমতিশ্চান্সিবঙ্চাশ্চ মিত্রায়ুং শাংসপায়ন? ॥ 
কতব্রতোথ মাবণি: ষট্‌ শিল্তান্তস্ত চাঁভবন্। 
শ!ংসপায়না দয়স্চত্ুঃ পুরাণানান্ত স'হিতাঃ || 

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ 
বেদব্যাস-প্রণীত নহে। তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহ! প্রচলিত আছে, তাহ! কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরত| নাই। 

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাঁউক। 

ইউরোপীয় পঞ্চিতদিগের ভ্রম এই যে, ত্তীহারা মনে করেন যে, একও খাঁনি পুরাণ 
একও ব্যক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়। তীহার! বর্তমান পুরাণ সকলের 
প্রণয়ণকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তৃতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃস্তাস্তগুলি এক 
ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা । কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে। 

*পুরাণ' অর্থে, আদে। পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিরৃতি। সকল সময়েই 
পুরাতন ঘটন! ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ- 
ব্রা্মণে, গোপতব্রাক্ষণে, আশলায়ন সুত্রে, অর্ববসংহিতায়, বৃহদা'রণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, 
মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্মশান্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু 
এসকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের ম্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে, অতি. প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিষ্থ1! অর্থাৎ লেখ। পড়া* প্রচলিত থাঁকিলেও গ্রন্থ 
সকল লিখিত হইত না) মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হুইত। প্রাচীন পৌরাণিক 
কথ| সকল এরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়! অনেক সময়েই কেবল কিন্বদস্তী মাত্রে পরিণত 
হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে এ সকল কিন্বদস্তী এবং প্রাচীন রচন। একত্রে 
সংগৃহীত হইয়। এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক সূক্ত সকল এরূপে 
সঙ্কলিত হইয়া খক্‌ যজুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি 
বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য “ব্যাস এই উপাধি প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। 
'ব্যাস' তাহার উপাধিমাত্র-নাম নহে। তাহার নাম কৃষ্ণ এবং ত্বীপে তীহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে কৃষ্ণদৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্তার বিষয়ে ছুইটি 
মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগবর্তা, তিনিই যে পুরাণসন্বলনকর্তা 
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ইহা! ন| হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসম্কলনকর্তা, তীঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব 
বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অণব! এক সময়ে যে বিভক্ত ও জঙ্কলিত 
হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঞ্কলিত হওয়ার প্রমাণ এ সকল 
পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তাস্ত বিভক্ত করিয়৷ একখানি 
গ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী । হইতে পারে যে, এই 
জন্যই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি 
নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচন। করিবার অনেক কারণ 
আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারত প্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, 
বেদান্তসূত্রকার ব্যাস, এমন কি-_পাতগ্রল দর্শনের টীকাকার এক জন ব্যাস। এ সকলই 
এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামগুলের অধিবেশন হইয়াছিল, 
ংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে ছুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকুফ 
ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অন্বিক! দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্ত! ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা 
ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই অন্তব 
বোধ হয়। 


দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসম্কলনবর্তা । 
তিনি যেমন বৈদিক সুক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিধুর, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে সেইবূপই বুঝায়। অতএব আমর! সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত 
আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাহার শিষ্বেরা তাহা ভাঙ্গিয় তিনখানি 
পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়।৷ তাহ! 
আঠারখানি হইয়াছিল । 


ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাঁউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার 
চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল 
গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নৃতন রচনা! প্রক্ষিগ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা 
হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন্‌ অংশ ধরিয়া সন্কলনসময় নিরূপণ করিব? 
একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা! বুঝাইতেছি। 
৭ 


৫০ কৃষ্চচরিত্র 


মহ্হ্যপুরাণে, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লে৫ক আছে +_- 
দ্রথস্তরন্ত কল্প বৃত্তান্তমধিকৃত্য যং। 
সাবিনা! নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম,স-যুতম্‌ ॥ 
ষত্র ব্রহ্ম রহস্য চরিত: বর্ণ।তে মুছুঃ | 
তদ্টাদশসাহতং ব্রন্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥৮ 


অর্থাৎ যে পুরাণে রথস্তর কল্পবৃত্তাস্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্যুসংযুক্ত কথ! নারদকে সাবণি 
বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রক্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র 
শ্লোকসংযুক্ত ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ । 


এক্ষণে যে ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহ! সাবণি নারদকে বলিতেছেন ন1। 
নারায়ণ নামে অন্য খষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথস্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, 
এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্মাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ক্রহ্মবৈবন্তে প্রকৃতিখণ্ড ও 
গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ ছুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
এক্ষণে আর বিদ্ধমান নাই। যাহা! ব্রহ্ষবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা! নুতন গ্রস্থ। 
তাহা! দেখিয়। ব্রক্মবৈবত্ত পুবাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ কর! অপূর্বব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। 


উইল্সন্‌ সাহেব পুরাণ সকলের এইবপ প্রণয়নকাঁল নিরূপিত করিয়াছেন $-_ 


্রহ্মপুরাণ খিষটীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাবী। 

পদ্মপুর।৭ » ত্রয়োদশ হইতে যোড়শ শতাব্দীর মধ্য | 

বিষুপুরাণ » দশম শতাব্দী । 

বাযুপুরাণ সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইঘ্াছে। 
ভাগবত পুরাণ থিষ্টাঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী । 

নারদপুরাণ ॥১ ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাং ছই শত বৎসরের গ্রন্থ । 
মার্কগেয় পুরাণ ॥॥ নবম কি দশম শতাবী। 

অগ্নিপুরাণ অনিশ্চিত ? অতি অভিনব । 

ভবিষাপুরাণ ঠিক হয় নাই। 

পিঙ্গপুরাণ থিষ্টায় অষ্টম কি নবম শতাব্টার এদ্কি ওদিকৃ। 

বরাহুপুরাণ ৮ দ্বাদশ শভাব্বী। 

স্বনদপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাচখানি পুরাণের সংগ্রহ । 

বামনপুরাণ ৩1৪ শত বৎসরের গ্রন্থ। 


_ * ভাঙা হইলে, এই পুরাণ ছুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ । 


প্রথম খণ্ড ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ পুরাণ ৫১ 


কর্পুতাণ প্রাচীন নছে। 

মংস্তপুরাণ পল্পপুরাণেরও পর। 

গারুড় পুরাণ 

ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ | প্রাচীন গুগাণ নাই | বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ ময়। 
্ন্ধাণ্ড পুরাণ 


পাঠক দেখিবেন, হুহাঁর মতে ( এই মতই প্রচলিত ) কোনও পুরাণই সহশ্র বসরের 
অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া ধাহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় না ঘটিয়াছে, 
তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নিদ্ধীরণ উপযুক্ত বলিয়! গ্রহণ কৰিবেন। 
ঢুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা৷ যাইতে পারে। 


এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং 
বিক্রমাদিত্য খিঃ পৃঃ ৫৬ বগুসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া 
গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাঁজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খি্ীয় ৬ষ্ঠ শতাবীর 
লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্তগণ সকলে উচ্চৈ-ন্বরে 
সেই ডাঁক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহা করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ 
শতাফীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই 


উইল্সম্‌ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদুতে 
লিখিয়াছেন__ 


“যেন হ্.মং বপুরতিতয়াং কাস্তিমালগ্দ্যতে তে 
বর্থেণেব প্বুরিতরুচিনা গোপবেশ্ত বিষ্োঃ 1” ১৫ শ্লোকঃ। 


যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হুইবে। মযূর- 
পুচ্ছের দ্বার! উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোঁপবেশের সহিত ইন্দ্রধমুশোভিত মেঘের উপম! হইতেছে। 
এখন, বিষ্তর গোপবেশ নাই, বিষু্র অবতার কৃষ্ণেরই গোঁপবেশ ছ্লি। ইন্ত্রধনূর অঙ্গে 
উপমেয় কৃষ্ণচড়স্থিত* মযুরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের 
নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষ্ঠ শতাবীর পুর্বেব কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের 
মমুরপুচ্ছচ্ড়ার কথা আদিল কোথা হইতে? একথাকি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, 
না রামায়ণে আছে 1- কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্তী গীতগোবিন্দদি কাব্য ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে? কিন্তু হরিবংশও ত উইল্সন্‌ সাহেবের মতে 
বিষুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বেবে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ 
শতাঁবী পূর্বের হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল। 


৫২  কৃুষ্ণচরিত্র 


আর একট। কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্গবৈবর্ত 
পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্ষবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাববীর অপেক্ষাও 
প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোম্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষণ সেনের 
সভাপগ্ডিত। লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষণ 
মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব 
যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত ন| থাকিলে, গীতগোবিন্দ 
লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ত্রক্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন 
গ্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈর্মেদ্ররমন্থরম্* ইত্যাদি কখনও রচিত 
হইত না। অতএব এই র ব্রক্ষবৈবর্তও একাদশ শতাবীর পুর্ব্বগামী। আদিম ব্রক্গবৈবর্ত 
না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্সন্‌ সাহেবের বিবেচনায় ইহা! দুই শত মাত্র 
বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পুরাণ 


আঠারথানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়। খায় যে, 
অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। 
কোনথানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধনড হইয়াছে বা হুইবে। 
নন্দ মহাপন্লের সময়নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণ- 
স্বরণ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর ₹৪একটা গুরুতর উদাহরণ 
দিতেছি। ব্রঙ্গাপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃঞ্চচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও 
বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বগিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ 
নাই; অক্ষরে অক্ষরে, এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষুপুরাণের এই 
আটাশ অধ্যায়ে বতসতীল গ্লোক আছে, ত্ষপুরাণের কৃষণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, 
এবং বরক্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই 
আছে। এই ছুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত 
তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্তব। 


১ম” ত্ক্ষপুরাণ হইতে বিষুঃপুরাণ চুরি করিয্লাছেন। 
২র,_-বিঝুঃপুরাপ হইতে ব্রক্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন। 


প্রথম খণ্ড 3 পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ পুর! ৫৩ 


৩য়,কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণন। সেই আদিম 
বৈয়ামিকী পুরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষুঃ উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে। 

প্রথম ছুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়! বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ 
প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্প্$ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ 
দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে 
এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবন্তণ হয় না। আর কেবল এই আটাশ 
অধ্যায় ছুইথানি পুরাণে একরূপ দ্েেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্ত 
খলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত এঁক্যবিশিষ্ট। 
এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা! সম্বন্ধে আবার 
পুরাণে পুরাণে বিশেষ এক্য আছে। এ স্থলে, পুর্ববকধিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার 
অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে । সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও 
হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীন কালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার 
অথণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটন| মহাভারতে বিবৃত হয় 
নাই। ম্থৃতরাং এমন কথ! বল! যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে 
লইয়াছেন। 

যদি আমর! বিলাঁতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বনি, তাহা 
হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা ঝাউক। বিঞুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুধিবংশাধ্যায়ে মগধ 
রাজাদিগের বংশাবলী কীন্তিত আছে। বিষুপুরাণে ষে সকল বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে, 
তাহ ভবিষ্দ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থা বিষুপুরাঁণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের 
ঘবারা কলিকালের আরম্তসময়ে কথিত হইয়াছিল, বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন । 
সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের 
সমকাল বা পরকালবর্তা প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাঞ্জগণের নাম ইহাতে থাকে । 
কিন্তু তাহার্দিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্ধাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিণ্ত 
না৷ করিলে, পরাশরকধিত বলিয়! পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপ- 
কারক এই সকল রাজার কথ! লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাঁজা হইবেন, 
তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজ! হইবেন। তিনি যে সকল 
রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই এতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাহাদিগের 


রাজন্ব সম্বন্ধে বৌন্ধগ্রস্থ, যবনগরস্থ, সংস্করন, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া! 
গিয়াছে। 


৫8 কৃষ্চরিত্র 


যথা ;-_ নন্দ, মহাঁপস্ন, মৌর্যা, চন্ত্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমাম্‌, 
শকরাজগণ, অন্ত্ররাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখ! আছে,_প্নব নাগাঃ পল্লাবত্যাং 
কাস্তিপূরয্যাং মথুরায়ামমুগঞাপ্রয়াগং মাগধা গপ্তাপ্চ ভোক্ষ্যন্তি।”& এই গুগুবংশীয়দিগের 
ঈময় 15৪: সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে । এই বংশের প্রথম রাজাকে 
মহারাজগ্ুগ্ড বলে। তার পর ঘটোতকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। 
ইহার! থিঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দরপ্ুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, 
স্কন্দগুণ, বুদ্ধগুগ্ত-ইহার! থিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুগ্তগণ রাজ। 
হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহ! না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ 
লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুগ্তদিগের সমকাল বা পরকালবস্তা। তাহ। হইলে, 
এই পুরাণ খি রায় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হুইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে 
পারে যে, এই গুগুরাজাদিগের নাম বিষুপুরাণের চতুর্থাংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা 
এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্থ সময়ের 
রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
রচনা একত্রিত হইয়। একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম 
দেওয়। হয়। যথ| ০7270 1২6110068, অথবা “রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত 
জ্যোতিষ ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইর্সপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত দুইথানি 
পুস্তক্কই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! প্রাচীন। 
সংগ্রহ আধুনিক বলিয়! সেগুলি আধুনিক হইল ন]1। 


তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন 
রঠন| করিয়! সংগ্রহের মধ্যে প্রধেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্বান্ত নূতন কল্পনাসংযুক্ত 
এবং অত্যুক্তি অলম্ীরে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষুপুরাণ সম্বন্ধে এ কথা বল! যায় না, কিন্ত 
ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশ্বে প্রকারে বন্তব্য। 

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা 
হেমাত্রির সভাসদ্‌। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাবীর লোক। বিন্তু অনেক হিন্দুই উহা 
বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতঘ্েধী শাক্তেরা 
এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে। 

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাঁদবিতণ্ডা রী শাক্তেরা বলেন” 


জপ” পপ সত পপ স্পা বা 
পতনে 





* বিষুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ--১৮। 


প্রথম খণ্ড ঃ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পুরাণ ৫৫ 


ইহ! পুরাণই নহে, _-বলেন, দ্েবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাহারা বলেন, “ভগবত ইদং 
ভাগবতং” এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভগবত্য। ইদং ভাগবতং” এই অর্থ করিবে । 

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাঁতে 
লিখিয়াছেন__“ভাগবতং নামাগ্যদিত্যপি নাঁশঙ্কনীয়ম”। ইহাতে বুঝিতে হুইবে যে, ইহ! 
পুরাণ নহে__দেবীভাগবতই প্রক্কৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পূর্ব হইতেই 
প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া! বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল 
পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা'র নামগুলি বড় মান্জিত রুচির পরিচায়ক । একখানি 
নাম “ছুর্জ্নমুখচপেটিকা,৮” তাহার উত্তরের নাম “দুর্জনমুখমহাচপেটিকা” এবং অন্য উত্তরের 
নাম “ছুর্জনমুখপল্মপাছুকা”। তাঁর পর “'ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ” ইত্যাদি 
অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু 
ইউরোপীয় পণ্ডিতের! দেখিয়াছেন এবং ০৪:০9 সাহেব “চপেটিকা”, “মহাচপেটিকা” 
এবং “পাছুকা”র অনুবাদও করিয়াছেন। /118০7, স'হেব তাহার বিষুপুরাণের অনুবাদে 
ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল বথায় কোন 
প্রয়োজন নাই। ধাহার কৌতুহল থাকে, তিনি 1118০). সাহেবের গ্রস্থ দেখিবেন। 
আমার মতের স্থুল মন্ত্র এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু 
অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ হুইয়াছে। এবং প্রাচীন কথ! যাহা! আছে, তাহাও 
নানাপ্রকীর অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যুক্তি দ্বারা অতিরঞ্রিত হইয়াছে । এই পুরাণখানি অস্ 
অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, ত না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়৷ এত বিবাঁদ 
উপস্থিত হইবে কেন ? 

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, 
তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ, ভাগবত এবং ব্রক্মবৈবর্ত, এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্বাস্ত 
আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্ষপুরাণ বিষুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই 
গ্রন্থে বিষু৫, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রদ্নোজন হইবে না। 
এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা! বলিয়াছি। ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে 
আরও কিছু সময়াস্তরে বলিব। এক্ষ*ে কেবল আমাদের হরিবংশ সন্থদ্ধে কিছু বলিতে 
বাকি আছে। 


হুরিবংশ 


হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কধিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌঁতি শোৌনকাদ 
খষির প্রার্থনানুসারে হুরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উচছা? মহাঁভারতের পরবর্তী 
গ্রন্থ। কিন্ত মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্টক। 
মহাভারতের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ গ্লোকে আছে, তাহ! ২৯/৩০ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল এ 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে 
সেরূপ কিছু কধিত হয় নাই। এ গ্লোক পাঠ করিয়! এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম 
এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল ন|। পরিশেষে 
লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্ত কেহ এ শ্লোকটি যৌজন! করিয়া! দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে 
তিন পর্ব পাওয়া যাঁয়;- হুরিবংশপর্বন, বিষুংপর্বব ও ভবিহ্াপরর্ব। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত 
মহাভারতের শ্লোকে কেবল হুরিবংশপর্নন ও ভবিষ্যপর্বেের নাম আছে, বিষু্পর্বেবের নাম মাত্র 
নাই, হরিবংশপর্বেৰ ও ভবিম্তপর্বেব ১২,০০* শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন 
পর্বে ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে & শ্রোক প্রবিষ্ট 
হইবার পরে বিষুপর্বব হরিবংশে প্রক্ষিণ্ত হইয়াছে । 


কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অনুব!দ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ 
সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। আহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন, 


“অষ্টাদশপর্ব, মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রস্থকে অনেকে ভ।রতের অন্তত একটা 
পর্ব বলিয়৷ গণন! করিয়া! থাকেন এবং উহ্থাকে আশ্চর্য্য পর্ধ্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্ত 
বস্ততঃ হরিবংশ ভারতাতন্তর্গত একটা পর্ব নহে। উহ! মুগ মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে 
উদ্থাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । হুরিবংশের রচনা প্রণালী ও তাংপর্ধ। পর্য্যলে/চনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ 
ব্যক্তি অনায়াসেই উনার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহ্ধ- 
পর্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রতি বণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্র-চীনত্ব গ্রমাণ না হইয়! বরং এ 
ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকল্ব প্রতিপন্ন হয়। মুল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিংংশ অনুবাদিত করিলে 
লোকের মনে পুর্ব ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অন্থবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিল!ম।” 


প্রথম খণ্ড £ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ১ ইতিহাসাদির পৌ্নবাপর্য্য ৫৭ 
হরেস্‌ হেমন্‌ উইল্সন্‌ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে এ কথ বলেন। তিনি বলেন ;-. 
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আমারও 'সেইর্ূপ বিবেচনা হয়। আর হরিঝংশ মহাভারতের অফ্টাদশ পর্বের ' 
অল্পকালপরবর্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষু্পর্বব তাহাতে অনেক 
পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথার নিশ্চয়তা সম্পাদন অতি ছুঃসাধ্য | 

' স্থুবন্ধুকৃত বাসবদত্তায় হরিবংশের পুষ্ষরপ্রাহুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। 
ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, স্থবন্ধু থিঃ সপ্তম শতাব্দীর লোৌক। অতএব তখনও 
হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ । কিন্ত কৰে ইহ] প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বল! যায় না। তবে ইহা 
বল! যাইতে পারে যে, উহ1 মহাভারত ও বিুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তের 
পূর্ববর্তী । 

কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথ! বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর 
কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলসূত্র বলিলেও হয়। আমর] পরপরিচ্ছেদে তাহা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
ইতিহাসাদির পৌর্ব্াপম্য 


উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বন 
হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগত স্থষ্টি করিলেন।ণ ইহ! প্রসিদ্ধ অহৈতবাদের পুলকথা। 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের| অনেক সম্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে 
আদিতেছেন। তাহার বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বছু হুইয়াছে। 
ইহাই প্রসিদ্ধ [:০16০। বাদের স্থুলকথা। এক হইতে বছ বলিলে, কেবল সংখ্যায় 
বনু বুঝায় নাঁ_একাঙ্গিত্ব এবং বহুবঙ্গিত্ব বুঝিতে হুইবে। যাহ! অভিন্ন ছিল, তাহ! ভিন্ন 
ভিন্ন অঙে পরিণত হয়। যাহা [70770850505 ছিল, তাহা! পরিণতিতে “[7561০- 
8813600৪৮ হুয়। যাহা! %1711017” ছিল, তাহা “[101111217008৮ হয়। কেবল জড়জগৎ 
সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নছে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে 
সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। 
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1 মোংকাময়ত। বহু: স্তাং প্রঙ্গায়েধেতি ।__তৈত্বিরীয়োপনিষয্‌, ২ বঙ্ী, ৬ অন্থ্বাক। 


৫৮ কৃষ্টচরিত্র 


সাহিত্য ও. বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস ব। আখ্যান 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহ। সত্য । এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহ! সত্য। 
রাম যদি শ্টামকে বলে, "আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব হইল, 
' মার বড় ভয় করিতে লাগিল*, তবে নিশ্চয়ই প্টাম যছুর কাছে গিয। গল্প করিবে, 
“রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।” তাঁর পর ইহাই সম্ভব যে, 
যছু গিয়। মধুর ফাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল,» এবং মধুও নিধুর 
কাছে বলিরে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে ।” এবং পরিশেষে 
বাজারে রা হইবে যে, ভূতের দৌরাস্সের রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়। উঠিয়াছে। 

এ গেল বাজারে গল্পের কথ|। প্রাচীন উপাধ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা 
বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,-_-যেমন বিষ, ধাতু হইতে বিষু। 
ছিতীয়াবস্থায়, রূপক-_যেমন বিষুঃর তিন পাদ, কেহ বলেন, সুর্য্যের উদয়, মধ্যান্কশ্থিতি, 
এরং অন্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত। 
তার পর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাঁস--যেমন বলিবামনবৃত্বান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের 
অতিরঞ্জন। পুরাণাঁদিতে তাহ। দেখা যায়। 

এ কথার উদাহরণাস্তর স্বরূপ, আমর! উর্ধবনী-পুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। 
ইহার প্রথমাবস্থ।, যজুর্বধেদসংছিতায়। তথায় উর্ধ্বশী, পুরুরবা, ছুইথানি অরণিকাষ্ঠমাত্র। 
বৈদিক কালে দিয়াশালাই ছিল না; চকমকি ছিল ন; অন্ততঃ যজ্জামি জন্য এ সকল 
ব্যবহৃত হইত না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়] যাজ্জিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। 
ইছাকে বলিত, “অগ্রিচয়ন।” অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যহ্ধুর্ব্বেদদংহিতার ( মাধ্যন্দিনী শাখায় ) 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, 
পঞ্চমে অপরথানিকে পূজ। করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গাল! অনুবাদ এই £__ 

"হে অরণে! অন্ির উৎপত্তির ছন্ত আমরা তোমাকে স্ত্রীক্কপে কল্পনা করিলাম । অস্ত হইতে 
তোমার নাম উর্বাণী” ।৩। 

(উৎপত্তির জন্তু, কেবল স্ত্রী নে, পুরুষ৪ চাই। এজন্ত উল্ত স্ত্রীকপ্িত অরণির উপর দ্বিতীয় 
অরণি স্থাপিত করিয়! বলিতে .হইবে ) 

“ছে অরণে | অগ্নিয় উংপত্তির জন্ত আমরা তে'মাকে পুরবরূপে কল্পন। করিলাম। অন্ত হইতে 
তোমার নাম. পুরুরবা 1618 

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিন্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আম্মু 





* সতারত সামশ্রমী কত অনুবাদ । 


প্রথম খণ্ড : সপ্খদশ পরিচ্ছেদ £ ইতিহাসার্দির পৌঁবাপর্ধ্য ৫৯ 

এই গেল প্রথমাবন্থা। দ্রতীয়াবস্থা খখেদসংহিতারঞ্ক ১* মলের ৯৫ সুক্তে। 

এখানে উর্ববশী পুরুরব! আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহার! নায়ক নায়িক1। পুরুরব| উর্ববশীর 

বিরহশক্কিত। এই রূপকাবস্থাঁ। রূপকে উর্বশী (৫ম থকে ) বলিতেছেন, “হে পুরুরবা, 

তুমি প্রতিদিন আমাকে তিন বার রমণ করিতে ।” যজ্ের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সুচিত 

হইতেছে | পুরুরবাকে উর্বশী ““ইলাপুত্র” বলিয়। সম্বোধন করিতেছেন। ইল! শবের 
অর্থ পৃথিবী 1 পুথিবীরই পুত্র অরণিকান্ঠ। 


মহাভারতে পুরুরবা এতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজ|। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র 
ইল1, ইলার পুত্র পুরুরবা । উর্ধ্বশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আমু।$ যজুমন্তরী 
যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহ! দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই 
অরণিম্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আমর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত 
যযাঁতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে ছুই জনের নাম যছু ও পুরু। যদ, যাদবদিগের আদিপুরুষ ; 
পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ ৷ এই তৃতীয়াবস্থ। ৷ তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ এঁতিহাসিক 
সম্রাটু। 


চতুর্থ অবস্থা, বিষণ, গল্প প্রভৃতি পুরাণে । পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস 
নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি । একটি এই,_ 


পপর 





* সাহেবের বলেন, খণ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিত! হইতে প্রাচীম। ইছায় অর্থ গ্রমন নয় যে, 
ধক্সংহিতার সকল শুক্তগুলি সাম ও যন্তুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে গ্রাচীন। বিএ অর্থে এ কথ! 
কেহ বলিয়া ধাকেম বা বুবিয়! থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত । এ কথার প্রন্কত তাৎপর্ধয এই ছে, 
ধক্‌মংহিভায় এমম কতকগুলি সুস্ভ আছে যে, সেগুলি সকল বোদমন্্র অপেক্ষা প্রাচীন । নচেৎ খক্সংহিভার 
এমন অনেক সৃক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা ম্পষ্টতঃ আধুনিক বলয়! সাছেবেরাই স্বীকার 'করেন। 
অনেকগুলি খক্‌ সামবেদসংহিতাতেও আছে, খখেদসংহিতাঁতেও আছে। সংহিতা ফেছ কাহারও জপেক্ষ। 
প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্ত মন্ত্রের অপেক্ষ! প্রাচ'ন। এনপ প্রাচীন মন্ত্র খকৃসংছিতায় বেশী আছে, 
কিন্তু ধকৃ্‌সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্ও আছে বেঃ তাহ! বন্জুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। 
দশম মণ্ডলের ৪৫ হুক্ত ইহার একটি উদাহরণ । 

+ মক্ষমূলর গ্রভৃতি এই রূপকের অর্থ কয়েন, উর্বশী উষা, পুরুরবা হুর্ধ্য। 5০018: 21508 এই 
পণ্ডিতের! কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যন্তুমন্্র যাহ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের 
কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রন্কত অর্থই উপরে লিখিত ছইল। 


! সর্পঘাংসাৎ পশু ব্যাড়ে। গোতৃবাচন্ধিড়। ইল! ইত্যমরঃ 
$ কখন কখন এই নাম "আসু$” লিখিত হইয়াছে। 


৬ কৃষণচরিত্র 

উর্বশী ইন্্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখি মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তাঁলভর্ 
হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্ত্রষটা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন। 

আর একটি এইরূপ ;-_ 

পুর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্‌ বিঞু ধর্মপুন্র হইয়া! গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপ্ত! করিয়াছিলেন। 
ইন্্র তাহার উগ্র তপন্তায় ভীত হইয়! তাহার বিস্বার্থ কতিপয় অগ্গরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ 
করেন। সেই সকল অগ্চার! যখন তাহার ধ্যান্ভঙ্গে অশক্ত! হুইল, তখন কামদেব অপ্মারোগণের উরু 
হইতে ইহাকে স্থঞ্জন করিলেন। ইনিই তাহার তপোভঙ্গে সমর্থ হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্ধ্ 
হইলেন এবং ইহার রূপে মোহিত হুইয়! ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। 
পরে মিত্র ও বরুণ তঁ'হাদিগের এরপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে 
তাহাদের শাপে ইনি মঙ্ধয্যভোগ্যা ( অর্থাৎ পুরুরবার পত্বী ) হুন। 

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যুর্ব্বেদসংহিতার 

৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্ববাপেক্ষ।৷ প্রাচীন। তাহার পর, খণ্েদসংহিতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ সুক্ত। তার পর মহাভারত। তার পর পল্মাদি পুরাণ। 


আমর! যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণ্রিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, 
তাহারও পৌর্বধাপধ্য এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে। ছুই 
: একটা উদ্দাহরণের দ্বার! ইহ! বুঝাইতেছি। 
প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পৃতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়! যাউক। 


ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ, ধাতু 
হইতে বিষুণ। পরে দেখি, পুভনা বথার্থতঃ সৃতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পৃতনা 
শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পতন! শকুনি। বিষুপুরাণে আর এক সোপান 
উঠিল ; রূপকে পরিণত হইল। পুতন1 “বালঘাতিনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায় ; 
“অতিভীষণা” ; তাহার কলেবর “মহৎ”; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। 
তথাপি এখনও সে মানবী।ঞ্ হরিবংশে ঢুইটা কথাই মিলান হইল। পুতনা মানবী 
বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তৃনে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয় ব্রজে আসিল। রূপকন্ব আর 
নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে 
ভাবতে ইহার চূড়াস্ত হইল। পতন! রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে 
ঘোররূপ! রাক্ষপী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া! পতিত হইয়াছিল, টাতগুলা 
এক একটা লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন ছুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ 
ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকৃপের তুল্য, পেটটা জলশৃন্ হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। * 


স্টপ 











* কোন অঙ্বাদকার অঙথবাদে প্রাক্ষসী” কথাটা বঙাইয়াছেন। বিষুপুরাপের মূলে এমন কথা মাই। 
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একটা পীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষপীতে পরিণত হইল, দেখিয়। পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন 
আমরা ভরস1 করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা! চতুর্থ অবস্থা । 

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত ; তার পর বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তার পর 
হরিবংশ ; তার পর ভাগবত । 

আর একটা উদাহরণ লইয়! দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে 
কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ুপুরাণে কালিয়বৃত্াস্ত 
পাই। পড়িয়া জ্ঞানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষঃপাদপক্স 
সম্বন্ধীয় একটি রূপক | সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষুপুরাণের “মধ্যম ফণার” 
কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিস্তৎ ও বর্তমানাভিমুখী 
কালিয়ের তিনটি ফণা । কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাপধ্য নাই বুঝিতে পারুন, 
বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি ঢুইটি ফণা বাড়াইয়! দিলেন। 
ভাগবতকার তাহাতে সন্তষ$ নহেন--একেবারে সহজ ফণ। করিয়৷ দিলেন। 

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষুণপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে 
হরিবংশ, পরে ভাগবত । 

এখন আর উদাহরণ বাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক 
উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থুল কথা এই যে, ষে গ্রন্থে অমোঁলিক, অনৈসর্গিক, 
উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক । এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ 
সকলের পৌর্ববীপর্্য এইরূপ অবধারিত হয়। 

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর। 

দ্বিতীয়। বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ । 

তৃতীয়। হরিবংশ। 

চতুর্থ । শ্রীমন্তাগবত। 

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তর অমৌলিক বলিয়া! অব্যবহার্ধ্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, এ সকল 
শের কোথাও কোথাও সমালোচন1 করিব। ব্রক্ষমপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন 
না, বিষুপুরাণে যাহা! আছে, ব্রহ্ষপুরাণেও তাহা! আছে। ্রশ্মাবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন 
না, মৌলিক ত্রক্মাবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ড হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জম্য একবার 
রহ্ষবৈর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্থান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিণ্ত, এজন্য সে 
সকলের ব্যবহার নিক্ষল। বিষুপুর1ণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার . 
প্রয়োজন হইবে. যথা শ্যমস্তক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্বান্ত। 


৬ং কষ্ণচরিত্র 

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট । মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহ 
হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে ঢুইটাঞ্চ নিয়ম 
করিয়াছি যে, যাহা অনৈসগিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিব; আর যাহ! নৈসগিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষগাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ 
করিব; এই ছুইটি নিয়ম পুরাণ সন্বন্ধেও খাটিবে। 

এক্ষণে আমর! কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তৃত। 


* ৪৬ পৃষ্ঠ দেখ। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


দ্বন্দাঘন 


যে৷ মোহয়তি ভূতানি ন্গেহপাশান্ক্বন্ধনৈঃ | 
সর্গন্ত রক্ষণার্থায় তন্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥ 
--শাত্তিপর্র্, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বছুবংশ 

প্রথম থণ্ডে আমরা পুরুরধার পুত্র আয়ুর কথ বলিয়াছি। আয়ু যজুররধেদে বজ্জের 
ঘত মাত্র। কিন্তু খথেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি এঁতিহাসিক রাজা । ১০ম মগুলের 
৪৯ সুক্তের ধষি বৈকু্ ইন্ত্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া 
দিয়াছি।” 

আময়ুর পুত্র নহুষ। ননহুষের পুত্র ধযাতি। এই নন্ুধ ও যযাতির নামও খথেদ- 
ংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যু, কনিষ্ঠ 
পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্নন্, ত্রন্থ্য, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যছু এবং তূর্ববস্থুর 
নাম খথ্েদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮1৪৯ সুক্ত )। কিন্তু ইহার ষে যযাতির পুত্র বা 
পরস্পরের ভাই, এমন কথ ধণেদসংহিতায় নাই। | 

কধিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাহার আজ্ঞাপালন না! করায় তিনি এ 
চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে ছুশবস্ত, 
ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যুধিন্টিরাদি 
কৌরবেরা এই পু্ষর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যছুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে 
ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়! যায় যে, যধাতিপুত্র যু হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের 
উতপত্তি। 

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যাঁয়। হঙ্ষিধংশের হুরিবংশপর্ষেব যে ধছুবংশ. 
কথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যদ্বরই বংশকথন। কিন্ত বিষুঃপর্ধেব ভিন্ন প্রকার আছে। 
তথায় আছে যে, হর্য/শ্ব নামে এক জন ইন্কণকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি 
মধুবনাধিপতি মধুর কণ্ঠা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথ্রা।  হ্্্শ্ব অযোধ্যা 
হইতে কোন কারণে বিদুরিত হইলে, শ্বশুরবাড়ী আলিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র ধছু। 
্য্যশ্ের লোকাস্তরে ইনি রাজ] হয়েন। যছুর পুত্র মাধব, মাঁধষের পুত্র সত্বত, সত্বৃতৈর 
পুত্র ভীম। মধুর পুষ্গ লবণকে রামের ভ্রাতা শক্রপ্প বিজিত কঞ্ধিয়! তাহার রাজ্য হৃষ্তগত 
করিয়া মধুরানগর নির্্মা করেন। হরিবংশে বলে, রাখবের! মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, 
ভীম তাহ পুনর্ববার অধিকার করেন, এবং এই যুসম্ভূত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ। 

খখেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সুস্তে যু ও তুর্বা (তুর্বনস্থ ) এই ছুই জনের নাম 
আছে (১* খক্‌ ), কিন্তু তথায় হঁহা্দিগকে দণগজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে । 


৬৬ কুষ্ণচরিত্র 

কিন্তু এ মণ্ডলের ৪৯ সুক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্ববন্থ ও যু এই ছুই ব্যক্তিকে আমি 
বলবান্‌ বলিয়৷ খ্যাত্যাপয্প করিয়াছি (৮ খক্‌)1৮” এ সুক্তের ৩ খকে আছে, “আমি 
দন্ন্যজাতিকে “আর্য” এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।৮% তবে দাসজাতীয় রাজাকে 
যে তিনি খ্যাত্যাপনন করিয়াছিলেন, ইহাঁতে কি বুঝিতে পার! যায়? এই যছ্ধু আর্ধ, ন! 
অনার্ধ্য ? ইহা ঠিক বুঝা গেল না। 

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সুক্তে ১৮ খকের অর্থ এইরূপ-_“অগ্মির দ্বারা তুর্ববন্, 
যছু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।” অনাধ্য রাজ সম্বন্ধে আর্ধ্য খধির 
এরূপ উক্তি সম্ভব কি? 

যাহ! হউক, তিন জন যছুর কথা পাই। 

(১) যযাতিপুত্র । 

(২) ইন্কাকুবংশীয়। 

(৩) অনাধ্য রাজ]। 

কৃষ্ণ কোন্‌ যদ্বুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহ মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন 
তাহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং এ মথুরা ইন্ণকুবংশীয়দিগের নির্মিত, তখন এই 
যাদবেরা ইন্কাকুবংশীয় নহে, ইহ! জোর করিয়। বলা যায় ন|। 

ষে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তথ্বংশে মধু জত্বত বৃষ, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ 
প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ অন্ধক কুকুর ও ভোজ্বংশীয়েরা, 
একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্জিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও 
দেবকীর এক পিতামহ। 
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কের জন্ম 


ংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বরিত হুইয়াছেন। কৃষের 
পিত৷ বন্ুদেব, দেবকীর স্বামী । 

বন্থদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়! যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস গ্রীতিপূরধবক, 
তাহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তীহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে 
দৈববানী হইল যে, এ দেবকীর অফ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে । তখন আপদের 
শেষ করিবার জগ্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্ভাত হইলেন। .বন্থদেব তাহাকে শান্ত 








* এই কয়টি থকের অস্বাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল। 
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করিয়। অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহাদের যতগুলি পুত্র হুইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে 
সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা! হইল, কিন্তু কংস বন্দে ও 
দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভন্থ 
সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্র। 
সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়] বস্থদেবের অন্য! পত্বীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 

সেই অন্যা। পত্বী রোহিণী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর 
বাস। তিনি বস্থদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বন্থুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়] গিয়াছিলেন। 
সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম। 

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূর্ত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রে ভূমিষ্ঠ 
হইলেন। বন্থদেব তাহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে নন্দপত্থী 
যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী 
শক্তি যোগনিদ্রা! ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া! রাখিলেন, ইত্যবসরে বন্থদেব পুত্রটিকে 
সৃতিকাগারে রাখিয়! কণ্যাটি লইয়! স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্তাকে তিনি কংসকে আপন 
কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না । যোগনিদ্র! 
আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে 
অস্টিয়াছেন। কংস তার পর ভগিনীকে কারামুক্ত করিল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন। 

এ সকল অনৈসগিক ব্যাপার; আমরা পূর্ববকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে 
বাধ্য । তবে ইহার মধ্যে একটু এতিহাসিক তন্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যছুবংশে, 
দেবকীর গর্ভে, বন্থুদেবের ওঁরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাহাকে তাহার 
পিত। নন্দালয়ে + রাখিয়! আগিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া৷ রাখার জন্য 
তীন্থাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত 
পুর্লাণে এবং মহাঁভারতীয় কৃষ্টোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া 
উঠিয়াছিল। সে ওরঙ্জজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি 
রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরস্ত করিয়াছিল যে, অনেক 
যাদব ভয়ে মধুর! হইতে পলায়ন করিয়া! অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বন্থদেবও 








লিল শা শপ পিপিপি শা শী তি পা আলি পপ পদ পপ পপ পল অপ 


* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কষ্ণের 'নলগালয়ে বাসের কথ! অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং 
তাহার পৌষকতায় মন্থাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। পেই সকল বথা জামি পুনশ্চ 
উপযুক্ত স্থানে উদ্ধত করিব। এক্ষণে আমার ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্বধার বিশেষ বিচার করিয়া 
সে মত কিছ্বদংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে '্সামার আপতি নাই__ত্বুদ্ধি 
ব্যদ্ধির ভ্রান্তি স্চরাচরই ঘটিয়। থাকে। 


৬৮ | কষ্ণচরিত্র 


আপনার অগ্যা| পরী রোহিণীকে ও তাহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন 
কৃষকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়! রাখিলেন। ইহা সন্তব এবং এঁতিহাসিক 
বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে। | 
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শৈশব 


কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসগ্সিক কথা পুরাণে কধিত হইয়াছে। 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি । 

১। পুতনাবধ। পুতন| কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ 
করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে 
শ্ীকঞ্চকে স্তম্তপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিগীন্ডিত করিয়া স্তগ্পান 
করিলেন যে, পৃতনার প্রাণ বহি্গত হইল। সেতখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ 
ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল। 

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে পৃতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, 
পুতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃধ, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। 
বলবান্‌ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ কর! বিচিত্র নহে । 

'কিন্তু পৃতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়া” বলি, 
সৃতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পৃতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত 
স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ। 

২। শকটবিপধ্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখান! শকর্টের নীচে শুয়াইয়! রাখিয়া- 
ছিলেন। কৃষ্ণের পদাথাতে শকট উল্টাইয়৷ পড়িয়াছিল। খথেদসংহিতায় ইন্জ্রকৃত উধার 
শকটভগ্জনের একট! কথ। আছে। এই কৃষ্ণতকৃত শকটভগ্রন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন 
সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তরগগত হইয়াছে, এমন 
বিবেচন! করিবার কারণ আছে। ্‌ 
৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বশ্বস্তরমুর্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে 

ধশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা! প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেয়ই 
রচিত উপগ্যাম বোধ হয়। ও 

৪। তৃগাবর্ড। তৃণাবর্ত নামে অন্তুর কৃষককে একদা আকাশমার্গে তুলিয়৷ লইয়া 

গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণন| দেখা খায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র। 
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চ্বায়ুর রূপ ধরিয়াই অন্থুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কধিত হুইয়াছে। এই 
উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। হ্ৃতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। 
. চক্রুবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে। 

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, 
যশোদ| তাহার মুখের ভিতর দেখিতে চ|ছিলেন। কৃষ্ণ ই| করিয়া বদনমধ্যে বিশ্ব্দ্ধাণড 
দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস । 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদদিগের 
গৃহে অতান্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া! খাইতেন। 
বিষুঃপুরাণেও এ কথা নাছ; মহাভারতেও নাই। ূ 

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথ| প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। 
ষে শিশুর ধর্ম্মাধর্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল 
না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমর! ঈশ্বরাবতার বল; ত্বাহার কোন বয়সেই জ্ঞানের 
অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের 
চুরি নাই। জগতই ধাহার-__সব ঘ্বৃত নবনীত মাখন ধাঁহার স্-_তিনি কার ধন লইয়। 
চোর হইলেন? সবই ত তীহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্ন্মাবলম্বী__মাঁনবধর্থ্ে 
চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধন্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর 
ধর্মাধ্ম জ্ঞান নাই। কিন্ত এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই--কেন না, 
কথাটাই অমূলক । যদি মৌলিক কথা হয়”তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, 
তাঞ্ছ৷ ঘড় মনোহর। 

ভাগবতকাঁর বলিয়াছেন যে, ননী মাথন ভগবান্‌ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; 
বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে ন। পাইলে শুইয়া পড়িয়া! কাদিতেন। 
ভাগবতকার . বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ববভূতে সমদর্শী; গোপীরা বে জ্গীর নবনীত 
খায়,_বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়। বানরদিগকে দেন। তিনি সর্ববভূতের 
ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী। 

এই শিশু স্বজনের জন্য সন্ধদয়তাঁপরবশ, সর্ববজনের ছুঃখমোচনে উচ্যক্ত। 
তির্্যক্জাতি বানরদিগের জদ্য তাহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর 
একটি ছুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন । কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়! আসিলে 
কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়! তাহাকে রত্ব দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; 
কিন্তু আমরা! পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত। 
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তাহার পেটে গড়ি বাঁধিয়া) একটা উদৃখলে বাঁধিয়া! রাখিলেন। কৃষ্ণ উদুখল টানিয়া লইয়া! 
চলিলেন। বমলার্জুন নামে দুইট! গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদৃখল, 
গাছের মূলে বাধিয়। গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ ছুইট! ভাঙ্গিয়! গেল। ৰ 

এ কথা বিষুটপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু 
ব্যাপারটা কি? অঞ্ুন বলে কুরচি গাইকে; যমলাজ্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। 
কুরচি গাছ সচরাচর-বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, 
তাহ! হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহ! ভাঙ্গিয়। যাইতে পারে। 

কিন্তু ভাগবতকার পূর্ববপ্রচলিত. কথার উপর, অতিরপ্রন চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন 
নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণম্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে 
গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিম্নাও 
কচি ছেলের পেট বাঁধ! গেল না । শেষে কৃষ্ণ দয়! করিয়। বাঁধ। দিলেন। 

বিষু্টর একটি নাম দামোদর । বহিরিক্তরিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্‌ উপর, খ৷ 
গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বার ধিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই 
দামোদর। বেদে আছে, বিষুঃ তগম্া। করিয়। বিষ্ুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের 
কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্যয দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
প্দমাদিসাধনেন উদর! উত্কৃষ্ট৷ গতির্ধা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ1* মহাভারতেও আছে, 
“দমাদদামোদরং বিছুঃ 1” 

কিন্তু দামন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধ! 
হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাট। উঠিবার আগে দামোদর নামট! 
প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়। ভাগবতকার দড়ি বাধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ 
হয়না কি? 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্বববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়! বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ 
নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা! করিয়াই তাহার! বৃন্দাবন গেলেন, 
এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর স্বখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। 
হরিবংশে পাওয়া! যায়, এই জময়ে ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হুইয়াছিল। গোপেরা 
তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। ্‌ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কৈশোরলীল! 

এই বৃন্দাবন কাব্জগতে অতুল্য স্প্তি। হরিতপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী 
কলনাদিনী কালিন্দীকুলে কোকিল-ময়ুর-ধ্বনিত-কুপ্তবনপরিপৃর্ণা, গোপবালকগণের শুজবেণুর 
মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুন্টমামোদমবাসিতা, নানাভরণভূষিতা বিশালায়তলোচনা 
ব্রজন্থন্দরীগণসমলম্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎুফুল্প হয়। কিন্তু কাবার আস্বাদন 
জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমর আরও গুরুতর তত্বের অন্বেষণে 
নিষুক্ত। 

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অন্থুর বধ করিলেন) _ 
(১) বৎসান্থুর, (২) বকান্থুর, (৩) অধাস্থুর। প্রথমটি বুসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, 
তৃতীয়টি সর্পরূগী। বলবান্‌ বালক, এ সকল জন্ত গোপালগণের অনিধকারী হইলে, 
তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষুঃপুরাণে বা মহাভারতে, 
এমন কি, হরিবংশেও পাঁওয়। যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া! ভিনটি অস্থরের কথাই, 
আমাদের পরিত্যাজ্য |. 

এই বৎসান্ুর, বকাহ্ছর এবং অধ্বাস্থ্রবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ব খুঁজিলে না 
পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্‌ ধাতু হুইতে বশুস; বনূক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অথ, ধাতু 
হইতে অঘ। বদ্‌ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্‌ কৌটিল্যে, এবং অঘ্‌ পাপে। যাহারা প্রকাশ্বাী 
বা নিন্দক, তাহার৷ বশুস, কুটিল শক্রপক্ষ বক, এবং পাপীরা! অথ । কৃষ্ণ অপ্রাগুকৈশোরেই 
এই ত্রিবিধ শক্র পরাস্ত করিলেন। যজুর্বেবদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে 
অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকাঁয় যে মন্ত্র তাহাতেও এইক্লপ শক্রদিগের নিপাতনের প্রার্থন৷ 
দ্বখ। যায়। মন্ত্রট এই ;__ 

“ছে অগ্নে! যাহ।র1 আমা.দর অরাতি, যাহার! বেবী যাহার। নিন্দক এবং যার! জিখা' জু, এই 
চারি গ্রকার শক্রকেই ভন্মসাৎ কর ।”% 

এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরাতি অর্থাত যাহারা! ধন দেয় ন! (ভাবায় জুয়াচোয় ), 
তাহাদের নিপাতেরও কথ। আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি 
যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের 
মূল এ মন্ত্রে আছে। 


উস 
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তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা! করিবার জন্য একদ। মায়ার 
স্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবতসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেটু রাখাল ও 
গোবৎসের স্থ্টি করিয়া পুর্ববব বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাপর্ধ্য এই যে, 
বক্মাও কৃষ্ণের মহিম। বুঝিতে অক্ষম। তার পর এক দিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই 
পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্টের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচুড়ামণি 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন । 


এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথ! বলিবার শ্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র 
মহাভারতে নাঁই। হরিবংশে ও বিষু্পুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষরূপে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে । ইহ! উপদ্যাসমাত্র_অনৈসগিকতায় পরিপূর্ণ । কেবল উপন্যাস নহে-_রূপক। 
রূপকও অতি মনোহর। 


উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিধধর সর্গ 
সপরিবারে বাস করিত। তাহার বনু ফণা। বিষুপুরাণের মতে তিনটি, % হরিবংশের 
মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহত্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। ঁহাদিগের বিষে 
সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হুইয়া উদ্ঠিয়াছিল যে, তজ্জম্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত 
না। অনেক ব্রজবালক ও গোবস সেই জল পান করিয়! প্রাণ হারাইত। সেই বিষের 
গ্বালায়, তীরে কোন তৃণলত৷ বৃক্ষাদিও বাঁচিত না ৷ পক্ষিগণও ঘেই আবর্ডের উপর দিয়া 
উড়িয়। গেলে বিষে জঙ্জরিত হইয়। জলমধ্যে পতিত হুইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া 
বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উন্লক্ষলপূর্ধবক হুদমধ্যে 
নিপতিত হইলেন। কালিয় তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ 
করিয়া, .বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভূজঙ্গ *সেই নৃত্যে নিপীড়িঙ হইয়া 
রুধিরবমনপুর্ববক মুমুযু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্চকে মনুত্যভাষায় স্তব করিতে 
লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহ! পাঠ করিয়া 
ভুজজমাঙ্গনাগণকে দর্শনশান্ত্রে নুপঞ্চিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষুপুরাণে তাহাদের 
মুখনিগ্গত স্তধ বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপতীগণকে কেহ গরলোদগারিণী মনে 
করেন করুন, নাগপত্বীগণ নুধাবধিণী বটে ।' শেষ কাঁলিয় নিজেও কৃষ্ণস্তরতি আরম্ভ করিল। 
শরীক সম্ভষ্ট হুইয়! কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্্বক সমুদ্রে গিয়া 
বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কা'লিয় . সপরিবারে পলাইল। বহন! প্রসঙ্ন- 
সলিলা হুইলেন। 


চি 


* পমধামং ফপং” ইছাতে তিনটি বুঝায়। 
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এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহ! এই। এই কলবাহিনী 
কৃষঃ$সলিল! কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালশ্রোতম্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত 
আছে। আমর! যে সকলকে ছুঃসময় বা বিপতকাল মনে করি, তাহাই কাঁলোতের 
আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্র সকল এখানে লুষ্কাগ্মিত ভাবে বাস করে। ভূজঙজের 
যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভূজঙ্গের ম্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভূঙ্গঙ্গের ম্যায় অমোঘ 
বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভুঞ্জজের 
তিন ফণা । আর যদি মনে কর| যায় যে, আমাদের ইন্ড্রিয়রতিই সকল অনর্থের মুল, তাহ 
হইলে, পঞ্চেন্ত্িয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণ।, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, 
ইহা ভাবিলে, ইহার সহঅ ফণা । আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজজমের বশীভূত হইলে 
জগদীশ্বরের পাদপন্ন ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপান্নাস্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে 
তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মুক্তিবিকাশপূর্ধবক অভয়বংশী বাঁদন করেন, 
শুনিতে পাইলে জীব আশান্িত হইয়। স্থুখে সংসারধাত্রা নির্বাহ করে। করালনাদিনী 
কালতরঙ্গিণী প্রসম্নসলিল হয়। এই কৃষ্ণসলিল| ভীমনাদিনী কালজ্োতস্বতীর আবত্তগধ্যে 
অমঙ্গলভুজজমের মস্তকারঢ় এই অভয়বংশীধর মুক্তি, পুরাণকারের অপূর্বব স্যষ্টি! যে গড়িয়। 
পুজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে ? | 

আমর! ধেনুকাস্থুর (গর্দভ) এবং প্রলম্বান্থুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বলিব না, কেন না, 
উহ! বলরামকৃত-_কৃষ্ণকৃত নহে। বন্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তবা, তাহা আমরা আস্থা 
পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞবৃত্তাস্ত বলিয়! এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। 

বন্দাবনে গোবদ্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গেৌঁসাই ঠাকুরের! এক্ষণে 
যেখানে বৃন্দাবন স্থ/পিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্ধন আর এক দেশে । 
কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্িত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, 
তাহা দেখিয়া! বোধ হয় যে উহ! কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লুবে উতক্ষিপ্ত হইয়া 
পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহজ্র বসর এ ক্ষুত্র পর্ববত এ অবস্থাতেই 
আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হুইয়! উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এ গিরি 
তুলিয়া! সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্বার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 

উপন্তাসটা এই । ব্ধান্তে নন্দাদি গোপগণ বশুসর বহসর একটা ইন্দ্র করিতেন। 
তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা! হইতেছে ? 
তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্্রবৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শন্য জন্মে, শন খাইয়া আমর! ও গোপগণ 
জীবনধারণ করি, এবং গোসকল ছুষ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা কর! কর্তব্য। কৃষ্ণ 
বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পুজা, 


ডা উ 
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অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমর! এই গিরির 
আশ্রিত, ইহার পুজা করুন। ব্রাঙ্মণ ও ক্ষুধাত্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই 
হইল। অনেক দীনদরিদ্র ্ষুধান্ত এবং ব্রাঙ্গণগণ (তীহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন 
করিলেন। গাঁভীগণ খুব খাইল। গোবদ্ধনও মুর্তিমান হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞকন 
খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মুর্তিমান্‌ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন। 

ইন্দ্রষঙ্ঞ হইল না। এখন পাঠিক জানিতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত 
দেবতা ও ব্রাঙ্গণ সকল ভারি বদ্রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা 
দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দ্াাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন 
ভামিয়া যায়। গোবতস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন গ্রীকৃ্ণ 
গোবদ্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃটি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্ববত 
এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষ। পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের 
সঙ্গে সন্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন। 

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চি প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল 
বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথ! € 
কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যগ্তনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্যযস্ত। কিন্তু গোবদ্ধন 
আজিও বিষ্মান,-বলীক নয়, পর্ববত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্ববত সাত দিন এক হাতে 
ধরিয়া! রাখিয়াছিলেন ? ধাঁহার| তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তীহার। বলিতে পারেন, 
ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি--কিন্ত্ব সেই সঙ্গে জিন্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের 
পর্ববতধারণের প্রয়োজন কি? ধাঁহার ইচ্ছা! বাতীত মেঘ এক ফৌটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ 
হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা! করিবার তাহার প্রয়োজন কি? 
বাহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদুরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, 
তাহার পর্ববত তুলিয়! ধরিয়। সাত দিন খাঁড়। থাকিবার প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা 
্ষুত্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্‌, তাহার পর 
গিরিধারণ তাহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়! স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্‌, ইহা 
বুঝিব কি প্রাকারে? হার কার্য দেখিয়!। যে কার্ধ্ের অভিপ্রায় বা স্থসঙ্গতি বুঝিতে 
পারিলাম না, সেই কার্যের কর্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার! যায় কি? নাবুবিয়া 
কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া! যায় কি? হদি তাহা না যায়, তবে অনৈসগ্সিক পরিত্যাগেকক 
ধে নিয়ম আমর! সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তাস্তও 
উপগ্যাসমধ্যে গণন| করাই বিধেয়।. তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কৈশোরলীল! ৭৫ 


ইন্দ্রষঙ্জ হইতে বিরত করিয়। গিরিষজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাঁকি 
জনৈসগিক ব্যাপারট! গোবর্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থ! অনুসারে গঠিত হইয়াছে । 

এরূপ কার্যের একটা নিগুড় তাৎপর্্যও দেখ! যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই 
বুঝ/ইতেছি। 

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়৷ কোন দেবত৷ 
নাই। ইন্দংধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ 
হুইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ববকর্তা, জর্ববত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্ঠ 
করেন,ৃষ্টির জগ্ত এক জন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পন। করা ব। বিশ্বাস করা যায় ন]। তবে 
ইন্দ্রের জন্তা যন বা সাধারণ যজ্তে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরপ ইন্্রপুজার 
একটা অর্থও আছে। ঈশ্ব। অনন্তপ্রকৃতি, তীহার গুণ সকল অনন্ত, কার্ধ্য অনন্ত, শক্তি 
সকলও সংখ্যায় অনস্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা! কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান 
হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহার! তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসনা! করে । 
এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাঙ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তীহার 
শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান স্থুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্ধ্যগণ 
তাহার জগতপ্রসবিতূহ্ স্মরণ করিয়া সূর্য্ে তীহার সর্ববাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাহার 
সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাহাকে জগত্প্রাণ স্মরণ করিয়। বায়ুতে, 
এবং তক্রপে অন্যান্য জড়পদার্থে তীহার আরাধন| করিতেন ।% ইন্দ্রে এইরূপ তাহার 
বর্ষণকারিণী শক্তির উপাঁসন। করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া! গেল, 
কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্‌ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ব্রাঙ্গণের 
রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে ; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্থাত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ 
ধর্মের এই মৃতদেহের সত্কারে প্রবৃত্ত --তশুপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে 
প্রবৃত্ত করিতে যত্ববান্। যাহা পরিণভ বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার 
পরবত্তণায় তাহার প্রথম উদ্ভম। জগদীশ্বর সর্ববভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, 
পর্ববতে ও গোবুসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পুজা! করিলে তাহার 
পুজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পুজা করিলেও তহারই পুজা কর! হইবে। বরং 


৯ পিপিপি পলা সি 
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* বখন আমি প্রথম “প্রচার” নামক পত্রে এই মত গ্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা 
ঘলিয়াছিলেন। অনেকে ভাখিয়াছিলেন, আমি একটা নৃতম মত গ্রচার করিতেছি । তীহার! জানেন না 
নে, এ থামার মত নহে, শবয়ং নিরুত্রকার যাক্ষের মত। আমি যাল্কের বাক্য নিম়ে উদ্ধত করিতেছি__ 

“ম-হাত্মদ্‌ দেবতায়৷ এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে। একন্তাত্মনোহন্তে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবস্তি ' 
জানব! এব এবাং রথে! ভষতি, আত্মা অস্থাঃ, আত্মা আমুধম্‌, আত্মা ইষবঃ) আলা সর্বদেবনধ |” 


কৃষ্ণচরিত্র 


বাহমান্ফোট্য কান্ত লীলাসর্বন্বমাদদে ॥ ২৬ ॥ 
অন্ত। ব্রবীতি ভে! গোপা নিঃশখৈঃ স্বীয়তামিহ । 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো৷ গোবর্ধনে। ময়! ॥ ২৭॥ 
ধেন্থকোইয়ং ময় ক্ষিপ্তো বিচরন্ত যথেচ্ছয়া | 

গোপী ব্রবীতি বৈ চান্ত। কষ্ঃলীলান্কারিণী ॥ ২৮॥ 
এবং নানাপ্রকারাম্থ কৃষণচেষ্টাহু তাস্তদা । 

গোপো বাগ্রাঃ সমঞ্চের রম্যং বৃন্দাবনং বনম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
বিলোট্যৈক! ভৃবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা । 
গুলকাঞ্চিতসর্ব!জী বিকাশিনয়নোংপলা ॥ ৩০ ॥ 
ধবজবস্তা্ুশাজাহ্-রেখাবস্তযালি! পহাত। 
পদ্গান্তেতানি কৃষ্ন্ত লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
কাপি তেন সমং যাত৷ কতপুণ্য। মদালস1। 

পদানি তল্তাশ্চৈতানি ঘনান্তল্লতনূনি চ ॥ ৩২ ॥ 
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্ৈশ্চক্রে দামোদরো! ফ্রবম্‌। 
ষেনাগ্রাক্রাস্তিমাত্রাণি পদান্তত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অভ্রোপবিশ্ত স| তেন কাপি পুশৈরলক্কৃতা। 
অন্তজন্মনি সর্বাত্ম বিফুরভ/চ্চিতে। বয়! ॥ ৩৪ ॥ 
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপান্ত তাম্‌। 
নন্দগোপস্থতো যাতো মার্গেণানেন পশুত ॥ ৩৫ ॥ 
অন্যানেইসমর্থান্তা নিতম্বভরমস্থর] | 

বা গন্তব্যে ভ্রুতং যাতি নিরপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ 
হস্তন্তস্তাগ্রহত্তেয় তেন যাতি তথা সখি। 
অনায়ত্তপদন্তাস! লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিত ॥ ৩৭ ॥ « 
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্তেনৈষা বিমানিভ।। 
নৈরাশ্তমন্দগামিস্ত। নিবৃতং লক্ষাতে পদম্‌ ॥ ৩৮ | 
নূনমুজ। স্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহস্তিকম্‌। 

তেন কৃষেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপন্ধতিঃ ॥ ৩৯॥ 
গ্রবিষ্টো গহনং কৃষক; পদমত্র ন.লক্ষাতে। 
নিবর্তধং শশান্কন্ত নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥ ৪* ॥ 
নিবৃদ্বাস্তাস্ততে! গোপ্যো নিরাশাঃ ক₹ষদর্শনে। 
বমুনাতীরমাগত্য জগ্ুস্তচ্চরিতং তা ॥ ৪১ ॥ 

ভতে দদৃপুরায়াস্তং বিকাশি-মুখপন্বজম্‌। 
€শোপামৈলোক্যগোধারং কফমরিই-চেইতম্‌॥ ৪২ | 


দ্বিতীয় খণ্ড ; পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ শ্রজগোপী--বিষুংপুরাধ ৭৯ 


কাচিদ।লোক্য গোবিন্দমাগাস্তমতিছধিতা। 

কষ কৃষ্চেতি কষ্েতি প্রা নান্তছুদৈরয়ৎ ॥ ৪৩ | 
কাচিদ্জভঙগুরং কৃত্বা ললাটফলকং হুরিম্‌। 
বিলোক্য নেত্রতৃঙ্গাভ্যাং পণপৌ তন্মুখপন্বম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
কাচিদালোক্য গোঁবিন্দং নিমীলিত*বিলোচনা । 
তন্তৈব রূপং ধ্যায়স্তী যোগারড়েব চাবভৌ ॥ ৪৫ | 
ততঃ কাশ্চিং প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ভ্রভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ | 
মিন্তেৎনুনয়মন্তা শ্চ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬॥ 
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভিগেগীভিঃ সহ লাদরম্‌। 

ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদ।র-চরিতো! হরিঃ ॥ ৪৭ ॥ 
রাসমণ্ডল-বন্ধোহপি কষ্ণপার্খমনুজ বতা। 
গোপীজনেন নৈবাডূদে কস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮1 
হাতে প্রগৃহ চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্‌। 
চকার তৎকরম্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরি: ॥ ৪৯। 
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলঘ্বলয়নিম্বনঃ | 
অন্যাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরচুক্রমাৎ ॥ ৫*। 
কৃষ্ণ; শরচ্চন্্রমসং কৌমুদীং কুমুদধাকরম্‌। 

জগৌ গোপীজনন্বেকং কৃষ্ণনাম পুন: পুনঃ ॥ ৫১ ॥ 
পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলঘ্বলয়লাপিনীম্‌। 

দদৌ বাহুলতাং স্বন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥ 
ফাচিৎ গ্রবিলসঘ্বাহঃ পরিরভ্য চুচ্দ্ব তম্‌। 

গোপী গীতন্ততিব্যাজ-নিপুণ। মধুস্দনম্‌ ॥ ৫৩ | 
গোপীকপোলদংক্লেষমভিপত্য হরেভূ'জৌ। 
গুগকোদগমশন্তায় ম্বেদাঘু ঘনতাং গতৌ & ৫৪ ॥ 
রাসগেয়ং জগৌ কষে! যাবৎ তারতরধ্যনিঃ | 
সাধু কষ্ণেতি কফেতি তাবৎ তা ধিগুণং জগ্ডঃ ॥ ৫৫ ॥ 
গতে তু গমনং চক্ুর্বলনে সংযুখং বধুঃ। 
প্রতিলোমান্ছলোমাভ্যাং ভেভুর্গোপাদন! হরিম্‌॥ ৫৬ ॥ 
স তথ! সহ গোপীভী ররাম মধুহ্দনঃ | 
উদ সিসি ॥৫৭॥ 

তা ঃ ভঃ 

কফং গোপাঙ্গন! রাতৌ রমরস্তি ১৯ র্‌ ॥ 
লোংপি কৈশোরকবয়ো! মানয়ন্‌ মধুক্থাদনঃ | 

য়েমে তাভিরমেয়াত ক্ষপান্থ ক্ষপিতাহিতঃ ॥” ৫৯ ॥ 


বিফুপুরাণমূ্‌, পঞ্চমাংশ:, ১৬ অঃ 


৮৫ কষ্ণচরিত্র 


“নির্মলাকশি, শরচচন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্লকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভূঙ্গমালা- 
শব্দে বরাজি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। 
বলরামের সহিত সৌরি অতীব মণুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অন্ফুটপদ সঙ্গীত গান 
করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্ববক থা মধুসূদন আছেন, সেইখানে 
গোপীগণ ত্বরান্িতা হইয়া আফিল। কোন গোপী তাহার লয়ামুগমনপূর্ববক ধীরে ধীরে 
গাঁয়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্ো ম্মরণপূর্ববক তাহাতে একমনা হইল। কেহব! 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লঙ্জিতা হইল । কেহ বা লঙ্জাহীনা ও প্রেমান্ধ! হুইয়! তাহার পার্ে 
আসিল। কেহ বা গৃুহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচন! হইয়! 
গোবিন্দকে তম্ময়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্ত| কুঞ্ণচিস্তাজনিত 
বিপুলাহলাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাছুঃখ, তদ্দার| তাহার অশেষ 
পাতক বিলীন হইলে, পরর্র্ষস্বরূপ জগণকারণকে চিন্তা করিয়৷ পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ 
করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত হুইয়৷ রাসারস্তরসে & 
সমুতসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্থাত্র চলিয়। গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হুইয়। দলে 
দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণ নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়। পরস্পরকে 
এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার 
গমন অবলোকন কর।' অন্য বলিল, 'আমি কৃষ্ণ, জামার গান শ্রবণ কর।” অপর! 
বলিল, 'ঢুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ,” এবং বাহু আস্ফোটন-পুর্ববক কৃষ্ণলীলার 
অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, 'হে গোপগণ! তোমর৷ নির্ভয়ে এইখানে থাক, 
বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্ধন ধরিয়া আছি।” অন্যা কৃষ্ণলীলামুকারিণী 
গোপী বলিল, “এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' 
এইরীপে সেই সকল গোপী ততকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষটানুকর্তিনী হইয়! ব্যগ্রভাবে রমা 
বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাজন| গোপী ভূমি দেখিয়। সর্ববাঙ্গ পুলক- 
রোমাঞ্চিত হুইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে সখি! দেখ, এই 
ধ্বজবন্জাস্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্ৃসকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের! কোন প্রণ্যবতী মদাঁলস! 
তাহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ৃগুলি। সেই মহাত্মার 
(কৃষ্ণের ) পদচিহ্কের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিন্ত দামোদর 
এইখানে উচ্চ পুর্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া 
পুষ্পের দ্বার অলঙ্কত করিয়াছিলেন । সে জগ্মান্তরে সর্ববাত্ম। বিষুরফধে অচ্চিত করিয়া ধাকিবে। 

* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ :--"অভোন্জব্যতিষক্তহত্তানাং স্ত্রীপুংসাং গার়তাং মগ্ডুলীরপেণ ভ্রমতাং 
নৃত্যুধিনোদঃ রাসো নাম” ইতি ভ্রীধরঃ। 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোগী-_বিষুঃপুরাণ ৮১ 


পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গধিত| হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। নন্দমগোপন্ুত 
এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। 'আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিন্বত| দেখিয়। ( বোধ 
হইতেছে) নিতদ্বভারমন্থরা কেহ তাহার সঙ্গে গমনে অসমর্থ হয়! গন্তব্যে দ্রুত গমনের 
চেষ্টা করিয়াছিল। হেসখি, আর এইথানে পদচিহ সকল দেখিয়। বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ 
পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, 
সে নৈরাশ্থহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, শীত্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্বার আসিতেছি। সেই জন্য 
ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বৌধ হয়, 
কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস 
ফিরিয়া যাই।” 

“অনস্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপস্থজ ত্রৈলোক্যের রক্ষা কর্তা অক্িষটকর্ম্। কৃ 
আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া! অত্যন্ত হধিত হইয়া! কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে 
শাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রভঙ্গ করিয়া, 
ইরিকে দেখিয়া, তাহার মুখপঙ্কজ নেত্রভৃক্জদবয়ের ছারা পান করিতে লাগিল । কেহ 
গাবিন্দকে দেখিয়। নিমীলিত লোচনে যোগারূটার ন্যায় শোভিত হইয়! তাঁহার রূপ ধ্যান 
টিরিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে ঝ| শ্রিয়ালাপের 
বারা, কাহাকে বা৷ ভ্রভঙবীক্ষণের দ্বার, কাহাকে বা করম্পর্শের দ্বার সামনা করিলেন। 
রে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সইত সাদরে রাঁসমগ্ুলমধ্যে ক্রীড়া করিতে 
|গিলেন। কিন্তু তাহার! কৃষ্ণের পাশ ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই 
গাপীদিগের সহিত রাসমগুলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গৌঁপীদিগকে হস্তের ছ্বার। 
হণ করিলে তাহারা ত্তাহার -করম্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমগ্ডলী প্রস্তুত 
ঠীরিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয্পশব্দিত এবং গোপীগণণীত শরত্কাব্যগানের 
রা অগুাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদ 
শ্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোগী 
তনজনিত শ্রমে শ্রাস্ত হুইয়া চঞ্চলবলয়ধবনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্থন্ধে স্থাপিত 
ঠরিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোগী কষ্ণগীতের স্ততিচ্ছলে বাহুদারা তাহাকে আলিঙ্গন 
রিয়া মধুসূদনকে চুম্িত করিল। কৃষ্ণের ভূজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত 
ইয়া প্ুলকোদগমন্ধপ শস্যোতপাদনের জন্য স্বেদাদুমেঘত্ব' প্রাপ্ত হইল। তারতর ধ্বনিতে 


'ঝ যাবতকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবতকাল গোপীগণ 'সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ? বলিয়। 
৬১ 
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দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা 
সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম- গতির দ্বারা গোপাজন।গণ হরিকে 
ভজন1 করিল। মধুসুদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন তাহারা তাহাকে 
বিন। ক্ষণমাত্রকে কোটি বসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ামুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির 
হারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া 
করিল। শক্রধ্বংসকারী অমেয়াত্বা মধুসৃদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে 
তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন ।” 


এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথ! বক্তব্য এই যে, “রম্”-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে 
আমি ক্রীড়ার্থে “রম্” ধাতু বুঝিয়াছি ; যথা, “রতিপ্রিয়” অর্থে আমি 'ক্রীড়ানুরাগিণী' 
: বুঝিয়াছি। আদৌ “রম্” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার বে অর্থান্তর আছে, তহা 
ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয় শব্দ এই অর্থে যে 
কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক 
হরিবংশের সপ্তযষ্টিতম, পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।% তথায় 
ক্রীড়াশীল গোপালগণকে “রতিপ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে 
সঙ্গত, কেন ন|, 'রাস' একটি ক্রীড়াবিশেষ। অগ্ভাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে 
এরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহ! শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন__ 

"অন্ে।ভ্তব্তিষজ্ঞহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মগুলীরপেণ ভ্রমতাং নৃত/বিনোদো রাসো৷ নাম ।” 


অর্থাত স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ 
করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবাঁলিকায় এক নৃত্য করে 


সক | পা সস সস্তা ও পপ পা পপ পা ০৯ 
পপ পা চে 


* স তত্র বয়সা-তুল্যে্বংসপালৈ!'সহানঘঃ। 

রেমে বৈ দিবসং কৃষঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥ 

তং ক্রীড়মানংগোপালাঃ কুষ্ণং ভাণ্তীরবাসিনম্‌। 

রময়স্তি স্ব বহবো৷ বন্তৈ: জীড়নকৈতুদা ॥ 

অন্তে স্ম পরিগায়ন্তি গোপ|:মুদিতমানসাঃ। 

গোপালাঃ ক্ঃণমেবান্তে গায়স্তি প্ম রতিপ্রিয়াঃ ॥৮ 

এই তিন গ্লোকে “রম্” ধাতু হঈতে নিষ্পর শব তিন বার ব্যবহৃত হইক়্াছে। থা, *রেমে*? 

“রমযস্তি”, “রতিপ্রিয়া" ) ভিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটান যায় মা। কেন না, 
গোপালদিগের কথ! হইতেছে । 


শপ শপ ৯ পা পা, সপ 


দ্বিতীয় খণ্ড £ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোপী-_বিষুঃপুরাণ ৮৩ 


আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহার! বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ 
নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই। 

রাস একটা খেলা, এবং 'রতি' শব্যে খেলা । অতএব রাসবর্ণনে 'রতি' শব্দ 
ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তত্প্রতিশবাস্বরূপ 'ক্রীড়া' শব্ধই ব্যবহার করিতে হয়। 

এই রাসলীলাবৃত্বাস্ত কিয়ৎপরিমাণে দুর্ব্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গৃঢ় তাঙপর্ধয 
আছে, তাহ! আমি গ্রন্থাত্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখা 
অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুস্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

আমি “ধর্মমতত্ব” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্ব মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই মনুত্বত্ব বা 
ধর্ম্দের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রন্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্বিগুলিকে 
শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্রিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্্যাদির পর্যালোচনা করিয়। আমর! নির্ঘ্্ল এবং অত্ভুলনীয় 
আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক 
অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগত এবং জগম্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পুর্ণ ন্বরূপানুভূতি হইতে 
পারে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। বিনি আদর্শ মন্ধুসা, 
তাহার কোন বৃত্তিই অনমুশীলিত ঝ| দ্দুত্তিহীন থাকিবার সন্তাবন। নাই। এই রাসলীলা 
কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই চিত্তরপ্রিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ । 

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে 
অনস্তন্থন্দরের সৌন্দর্ধ্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তস্থন্দরের উপাসনা । চিত্তরঞ্জিনীরৃত্তির 
চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ 
নিষিদ্ধ ; কেন ন!, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ | স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্দমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্ত 
ভক্তিতে তাদ্দের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কণিত হইয়াছে, “পরানুরক্তিরীশ্বরে” | 
অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত ষে অনুরাগ, ভাহা 
মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তন্তন্দরের সৌন্দর্ধ্েরে বিকাশ ও তাহার 
আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপাঁয়। এই তত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। 
জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পর্ণচন্দ্র, শরতপ্রবাহপরিপূর্ণ। 
শ্যামলসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুহ্ুমন্থবাদিত কুঞ্জবিহঙ্গমকৃজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে 
অনস্তনথন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাঁহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি । এইরূপ সর্বব- 
প্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বার! গোপীগণের ভক্তি উত্রিস্তা হইলে, তাহার! কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া 
আপন্দিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথ! কহিতে লাগিল, এবং 
কেবল জগদীশ্বরের সৌনাধোর অনুরাগিনী হইয়। জীবান্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, 


৮৪ কুষ্চরিত্র 


যাছ। যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদেশা, তাহ। প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বরে বিলীণ 
হইল। 
ইহাঁও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত কর! 
আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয় । অন্যান্য সমাজে-_-যথ। ইউরোপে- নিন্দনীয় 
নহে। বোধ হয়, যখন ঝিঞুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থ। ছিল, 
এবং পুরাঁণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্ধাট| নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি 
লিখিয়া থাকিবেন যে, 
“ত৷ বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথ1 1৮ 
এবং সেই জগ্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দৌষক্ষালন জহ্য লিখিয়াছেন, _ 
“ত্তত্ভূষু তথ! তান সর্বভূতেষু চেশ্বরঃ | 
আত্মম্বরূপরূপোইসৌ ব্যাপা বাযুরিব স্থিতঃ ॥ 
যথা সমস্তভৃতেবু নভো২গ্রিঃ পৃথিবী জলম্‌। 
বায়ুস্চাত্মা তধৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ববমবস্থিতঃ ॥ 
তিনি তাহাদিগের ভর্তগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্বস্বরূপরূপে 
সকলই বায়ুর ম্যায় ব্যাপিয়া আছেন | যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্রি, পৃথিবী, জল এবং 
বায়, তেমনি তিনিও সর্ধবড়ীতে আছেন। 
এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় 
ধর্্মতঃ কৌন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষেের সময়ে, 
বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল ন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ব্রজগোগী 
হরিবংশ 


বিষুপুরাণ হইতে পুর্ববপরিচ্ছেদে যাহ! উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের 
ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। এ অধ্যায় ব্যতীত ..ব্রজগোগীদিগের কথা বিষুপুরাণে আর 
কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাহাদের খেদোক্তি আছে। 

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোগীদিগের কথা বিষুওপর্বেবর ৭৭ . অধ্যায়, গ্রস্থাস্তরে ৭৬ 
অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহ! আছে, দে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু দ্ধ 
করিবার আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে পহল্লীষ” 
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শব্ধ বাবহৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নাম “হল্লীষক্রীড়নম্, | যথ| -&তি ভ্রীমহানভারতে 
খিলেষু হরিবংশে বিষুপর্ববি হল্লীষক্রীড়নে অপ্তসপ্ততোহ্ধ্যায়ঃ 1” হেমচন্দ্রাভিধানেঃ “হল্লীয” 
অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_ 
“মগ্ডণেন তু বর ত্যং জীণাং হল্লীষকন্ত তথ” 
বাঁচম্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন-- 
দন্্রীণাং মগ্ডলিকা কারনৃত্যে 1 
অতএব 'হল্লীফ এবং 'রাস' একই কথা নৃত্যবিশেষ। 
এক্ষণে হরিবংশের কথ তুলিতেছি। 
প্ৃষ্ণস্ত যৌবনং দৃষ্টা নিশি চন্দ্রমসো নবং। 
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাঁং মনশ্চক্রে রৃতিষ্প্রতি ॥ 
স ব্রীষাঙ্গরাগাহ্ ব্রঙ্জরধ্যান্গু বীর্য্যবান্‌। 
বুষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজর়ৎ ॥ 
গোপাধাংশ্চ বলোদগ্র/ন্‌ যোধয়ামাস বীর্য্যবান্‌। 
বনে স বীরে! গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ধিভূঃ ॥ 
যুতীর্গোপকন্তাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিং। 
কৈশোরকং মানয়ন্‌ বৈ সহ তাভিমু মো? হ॥ 
তাস্তম্ত বদনং কান্তং কান্ত! গোপস্ত্রিয়ো নিশি । 
পিবস্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং ষথ! ॥ 
হরিতালাদ্রপীতেন সবৌষেয়েন বাসসা। 
বসানো ভদ্রবসনং কষ্ঃ কাস্ত তরোহভবৎ ॥ 
স বদ্ধাঙ্গদনিমূহশ্চিত্রয়া বনমালয়া । 
শোভমানে। হি গে।বিন্দঃ শোভয়ামীস তং ব্রজং ॥ 
নাম দ[মোদরেত্যেখং গোপকন্তাত্তদাইব্রবন্‌। 
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃ্বী তততস্ত ভাসত:॥ 
তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোছিঃ সমপীড়য়ন্‌। 
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈণিরৈক্ষস্ত বরাঙ্গনাঃ ॥ 
তা বার্ধ্যমাণাঃ পিতৃভিত্রণতৃভিশ্মাতৃভিস্তথা ৷ 
কুষ্ণং গোপাঙ্গন| রাত্রো মৃগয়স্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥ 
তাস্ত পংস্তীকৃতাঃ সর্কা। রময়স্তি মনোরমং । 
গায়স্তযঃ কষচরিতং হন্দশে! গোপকন্তকাঃ ॥ 
রুষ্ণলীলান্কারিপ্যঃ কষ্:প্রণিহিতেক্ষণাঃ | 
কৃষন্ত গতিগাহিস্তত্তরুণ্যস্ত। বরাঙ্গনাঃ॥ 
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ঘনেষু তালহস্তাগ্রে: কুট্স্তস্তখাইপরাঃ। 

চেকুর্কব্ৈ চরিতং তন্ত কৃষ্চন্ত ব্রজযোধিতঃ ॥ 
তান্তন্ত নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসশ্মিতবীক্ষিতম্‌। 
মুদিতাশ্চানুকুর্বস্তাঃ জ্ীড়ন্তে] ব্রজযোধিত:॥ 
ভাবনিস্তনমধুরং গায়স্ত্স্তা বরাঙ্গনাঃ। 

ব্র্গং গতা: সথখং চেকুরর্!মোদরপরায়ণাঃ ॥ 
করীষপাংগুদিগ্ধাঙ্গা্তাঃ কৃষ্ণমনবত্রিবে। 
রময়স্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্বং করেণবঃ ॥ 

তমন্। ভাববিকচৈর্নেত্রৈ: প্রহসিতাননাঃ। 
পিবস্তাতৃপ্তা বনিতাঃ রুষ্ং কৃষ্ণমুগেক্ণাঃ ॥ 
মুখমন্যাজসঙ্কাশং তৃষিত! গোপকণ্ কাঃ। 
রত্যস্তরগতা! রাতে পিবস্তি রতিলালসাঃ ॥ 
হাহেতি কুর্বতত্তস্ত প্রান্ত! বরাঙগনা:। 
জগৃছনি:স্থতাং বাণীং সায়া দামোদরেরিতাং ॥ 
তাসাং গ্রধিতসীমস্তা রতিশ্রাস্ত্াকুলীকৃতা; । 
চারু বিশ্রংদিরে কেশাঃ কুচাগ্ে গোপযে।ষিতাম্‌ ॥ 
এবং স কৃষ্ণ! গোগীনাং চক্রবালৈরলন্কৃতঃ 
শারদীযু সচন্দ্রাহ নিশান মুমুদে জুখী ॥”--ইরিবংশে, ৭৭ অধ্যায়। 


“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন ( বিকাশ ) দেখিয়া এবং রম্য শারদীয়া নিশা! দেখিয়া 
ক্রীড়াভিলাধী হইলেন। কখনও ব্রজের গশুক্ষগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে 
বীরয্যবান্‌ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং 
কুস্তীরের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ* আপনার কিশোর বয়সের 
সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিয়! রাত্রে তাহাদিগের সহিত 
আনন্দানুভব করিলেন। সেই গোপস্রন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত ত্রীহার 
নুন্বর মুখমণ্ডল পাঁন করিল। স্ুবসন কৃষ্ণ, হুরিতালার্ পীত কৌষেয় বসন পরিহিত হুইয়। 
কান্ততর হইলেন। অঙগদসমূহ ধারণপূর্ববক বিচিত্র বনমাল! দ্বারা শোভিত হইয়া! গোবিন্দ 
সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাকাণলাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়| 
ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরশ্থিতিহেতু উর্ধমুখ হৃদয়ের 
দ্বারা নিপীড়িত করিয়! সেই বরাজনাগণ ভ্রামিতচক্ষু বদনের দ্বার! তাহাকে দেখিতে লাগিল। 
ক্রীড়ানুরাগিনী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষের * 
নিকট গমন করিল। তাহার! সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; 
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এবং ধুগ্ে যুগ্মে কৃষ্চচরিত গান করিল। বরাঙগনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলামুকারিণী, কৃ 
প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল । কোন কোন ব্রজ্বাল৷ হস্তাগ্রে 
তালকুট্রনপূর্ধবক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোধিদ্গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, 
বিলাসন্মিতবীক্ষণ অনুক্রণপূর্ববক, সানন্দে ক্রীড়! করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা 
বরাঙনাগণ ভাবনিশ্যন্দমধুর গান করত ব্রজে গিয়া স্থখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমণ্ত 
হস্তীকে করেণুগণ যেরীপ ক্রীড়া করায়, শু গোময় দ্বারা দিগ্ধাঙ্জ সেই গোপীগণ সেইরূপ 
কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল। সহাম্যবদনা কৃষ্ণমগলোচনা অন্যা বনিতাগণ ভাবোতুফুল্ল লোচনের 
দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাভৃধিতা গোপকন্যগণ 
রাত্রিতে অনন্যক্রীড়াসক্ত হুইয়। অজ্জনস্কাশ কৃষ্চমুখমগ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা 
হা ইতি শব্ধ করিয়| গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃস্থত সেই বাকা, বরাজনাগণ আহলাদিত হইয়। 
গ্রহণ করিল। সেই গোপযোধিদগণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমস্তগ্রথিত 
কেশদাম কুচাগ্রে বিস্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালক্কৃত শ্রীকৃ্ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী 
নিশাতে স্থথে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন ।» 

বিষুঃপুরাণ হুইতে রাসলীলাতত্ব অনুবাদ কালে “রম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের 
যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল শব্দের 
ক্রীড়া্থ প্রতিশব্ধ ব্যবহার করিয়াছি । জোর করিয়া বল! যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ 
প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা-_ 
“তাস্ত পংক্তীকতাঃ সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমম্ ।” 
এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে “রময়স্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। ষাহারা 
অন্যরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহারা পুর্ববপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন । 
এই হল্লীষক্রীড়াবর্ণন! বিষুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি 
শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা, বিষুঃপুরাণে আছে__ 
“তা বাধ্যমাপাঃ পতিভিঃ পিতৃগিঃ ভ্রাতৃভিস্তথ! 
কষং গোপাঙ্গনা রাত্রো মৃগয়স্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥৮ 
হরিবংশে আছে-_ 


“তা বাধ্যমাণাঃ পিতৃভি:ভ্রাতৃভিত্াতৃভিস্তধ।। 

কষ, গোপ।জন। রাত্রৌ৷ রময়স্তি রতিপ্রিয়াঃ॥৮ 
তবে বিষুঃপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত । অগ্যান্ বিষয়ে সচরাচর 
সেয়ূপদেখ| যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহ 
বিস্তৃত এবং নান! প্রকার নূতন উপগ্যাস ও অলম্কারে অলঙ্কত। হরিবংশে রাসনসীলার 
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এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়৷ দেখিলে 
বুঝ! যায় যে, কবিত্বে, গান্তীর্য্যে, পাখিত্যে এবং ওদা্যে হরিবংশকার বিষুপুরাণকারের 
অপেক্ষ। অনেক লঘু। তিনি বিষু্পুরাণের রাঁসবর্ণনার নিগুঢ তাৎপর্য্য এবং গোপীগণকৃত 
ভক্তিযোগ দ্বার কৃষণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই 
যেখানে বিষুপুরাণকার লিখিয়াছেন,_ | 
“কাচিৎ প্রবিলসঘাহঃ পরিরঞ্য চুঢত্ব তম্‌।” 
সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন, 
“তান্তং পয়োথরো স্বানৈরুরে!ভি; সমগী ঢয়ন।” ইত্যাদি । 


ক 


প্রভেদটুকু এই যে, বিঞুঃপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের 
এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাস- 
প্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখ। যায়। 

আর আর কথা বিঞুরপুরাণের রাসলীলা সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, হরিবংশের এই 
হলীধক্রীড়। সন্বন্ধেও বর্তে। 

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগে।পাদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগে।পী--ভাগবত 


বধারহণ 


প্রীমন্তাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্য্যাপ্ত হয় 
নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের ষহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে 
সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহদৃশ্য এখনকার 
রুূচিবিগছিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের 
ম্যায় ভাগবতকার বিলাষপ্রিয়ত।-দে1ষে দুষিত নছেন। তাহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগঢ 
এবং অতিশয় বিশুদ্ধ। | 

দশম স্বন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোঁপীদিগের পূর্ববরাগ বগিত হইয়াছে। তাহার , 
শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিত! হইয়৷ পরস্পরের নিকট কৃষ্ণনুরাগ ব্যক্ত 
করিতেছে। সেই পূর্ববানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর 
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তাহা স্পষ্ীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস “বন্্রহ্রণ* 
বলিয়! প্রসিদ্ধ । বন্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষু্পুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং 
উহা! ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হুইবে। বৃত্তাস্তট। আধুনিক 
রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমর। তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবত- 
ব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমর! প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ । 
কৃষ্তানুরাগবিবশ! ব্রজগোপীগণ কুষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত 
করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহার! দলবদ্ধ হইয়! আসিয়। প্রত্যুষে 
যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুঁসিত প্রথ| এ 
কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকের অবগাহনকালে 
নদীতীরে বন্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়৷, বিবন্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই 
্রজাঙ্গনাগণ কুলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন করিত। মাসাস্তে ষে দিন 
ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা এরূপ করিল। তাহাদের কর্মফল ( উভয়ার্থে) দিবার 
জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বন্ত্রশুলি সংগ্রহ করিয়া 
তীরস্থ কদস্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। | 
গোপীগণ বড় বিপন্ন হইল। তাহারা বিনাবন্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে 
প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যাঁয়। তাহার। ক৯ পর্য্যন্ত নিমগ্রা হইয়া, শীতে কাপিতে 
কাপিতে, কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রভিক্ষ। করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বন্থা দেন না- গোগীদিগের 
“কর্মফল” দিবার ইচ্ছ। আছে। তার পর যাহ! ঘটিল, তাহ! আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির 
বোধগম্য বাঙ্গাল। ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কতই 
বিনামুবাদে উদ্ধৃত করিলাম। 
ব্রজগে।পীগণ কৃষ্চকে বলিতে লাগিল ;-- 
মাহনয়ং ভোঃ কৃথাত্বাস্ত নন্দগোপনুতং প্রিয়ম্‌। 
জানীমোহঙ্গ ব্রজঙ্লীধ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ 
শ্তামণ্নদর তে দান্তঃ করবাম তবোদিতম্‌। 
দেহি বাসাংসি ধর্থজ নোচেদ্রাজে ক্রবাম হে ॥ 
শ্রভগবাছবাচ। 
ভবতে)। যদি মে দানে! ময়োভঞ্চ করিষ্াথ। 
অভ্রাগত্য স্ববাসাংসি গতীচ্ছত শুছিশ্মিতাঃ। 
নোচেন্নাছং প্রদান্তে কিং ুদ্ধো রাজ! করিষ্যতি ॥ 


ভতে! জলাশরাৎ সর্ব! দারিকাঃ লীতযেপিতাঃ | 
৯১ 


৯৫ কুষ্ণচরিত্র 
গাণিভ্যাং * * আচ্ছান্ প্রোতেক: শীতকধিতা: ॥ 
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্বভাব প্রসাদিতঃ। 
বন্ধে নিধায় বাসাংসি গ্রীতঃ প্রোবাচ সন্মিতম্‌ ॥ 
যুয়ং বিবস্ত্র যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তছু দেবছেলনম্‌। 
বন্ধাঞ্জলিং মূর্ঘ'যপচতয়েইংহসঃ ক্ৃত্বা নমো বসনং প্রগৃহতাম্‌। 
ইত্যচুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা নন্বা বিবন্াপ্লবনং ব্রতচ্যুততিম্‌। 
তৎপুতিকা মাস্তদশেষকর্ধণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবস্তমগ. বতঃ। 
তাস্তখাবনতা দু? ভগবান্‌ দেবকীহুতঃ। 
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাচ্ছৎ করুণস্তেন তোযিতঃ ॥ 
শ্রীমত্তাগবতম্‌, ১০ম স্ক্ধঃ, ২২ অধ্যায়। 
অস্তনিহিত ভক্তিতত্রটা এই । ঈশ্বরকে ভক্তি ঘারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বয়ে 
সর্ববাপণ। 
ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-__ 
“্যৎ করোধি যাপ্নাসি হজ্ছুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপন্তমি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌॥” 
গোপীগণ শ্ীকৃষে সর্ববার্পণ করিল। স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, 
তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম কর্ম ভাগ্য-_-সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের 
লজ্জ| যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ব। যেক্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ 
করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকষে লজ্জাও অপিত করিল। এ 
কামাতুরার লকজ্জার্পণ নহে--লজ্জাবিবশার লঙ্জার্পণ। অতএব তাহার! ঈশ্বরে সর্ববস্থার্পণ 
করিল। কৃষ্ণও তাহা! ভক্তয্পহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে 
যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামন! কামার্ধে কল্পিত হয় না। যব ভঞ্জিত 
এবং ক্কাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না।” অর্থাৎ যাহার! কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের 
কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমর] যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাত্রে 
সিদ্ধ করিব।” 
এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বর্ূপ পাইবার জম্থাই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃ, 
তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হুইয়া, তাহাদের পতিত্ব দ্বীকার করিলেন। কাজেই 
বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাজনাগণ পরপত্বী, তাহাদের পতিস্ব স্বীকার 
করায়, পরঙারাঁভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্েে এ পাপারোপণ কেন ? 
ইহার উত্তর জামার পক্ষে অতি সহজ । আমি ডূরি ভুরি প্রমাণের বারা বুঝাইয়াছি 
থে, এ সকল পুরাণকারকল্লিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্ত 
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পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্মানুসারে শুক মুখে 
একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্ত আমাকেও এখানে বলিতে 
হইবে যে, হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদামুসারে, কৃষককে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 
হয়। ভগবদগীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছন,__- 

“যে যথা মাং প্রপগ্যন্থে তাংস্ততৈব ভজাম্যহম্‌।” 

“যে, ষে ভাবে আমাকে ভজন! করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।” 
অর্থ ধে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে 
মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই | বিষুঃপুরাণে আছে, দেবমাতা অদিতি 
কষ্ণ( বিষুণ)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্ব 
তোমাকে পুত্রন্ভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বন্থদেব দেবকী জগদীশ্বরকে 
পুত্রভাবে কামন! করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ 
তাহাকে পতিভাঁবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়!, কৃষককে তাহারা 
পতিভাবে পাইল। 

ধদ্দি তাই হুইল, তবে তাহাদের অধর্্ম কি? ঈশ্বরপ্রীিতে অধর্দা আবার কি? 
পাপের দ্বারা, পৃণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য 
কি? যাহার ত্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হুইতে পারি, তাহাই পুণ্য-_তাহাই ধর্ম, 
তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ-_তাহাই অধর্্ম। 

পুরাণকার এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। 
তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাঁবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাষে 
তাহাকে কামনা! করিয়াছিল, ত্বাহার৷ তাহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ 
তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিস্তা করিয়৷ তাহারা প্রাণত্যাগ করিল। 


“তমেব পরমাত্মানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। 
জহুগুণময়ং দেহং সম্ভঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥” ১০।২৯।১০ 


কৃষ্ণপাঁত ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের ল্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহার! কৃষ্ণকে 
উপপতি ভাবিল। কিন্ত অন্ত পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহার! কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিন্তা 
হইতে পারিল না । তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিমী হইল না। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃ ঈশ্বরহন্তান হইড়ে পারে ন|_কেন না, ঈশ্বরে জারান্ঞান 


৯২ কৃষ্ণচরিত্র 


হয় না-ততক্ষণ কৃষ্ণকাঁমনা, কামকামনা মাত্র । ঈদৃশী গোপী কৃষঃপঞায়ণা হইলেও 
সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্য] । 

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল 
ন1। গোপীদিগের রহিল ন|, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষুপুরাণকার যাহা 
বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়/ছেন। ইঈশরের আবার পাপপুণ্য কি? তিনি 
আমাদের মত শরীরী নছেন, শরীরী ভিন্ন ইন্ট্রিয়পরতা বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি 
সর্ববভৃতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাহার কর্তৃক 
পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না । 

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। শঈীশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্জরিয়- 
বিশিউ । যখন ইশ্বর ইচ্ছাক্রমে ম'নবশরীর গ্রহণ করিয়াঞ্জেন, তখন ম|ন্বধন্মাবলম্থী হইয়া 
কার্ধ্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধন্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্ী, এবং 
তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম করিয়া 
থাকেন। লোক শিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব 
পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন থাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কৌন প্রয়োজনও নাই। 
ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমগুলমধ্যে জিতেঙ্্িয় বলিয়! পরিচিত করিয়াছেন। 


বথাঁ_ 
এবং শশাঙ্কংগুবির।জিত। নিশাঃ ম সত কামোহ্নু রশাবলাগণঃ | 


সিষেব আত্মন্তবরদ্ধসৌরতঃ সর্ধাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ 
: শ্্রীমন্ভাগবতম্, ১৭ স্ব, ৩৩ অঃ) ২৬। 

তবে, বিঞুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্বের 
পারদগ্িতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। ভ্ত্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিষ্কেই প্রিয়বস্ত বলিয়৷ জানে; 
ষে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা! করিল 
-_ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি-কথাটা অতি রমণীয় !_ইছাতে কত মনুস্ু- 
সৃদয়াডিজ্ঞতার এবং ভগবস্তক্তির সৌন্দরয্যগ্রান্ছতার পরিচয় দেয়। তায় পর যে পতিভাবে 
তাহাকে দেখিল, সেই পাইল,-_যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির 
এর্াস্তিকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্ত আর একটা কথায় পুরাণকার বড় 
গোঁলঘোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দরিয়সন্বদ্ধ আছে। কাজে কাজেই 
সেই ইন্্রিয়সন্থন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, 
বিশুপুয়াণের ও হরিবংশের রাসের গ্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্থী 
কপর্দ্দীর রোষানলে ভন্মীডূত, সে বৃদ্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুন্জাবনার্থ 


দ্বিতীয় খণ্ড £ অহ্টম পরিচ্ছেদ £ ব্রজগোপী- ভাগবত ৯৩ 


ধূমিত। অনজ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্ধ্য নয়; টশবন়- 
প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথ! মাং প্রাপন্তান্তে ভাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌ ইতি 
বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্ত লোকে তাহা বুঝিল ন|। 
ত্তাহার রোপিত ভগবন্তক্তিপন্কজের মুল, অতল জলে ডুবিয়৷ রছিল--উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুস্থমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে--তলায় না, তাহারা কেবল সেই 
কুম্থুমদামের মাল! গীধিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্বধর্্ম প্রস্তত করিল। যাহ! ভাঁগবতে 
নিগুঢ় ভক্তিতত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোসব | এত কাল, আমাদের 
জন্মভূমি সেই মদনধর্ট্মোৎসবভারাক্রান্ত। ভাই রুষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাধ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে । কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতায়, সর্ববগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার ম্যায় অক্ষম, 
অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব 
কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি । 


অঠম পরিচ্ছেদ: 


ব্রজ্গোপী- ভাগবত 
ব্রা্মণকন্ত। 


বন্ত্হরণের নিগুঢ় তাঁপর্ধ্য আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, ততসম্বন্ধে একটা কথ! বাকি 
আছে। র 
“যু করোধি যদগ্নানি যজ্জুহোষ দদানি যহ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তং কুরুঘ মদর্পণম্‌॥” 
ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই 
উশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বন্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকষে সর্ববন্থার্পণ ক্ষমতা 
দেখাইল, এজন্য তাহার! কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা 
করিয়! ভাগবতকার এই তত্ব আরও পরিষ্ঁত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,-- 
একদ! গোঁচারণকালে বনমধ্যন্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ৃষের নিকট 
আহার্যয প্রার্থনা করিল। অদুরবন্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাক্ষণ যর করিতেছিলেন। 
কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অনভিক্ষা 
চাও। গোপালের! হজ্জস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অল্নভিক্ষা। চাহিল। ব্রাগ্মণেরা 
তাহাদিগকে কিছু না দিয়! তাড়াইয়। দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া 
সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ ' তখন বলিলেন 'যে, তোমর! পুনর্ধবার বজ্পন্ছলে গিয়া 


৯৪' কষ্ণচরিত্র 


অন্তঃপুরবাসিনী আঙ্গাণধণ্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেমা 
তাহাই করিল। ব্রাদ্মাণকণ্াগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্বাঞ্জন প্রদান 
করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়। তাহার দর্শনে আদিল। তাহার! কৃষ্ণকে' ঈশ্বর 
বলিয়৷ জানিয়াছিল। তাহার! কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি 
করিলেন। ব্রাক্মাণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমর! পিত।, মাতা, ভ্রাতা, 
পুত্রাদি ত্যাগ করিয়৷ আসিয়াছি-তীাহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা 
আপনার পাদাগ্রে পতিত হুইতেছি, আমাদিগের অন্যা। গতি আপনি বিধান করুন", কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ, অঙগসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। 
তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, 
ধ্যান, 'অনুকীর্তনে আমাকে পাইবে__সন্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে 
ফিরিয়া যাও।” তাহার! ফিরিয়! গেল। 

এখন এই ্রাঙ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন ? কেবলমাত্র 
পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা 
করিয়া থাকে। ভগবানে সর্বস্থার্পণ তাহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাহারা অধিকারিণী 
হন নাই। অতএব দিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য 
তাহাদিগকে উপদিষ করিয়! কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবি্রতরাহ্মণকুলোুত| 
সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনীপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী 
হুইল। পূর্ববরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে 
বুঝাইয়াছেন । 

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্ত 
এই রাসলীলাতত্ব বন্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধায়ের 
কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে। 


নবম পরিচ্ছেদ 
- শ্রজগোপী--ভাগধত 
রাসলীলা 
ভাগবতের দশম দ্দ্ধে ২৯/৩০৩১/৩২৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাঁসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম 
অর্থাৎ উনব্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেগুবাদন করিলেন। " 
পাঠকের ল্মারণ হইবে যে, বিষুঃপুরাণে আছে, তিনি কলপদ অর্থা অন্ফুটপদ গীত করিলেন। 


দ্বিতীর খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোপী--ভাগবত ৯৫ 


ভাগবতকার সেই 'কল' শব্ধ রাখিয়াছেন, যথ| ““জগে। কলম্”। টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
এই “কল' শব্দ হইতে কৃষ্মমন্ত্রের বীজ '্লীং' শব্দ নিষ্পল্ন করিয়াছেন। ভিনি উহাকে 
কামগীত বলিয়াছেন। টাকাকারদিগের মহিম। অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং এ গীতকে 
“অনঙ্গবর্ধনম্ঠ বলিয়াছেন। 

শীধ্বনি শুনিয়! গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাঁণকার তাহাদিগের 
স্বর এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিয়া! কালিদাসকৃত পুরস্ত্রীগণের 
ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণন| মনে পড়ে । কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। 

গোপীগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে 
বলিলেন, “তোমাদিগের মল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি করিব? ব্রজের কুশল 
ত1 তোমর| কেন আসিয়াছ ?” এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই 
রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ শ্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান 
নয়। অতএব তোমর| ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি 
তোমাদিগকে ন। দেখিয়। তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ 
হইও না। রাকাচন্দ্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুম্থমিত বন 
দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেব। কর। বালক ও 
বস সুকল কীদিতেছে, তাহাদিগকে ছুপ্ধপান করাও । অথবা আমার প্রতি স্সেহ করিয়া, 
স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া! আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ শ্রীতি 
করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শু! এবং বন্ধুগণের ও 
সম্ভানগণের অনুপোষণ, ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্্দ। পতি ছুঃশীলই হউক, ছুর্ভগই 
হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যেন্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল 
কামনা! করে, তাহাদিগের দ্বার! সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ওঁপপত্য অস্বগ্্য, 
অযশক্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্তনে 
মন্তাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমর! ঘরে ফিরিয়। যাও।” 

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সম্মিবিষউ করিয়। পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রত্যধর্ত্ে 
মাহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তত্প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগে|ীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় 
বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাহার অভিপ্রায় পুর্বেবে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাঙ্মণকন্াদিগকেও 
এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহার! ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল 
ন1। তাহারা কাদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “এমন কথা বলিও না, তোমার 
পাদমুলে সর্বববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষুকে পরিত্যাগ করেন 
না, তেমনি আমরা দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগ্চে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্ম, 


৯৬ র কৃষ্ণচরিত্র 


পতি অপত্য দুহাত প্রভৃতির অনুবর্তন ভ্্রীলৌকদিগের স্বধর্ঘম বলিয়। যে উপদেশ দিতেছ, 
তাক! তোমাতেই বন্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর । তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু 
এবং আত্মা । হে আত্মন্‌! যাহারা কুশলী, তাহার! নিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই 
রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। ছুঃখদায়ক পতিম্থৃতাদির ছারা কি হইবে?” ইত্যাদি। 
এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভঙ্জনা 
করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থে ই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথ। 
আছে, যাহ! ভ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধা হুইয়াই। গোপীগণ 
কষ্ণানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ 
আপনাতে ভিন্ন তাহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে 
সম্ভষ হইয়। তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ 
যমুমাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

কেহ কেহ বলিয়! থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সন্থন্ধ কিছু নাই। 
যদি এ কথ! প্রকৃত হইত, তাহ! হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহ! 
কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান 
হইতে একট। শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি £- 

দধান্থপ্রদারপরিরস্ত-করালকেরুমীপীস্তনালভননর্্মনখাগ্রপাতৈঃ 
্ুল্যাবলোকহসিতৈব্রজ 2ন্দ রীণামৃতত্তয়ন্‌ রভিপতিং রময়াঞ্চকার ॥৮৪২ | 

অন্যান্য স্থান হইতেও আরও ছুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের 
বাঙ্গাল! অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে। 

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাহাদিগের 
সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তহৃপশমনার্থে গ্রীক অন্তহিত হইলেন। -এই. গেল উনত্রিংশ অধ্যায় । 

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণাঘেষণবৃত্তান্ত আছে। তাহা সুলতঃ বিধুঃপুরাণের 
অন্ভুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় 
সম্বদ্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ- 
বিষয়ক গাৰ করিতে করিতে তাহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস 
ছুইই আছে। বুঝাইবার কথা৷ বেশি কিছু নাই।' দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবিড়ত 
হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দরিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা 
উদ্ধৃত করিব। | 

“কাচিদঞলিম্াগৃাৎ ত্ী তাখ লচর্বিিতম্‌। 
একা তদজিধকমলং সম্তপ্তা শুনয়োনধাৎ॥ 


দ্বিতীয় খ্ড : দশম পরিচ্ছেদ : শ্রীরাধা ৯৭ 


এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন 
আছে। আমরা - এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্টীক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার 
পর ত্রযন্তংশ অধ্যায়ে রাস্ক্রীড়। ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়। বিষুপুরাণোক্ত ধাসক্রীড়ার 
যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকুষ্ণকে পতিভাবে প্রাণ্ড হইয়াছিল, এজন্য 
কিঞ্িম্মাত্র ইন্জিয়সন্বন্ধও আছে । যথ|__ 
কন্তাশচিন্াট্যবিক্ষিপ্তকুগুলত্বিষমণ্তিতম্‌। 
গণ্ড গণ্ডে সং দধত্যাঃ প্রাদান্তাম্ব লচবিবিতম্‌॥ ১৩॥ 
নৃত্যস্তী গায়তী কাচিৎ কুজন্ন পুরমেখলা । 
পার্স্থাচাতহজ্ঞাজং শ্রাস্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
সং সং বং 
তাঙ্গ সঙ্গ প্রমুদাকুলেন্দ্রিাঃ কেশান্‌ ছুকুলং কুচপটিকাং বা । 
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোচ,মলং ব্রজন্ত্িয়ো বিশ্রশুমালাভরণাঃ কুরূদঘহ ॥ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেব্দ্রিয় 
স্বরূপ বর্নিত করিয়াছেন, তাহা! পুর্বে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
শরর।ধ। 


ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে “রাধা! নাম কোথাও পাওয়া যায় না। 
বৈষ্ণবাঁচার্য্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধ| নাম প্রবিউ। তীহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর 
পুনঃ পুনঃ রাঁধাগ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। 
গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিজ' ঈর্ধ্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহার! পদচিহ্ন 
দেখিয়। অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের নর্ধ্যাজনিত ভ্রমমাত্র । শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত 
হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়। অন্তহিত হুইলেন, এমন কথ| নাই এবং রাধার 
নামগন্ধও নাই। 

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, 
বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষণ- 
উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাঁধা। রাঁধ। ভিন্ন এখন কৃষ্চনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের 


মন্দির নাই ব! মুক্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধাম্যলাভ 
১৩. 


৯৮ কৃষ্ণচরিত্র 
করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষুরপুরাণে ব| ভাগবতে রাধা, ৮, তবে এ 
'রাধা' আজিলেন কোথ। হইতে ? 

রাঁধাকে প্রথম ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। ইউলসন্‌ সাহেব বলেন যে, ইহা 
পুরাণগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বাধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার 
ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা! আছে। আমি পূর্বেবেই বলিয়াছি 
যে, আদিম ক্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। 
যাহ। এখন আছে, তাহাতে এক নুতন দেবতত্ব সংস্থাপিত হুইয়াছে। ইহাই পুর্ববাবধি 
প্রসিদ্ধ ষে, কৃষ্ণ বিষুর অবতার । ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষুণর অবতার হওয়! দুরে থাকুক, 
কৃষ্ণই বিষুঃকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষু থাকেন বৈকুণে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাস- 
মগ্ডলে,_বৈকুষ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষুণকে নহে, ব্রচ্গা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দূর্গ 
প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান গোলোকধামে, 
বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। 
সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলামিনী দেবীই রাধ!। রাধার আগে রাসমগুল, 
রাসমগুলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাসের রা এবং ধা ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন ।% দেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাধিষ্টিত গোলোকধাম পূর্ববকবিদিগের 
বর্ণিত বৃন্দাবনের ব্জনীষ নকল। এখনকার কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার 
প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোকধামেও সেইরূপ বিরজ! নান্ধী রাধার গ্রতিযোগিনী 
গোপী ছিল। মানভগ্জন যাত্রায় যেমন ঘাত্রাওয়ালার৷ কৃষ্ণকে চক্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, 
ইনিও তেমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজজার কুঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার 
রাধিকার যেমন ঈর্ধযা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রক্ষবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ নর্ধ্যা ও কোপ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহ। গোলযোগ ঘটিয়৷ যায়। রাধিক1 কৃষ্ণকে 
বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত । সেখানে 
বিরজার দ্বারবান্‌ ছিলেন প্রীদাম| ব| শ্রুদাম। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়। দিল না। এ 
দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা৷ গলিয়। জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে 
ছুঃখিত হইয়া তাহাকে ুরর্জীবন এবং এবং পূব রূপ প্রদান করিলেন। বিরজ| গোলোকনাথের 


ররর রগ এ. টি ০ ররর রাজ 


*রাসে : স়্ গোলোকে, সূ স! দধাব হরেঃ পুরঃ। | 
তেন রাধ। সমাখ্যাতা পুরাবিস্তিথিজো তম ॥- ব্রদ্ষখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ । 
কিন্ত আধার স্থানাস্তরে।_ 
*্* + রাকারেো দানবাচকঃ। 
থা নির্বাপঞ্চ ত্াত্রী তেন রাধ! প্রকীরিত ।*_ শ্রীকফগলাখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ | 


হিতীয় খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ ; ্রীরাধা ৯৯ 


সহিত অবিরত্ত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু 
পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিদ্ব, এ জন্য মাত। তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাহারা সাত 
সমুদ্র হুইয়! রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজা-ৃত্বান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্কে অনেক 
ভত্পীনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে 
কৃষকিস্কর শ্রীদাম! রাধার এই দুর্ব্যবহার অতিশয় তুদ্ধ হইয়। তাহাকেও ভশ্সনা করিলেন। 
গুনিয়। রাধ। প্রীদাম[কে তিরস্কার করিয়। শপ দিলেন, তুমি গিয়া অনু হইয়! জন্মগ্রহণ কর । 
্ীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়। রায়াণপত্বী (যাত্রার 
আয়ান ঘোষ ) এবং কলঙ্কিনী হুইয়! খ্যাত হইবে। 

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়! কীদিয়। পড়িলেন। প্রীদাম।কে কৃ্ণ বর 
দিয়া বলিলেন যে, তুমি অন্তুরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে 
না। শেষে শঙ্বরশূলস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্মাসিত করিয়া বলিলেন, “তুমি 
যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলেন। 

এ সকল কথা নৃতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রক্গাৈবর্ত পুরাণ 
বাজালার বৈষ্ণবধন্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙালী 
বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙীত,. বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাঁদির মূল ্রঙ্গবৈবর্তে। 
তবে ব্রহ্গবৈবর্তকীরকথিত একটা বড মূল কথা বাঙ্গালার বৈষণবেরা গ্রহণ করেন নাই, 
অন্ততঃ সেটা বাজালীর বৈষ্ণবধর্মে তাঁদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই-_রাধিকা রায়াণপত্বী বলিয়া 
পরিচিত। কিন্তু ব্রহ্ষবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্বী। 
সেই বিবাহবৃত্তান্তটা সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা! 
পাঠকের ম্মরণ করিয়া দিই। 

“মেতৈমে দুরমধ্থরং বনতৃবঃ শ্তামাস্তমালক্রমৈ- 
ন'ক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তর্দিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। 
ইখং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জক্রমং 
রাধামাধবছোর্জয়স্তি যমুনাকূলে রহুঃকেলয়ঃ)” 

অর্থ | হে রাধে | আকাশ মেঘে ্সিগ্ধ হইয়াছে, তমাল ভ্রম সকলে বনভূমি 
অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়৷ যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, 
পথিন্থ কুপ্জ্রমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকুলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক । 

এ কথার অর্থ কি ? টীকাঁকার কি অনুবাদকার কেহই বিশ করিয়া বুঝাইতে 
পারেন না । এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, *গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু 


১০৩ কৃষ্ণচরিত্র 
অস্পঙ্ট ; কৰি নায়ক-নায়িকার কোন্‌ অবস্থা মনে করিয়। লিখিয়াছেন, ঠিক বল! যায় ন| | 
টীকাঁকারের মত, ইহ! গলাধিকাঁপখীর উক্তি | তীহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, 
কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে 1” বস্্রত: ইহ রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব 
গোস্বামী ব্রঙ্গবৈবর্লিখিঠ এই ধবিবাহের সুচন। স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচন! 
করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রঙ্গবৈবর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে 
বন্তব এই যে, রাধ। শ্রীদ।মশাপ|নুস।রে শ্তরীরুষ্ণের কয় বতুদর আগে পৃথিবীতে আমিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়, রাধিক। কৃষ্ণের অপেক্ষ! অনেক বড় ছিলেন । তিনি যখন 
যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু । 

“একদ| কৃষ্ণস হিতে নন্দো বৃদা।বনং যযৌ। 

তত্রোপধন ভাগীরে চারয়ামাম গোকুপম্‌ ॥ ১ 

সরঃহ্রস্বাতুতোরঞ্চ পাএয়াম।স তং পপৌ। 

উবাস বটমূণে চ বাণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২॥ 

এতন্বিনস্তরে কৃষ্ণ! মায়াবাল কবিগ্রহঃ | 

চক'র মায়য়াকশ্মান্মেঘ/চ্ছন্নং নভো মুনে ॥ ৩ ॥ 

মেধাবৃতং নভে দৃষ্টা শ্তামলং কাননান্তরম্‌। 

ঝঞ্চ'বাতং মেঘশবং বজশন্দ্চ দারুণম্‌ ॥ ৪ ॥ 

ৃষ্টিধারামতিস্থলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্‌। 

দৃষ্টেবং পতিতস্ন্ধান্‌ নন্দো৷ ভয়মবাঁপ হ॥ ৫ ॥ 

কথং যান্তামি গোবংসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি । 

গৃহং যদি ন যাল্তামি ভবিতা বালকন্ত কিম্‌ ॥ ৬॥ 

এবং নন্দে প্রবদতি ক্রোদ হ্ীহরিস্তদ। | 

মায়াভিয়। ভয়েভযম্চ পিতৃঃ কং দধার সঃ | 

এতন্রিননন্তরে রাধ! জগাম কৃপ্ঃসন্লিধিম্‌।? 

্হ্মবৈবর্তপুরাণম্‌, শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে ১৫ অধ্য।য়ঃ। 
অর্থ। “একদা কষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন । তথাকার ভান্তীরবনে 

গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাদু জঙ্ল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান 
করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয় বটগূলে বফিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে 
শিশুশরীরধারণকারী রুষণ অকল্মৎ মায়ার দ্বার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; বঞ্াবাত, মেঘশবদ, দারুণ বন্তশব্দ, অতিস্থ'ল বৃষ্টিধার, 
এবং বৃক্ষদকল কম্পমান হইয়! পতিতস্বন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। “গোধহন 
ছাড়িয়! কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, বদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই ব| কি 


দ্বিতীয় খ€্ড ; দশম পরিচ্ছেদ ; শ্ীরাধ। ১০১ 


হইবে" নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্্ীহরি তখন কাদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতিযুক্ত 
হইয়া বাপের ক ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন |” 

রাধার অপূর্ধব লাবণ্য দেখিয়। নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি 
গমুথে জানিয়াছি, তুমি পল্মারও অধিক হরির প্রিয়; আর ইনি পরম নিগুগ অচ্যুত 
মহাবিষুঃ ; তথাপি আমি মানব, বিষু্মায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার 
প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, মাও। পশ্চা মনোরথ পুর্ণ করিয়া আমার পুত্র 
আমাকে দিও |” 

এই বলিয়। নন্দ রাধাঁকে কুষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্চকে কোলে করিয়া 

লইয়। গেলেন। দূরে গেলে রাধ। রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি 
স্থট হইল। কৃষ্ণ সেইথানে নীত হইলে কিশোরঘুর্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে 
বলিলেন, “যদ্দি গোলোকের কথা ম্মরণ হয়, তবে যাহ! স্বীকার করিয়াছি, তাহ। পুর্ণ করিব।” 
তাহার! এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রক্ষা সেইখানে, উপস্থিত হুইলেন। 
তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্ততি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্ত। হইয়া, যথাবিহিত 
বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কুষ্ে সম্প্রদান করিলেন। তীহার্দিগকে বিবাহবন্ধনে বন্ধ 
করিয়া তিনি অন্তহিত হইলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশাক্্র বিবাহ হুইয়াছিল কি 
না, যদি হইয়া থাকে, তবে পূর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহ। ব্রক্ষবৈবন্ত' পুরাণে পাইলাম 
না। রাঁধাকুষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বল! বাহুল্য যে, ব্রঙ্মবৈবর্তের রাসলীলাও 
এরূপ । 

যাহ! হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পুর্ণ নৃতন বৈষ্ণবধন্্ম সৃষ্ট 
করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিজু বা ভাগবত ব| অন্ত পুরাণে নাই। রাধাই 
এই নুতন বৈষ্ঞবধর্ম্ের কেন্দ্রস্বূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন 
বৈষ্ণবধর্মমবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচন| করিয়াছেন। হার দৃষ্টান্তামুসরণে 
বিগ্ভাপতি চণ্তীদাস প্রভৃতি বাজালার বৈষ্বগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর 
অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতগ্ভদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। 
, বলিতে গেলে, কল কবি, সকল ধধি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মাবৈবর্তকারই 
বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখ! যাউক, এই 
নৃতন ধর্মের তাৎপর্য কি এবং কোথা হইতে ইহা! উত্পন্ন হইল। 

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশান্ত্র উত্পন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য 
সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু হয়টির মধ্যে দ্রইটিরই প্রাধাম্য বেশী -বেদান্তের ও সাঞ্য্ের। 


১৪২ কুষঃচরিত্র 


সচগ্লাটর ব্যাসপ্রণীত বঙ্গাসুত্রে বেদান্তদর্শনের স্ঙ্ি বলিয়া অনেকের বিশ্বীস। বস্তুতঃ 
বেদাস্তদর্শনের আদি ব্রক্গাসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদৃকে ও বেদান্ত বলে। উপনিষহৃক্ত 
বরঙ্গাতত্ব, সংক্ষেপতঃ শর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগণ্ড ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি 
এক ছিলেন, সিস্বক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্বা।। জীবাত্বা সেই পরমাত্মার 
অংশ) ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্মতা প্রাপ্ত ; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার 
ঈশরে বিলীন হইবে। ইহা অদৈতবাদে পরিপূর্ণ । 
প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্ম্দের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরধাদের উপর নিম্মিত। বিষ এবং 
বিষুঃর অবতার কৃষ্ণ, বৈদাস্তিক ঈশ্বর । বিষুওপুরাণে এবং ভাগবতে এবং ভাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে 
যে সকল বিষুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহ! সম্পূর্ণরূপে বা! অস্পূর্ণরূপে অদৈতবাদাতবক। 
কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্বেবের ভীক্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র | 
কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে 
শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচাধ্য, মধাচার্য্য এবং বল্পভাচার্য্, এই চারি জনে অছ্বৈতবাদের ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যাখ্য। করিয়া অধৈতবাদ, বিশিষটাদৈতবাদ, দ্বৈতাঁছৈতবাদ এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ-_-এই 
চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাগীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে 
ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ছুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগত, তত্তিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর 
এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগত নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগত আছে-_“সুত্রে 
মণিগণ! ইব।” শীশ্বরও জাগতিক সর্ববপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন 
বৈষবধর্ম্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নিভ'র করে। 
দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশান্ত্র সাথ্য। কপিলের সাথ্যা ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু 
সাষ্্েরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাথ্ের স্থুলকথ। এই, জড়জগৎ বা! 
জড়ভগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। পরমাত্ম। বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে 
জনশূন্য ; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগত 
এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহার! “প্রকৃতি নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্ববস্থগিকারিনী, 
অর্ববসঞ্চারিণী। সর্ববসঞ্চালিনী, এবং সর্ববসংহারিণী।. এই প্রকৃতিপুরুষতত্ব হইতে প্রকৃতি- 
প্রধান তাস্ত্রিধর্ণের উতুপত্তি। এই তান্ত্রিকধর্ম্ে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরগ্রন হইয়াছিল। 
যাহারা বৈবদিগের অধৈতবাদে অসস্তুষ, তাহার। তান্ত্রিকধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।, 
সেই তান্ত্রিকধর্ণের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্ম্ে সংলগ্ন করিয়া বৈষবধন্্মকে পুনরুজ্ছবল করিবার 
জম্য ব্রঙ্ষবৈবর্তকার এই অভিনব. বৈষ্বধর্মা প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ঃবধ্শের 
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পুনঃংস্কার করিয়াছেন। তাহার স্থষ্টা রাধা সেই সাথ্যদিগের মূলগ্রকৃতিস্থানীয়।। ঘদ্দিও 
্র্ষবৈবর্ত পুরাণের ব্রঙ্ষখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলগ্রকৃতিকে সষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে 
স্ট্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃঞ্জজন্মখণ্ডে দেখ। যাঁয় যে, কৃষ্ণ শ্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ 
মূলপ্রকৃতি বলিয়৷ সম্বোধন করিতেছেন । যথা 
“মমাদ্ধাংশস্বরূপ| ত্বং মূলপ্রককতিরীশ্বরী ॥” 
গ্রকষ্ণজন্ম”ণ্ডে, ১৫ অধ্যা১ ৬৭ ্লোকঃ | 

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকার এইরূপে 

বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্োক্তি। 


“যথা হঞ্চ ও থ|হঞ ভেদে! হি নাবয়োঞ্রবম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 
যথ। ক্ষ'রে চ ধ'বল্যং যথাগ্প দাহিকা সতি। 

যথা! পৃথিব|1ং গন্ধশ্চ তথাহং তরি সম্ততম্ ॥ ৫৮॥ 
সিনা মৃদা ঘটং কর্ত্‌ং বিনা স্বর্ণেন কুগুলম্‌। 
কুলালঃ স্বর্ণকারণ্চ ন হি-শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ 
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্ং ন চ কর্ভূমহং ক্ষম£। 
সষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরপোইহমচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥ 


ঝা ঠা ক সং 


কষ্ণং বদস্তি মাং শোকাস্থয়ৈব রছিতং যদা। 
শীকষঞ তদা তে হি তম়ৈব সহিতং পরম্‌ | ৬২॥ 
ত্বঞ্চ ভীত সম্পত্তিন্বমাধারম্বরূপিণী | 
সর্ধশক্তিহ্বরূপাসি সর্ধেবাঞ্চ মমাপি চ ॥৬৩॥ 
ত্বংস্ত্রী পুযানহং রাধে নেতি বেদেযু নির্ণয়ঃ । 
তবঞ্চ সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥ 
যদ তেজঃম্বরপোহ্হং তেজোবপাসি তং তদ। | 
ন শঞরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী॥ ৬৫ ॥ 
সর্ধববীজন্বরপোইছং যদ যোগেন সুদদরি। 
ত্বধ্চ শি স্বরূপা'স সর্বক্সীরপধারিণী ॥ ৬৬ ॥” 
শ্রীকফজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়:। 


“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, . আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। 


ুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে 
সর্বদাই আছি। কুস্তকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, বর্ণকার স্বর্ণ বিনা সুগুল 


৯০৪ 


কৃষ্ণচয়িত্র 


গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত স্থষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির 
আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীল্পরূপী। আমি যখন তোম] ব্যতীত থাকি, তখন লোকে 
আমাকে 'কৃষ” বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি 
আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি 
পুরুষ, বেদ ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্বন্বরপা, আমি 
সর্বরূপ। আমি যখন তেজংম্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, 
তখন তুমিও অশরারিণী। হে স্থুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা 
তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ববস্ত্ীরূপধারিণী হও ।” 


পুষ্চ, 


যথাহধ তথা তঞ্চ যথা! ধাবল্যদু্ধচে|; 1 

ভেদঃ কদাপি ন ভবেমিশ্চিতঞ্চ তথাবয়ে: ॥ ৫৬॥ 
গা গু ক সা 

ত্বংকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্বযোধিতঃ। 

যা যে'ষিং সা চ ভবতী যঃ পুমান সোইহমেব চ ॥ ৬৮॥ 

অহঞ্চ কল বহিত্তং স্বাহ। দাহিক। প্রিয়! । 

ত্বয়া সহ সমর্থোংহং নালং দগ্ধ ত্বাং বিনা ॥ ৬৯ 

অহং দীষ্থিবতাং হৃর্য্যঃ কলয়া তং গ্রভাত্তিক।। 

সঙ্গতম্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্রিমান্‌॥ ৭০ ॥ 

অহঞ্চ কলয়। চন্দ্ত্বঞ্চ শোভ। চ রোহছিণী। 

মনোহরন্ত্য় সার্ঘাং ত্বাং বিনা চ ন হুন্দরি ॥ ৭১।' 

জহুমিজ্শ্চ কলয়া ম্বর্গলক্ষীশ্চ ত্বং সি । 

ত্বয়া সার্ধং দেবরাজো হতট্রম্চ তয় বিনা ॥ ৭২% 

অহং ধর্মাশ্চ কলয়া ত্ঞ্চ মুস্তিশ্চ ধর্দিণী | 

মাহং শক্তে। ধন্মকৃত্যে তাঞচ ধর্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩ ॥ 

অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্ঞ্ স্বাংশেন দক্ষিণা । 

তবয়া সার্চ ফলদোহপ্যসমর্থন্তুয়] বিনা ॥ ৭৪ ॥ 

কল্গয়৷ পিতলোকো২হং স্বাংশেন, ত্বং স্বধ] সতি। 

ত্বয়ালং কব্যদা.ন চ সদ] নাপং ত্বয়] বিন! ॥ ৭৫ ॥ 

তুঞ্চ সম্পৎগ্বরূপ।হমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ। 

লক্ষীযুক্তত্বয়' লক্্যা নিশ্ীকশ্চাপি ত্বাং বিনা! ॥ ৭১ ॥ 

অহং পুমাং্বং প্রকতিন অষ্ট'হং তয়! বিন|। 

যথা নালং কু্লালশ্চ ঘটং কর্তৃং মুদা বিনা ॥ ৭৭ 


সর্বববীজম্বরূপ হই, 
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অহং শেষস্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বনুদ্ধরা । 
্বাং শস্তরত্বাধারাঞ্চ বিভগ্ি মুদ্ধি হন র॥ ৭৮ ॥ 
ত্বঞ্চ শাস্তিশ্চ কাত্তিশ্চ মৃত্ঠিমুণ্তিমতী সতি। 
তুষটিঃ পুষ্ট: ক্ষম। লজ্জ: ক্ষুতৃষণ! চ পরা দয়! ॥ ৭৯॥ 
* নিদ্রা শ্ুদ্ধা চ তন্ত্র চ মুগ্ছা চ সন্তৃতিঃ ক্রিয়া! । 
মুক্তিরপা ভক্ভিরূপ। দেহিনাং ছুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ॥ 
মমাধার। সদ] ত্ঞ্চ তবাত্বাহং পরস্পরম্‌। 
যথা ত্ঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরযৌ । 
ন ঠি হ্ৃট্িল্দেখি দ্বয়েরেকতরং বিন! ॥ ৮১ ॥ 
শকষ্জন্মখণ্ডে, ৬৭ অধায়ঃ 1৯ 
“যেমন দুগ্ধ ও ধধলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে ভুমি। তোমাতে 
আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহ] নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের 
ংশকল|; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাঁহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি 
বহ্ছি, তুমি প্রিয়। দাহিক। স্বাহ! ; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দঞ্চ করিতে সমর্থ হই, তুমি 
ন। থাকিলে হইনা। আমি দীপ্তিখান্দিগের মধ্যে সূরধ্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে 
থাকিলে আমি দীপ্তিমান্‌ হই, তুমি না থাকিলে হই ন|। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি 
শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনে!হর; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে 
নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষনী; ভুমি সঙ্গে থাকিলে আমি 
দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতগ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধরন্মিণীমুস্তি ; ধর্ম 
ক্রিয়ার স্বরূপা, তুমি ব্যতীত আমি ধর্্মকাধ্যে ক্ষমবান্‌ হই না। কলা দ্বারা আমি যজ্ঞ, 
তুমি আপনার অংশে দক্ষিণ|; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে 
তাহাতে অসমর্থ । কল ছ্বারা আমি পিতলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা ; 
তোম। ব্যতাঁত পিঞদান বৃথ।। তুমি সম্পৎস্বরূপ।, তুমি সঙ্গে থাঁকিলেই আমি প্রভু; 
তুমি লক্ষমী, তোমার সহিত আমি লক্ষীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃভ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি 
প্রকৃতি; তোঁম। ব্যতীত আমি শ্রষ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুস্তকার যেমন ঘট করিতে 
পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই স্থষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ, 
তুমি আপনার অংশে বন্ুদ্ধরা; হে স্থন্দরি! শশ্রত্বাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে 
বহুন করি হে সতি! তুমি শাস্তি, কান্তি, তি মুক্তিমতী, তুষ্ি, টি ক্ষমা, লজ্জা, ক্ুতৃষণ 


নীপা পিপিপি পা তীর জপ সী ও শপ পপ পা 








পল পাপা শিীপিপািপিশীসীটি শাপলার 


ব্যান কাধ্াপয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হতে ইহা উদ্ধত কর. গেল। মূলেকিছু 
গোলযোগ আছে বোধ হুয়। 


১৪ 


৯০৬ কষ্চরিত্র 


এবং তুমি পর! দয়া, শুদ্ধ! নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্ছ, সম্ভতি, ক্রিয়া, মুস্তিরূপা, ভক্তিরূপা, এবং 
জীবের হুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্ম; যেখানে তুমি, 
সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! ছুইএর একের অভাবে সি হয় ন1।” 

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে। ইহাতে যাহ। পাই, তাহা 
ঠিক সাম্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাম্যের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। 
প্রক্কৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির 
সঙ্জে পুরুষের সম্ন্ধ সাথ্যগ্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুণ্পের ছায়ার উপমা গার 
বুঝাইয়াছেন। স্ফাটিক পাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌; তবে পুষ্পের 
ছায়৷ স্ষাটিকে পড়ে, এই পধ্যস্ত ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, 
আত্মাই শক্তির আগনার। যেমন আধার হুইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না. 
তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রটে আছে, এম 
নহে। ষঞ্চব পৌরাণিকেরাও সাধ্যের প্রকৃতিকে বৈষ্কবী শক্তিতে পরিণত - করিয়াছেন। 
বুঝাইবার জন্য বিষুঃপুরাণ হইতে উদ্ধত করিতেছি £__ 


“নিত্যৈব ল! জগন্মাত৷ বিফোঃ শ্রীরনপারিনী। 

যথ! সর্ধগতো বিষ্ুস্ততৈবেরং ছিজোততম ॥ ১৫ ॥ 

অর্থে! বিষ্ঃরিয়ং বাণী নীতিরেষ! নয়ে! হরিঃ 

বোধে! বিষুরিয়ং বুদ্ধিধর্্মোংসৌ সৎক্রিয়া স্বিয়মূ॥ ৯৬॥ 
অষ্ট! বিস্ুরিয়ং সিং শ্রীভূ মিভৃধরো হরিঃ। 

সন্ভোষে! ভগবান্‌ লঙ্গীপ্তহিমৈত্রের | শার্বতী ॥ ১৭॥ 
ইচ্ছা র্তগবান্‌ কামো যজোইসৌ দক্ষিণ! তু সা। 
আস্ধাুতিরসৌ দেবী পুর়োডাশো জনার্দনঃ ॥ ১৮ল 
পত্বীশালা মুনে | লক্ষী: প্রাথংশে! মধুহ্দন: | 
চিতিরর্মীর্ বিরূপ ইশা শ্রর্ভগবান্‌ কুশঃ ॥ ১৯॥ 
সামন্বরপে! ভগবান্‌ উদ্‌গীতিঃ কমলালয়! 

স্বাছ৷ লন্দীর্জগল্পাথে! বাসুদেবে! হুতাশন; ॥ ২* | 
শঙ্বরে! ভগঘান্‌ শৌরিভূতিগ্গোৌরী দ্বিজোত্বম। 
মৈত্রেয়! কেশব: হৃত্যস্ততপ্রত1 কমলালয় ॥ ২১ ॥ 
বিষুঃ পিতৃগণঃ প্গা শ্বধা শাস্বততৃরিদা। 

ভৌ: জী; সর্বাত্বকো বিষ্চরবকফাশোহ ভিবিভ্তয়ঃ ॥ ২২। 
শশান্ধ; ভ্রীধর: কাজি: ভরীস্ততৈযানপায়িনী। 
ধৃতিপ্ধীর্জগচেষ্টা বায় সর্ধতরগে হরিঃ ॥ ২৩। 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ ঃ ত্রীয়াধ!| ১৪৭ 


জলধিতিজ ! গোবিন্তদ্েল। শ্রীর্মহামতে ! | 

লন্ীত্বরপমিজ্াণী দেবেন্তরে! মধুহ্দনঃ ॥ ২৪ | 

বমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্‌ ধূমোর্ণা কমলালয়া 

খদ্ধি: শ্রী: শ্রীধরে দেব; স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ 

গৌরী.লঙ্্ীর্মহ!ভাগ। কেশবো বরুণ: স্বয়মূ। 

শরর্দেবসেন!-বিপ্রেন্্র! -দেবমেনাপতির্রিং ॥ ২৯। 

অবষ্টভ্তে! গদা পাণিঃ শক্তির্লন্মীর্ঘিজো তম ! । 

কাঠা লক্্ীনিমেোহসৌ মুহূর্তোহমৌ কলা তু স]। 

জ্যোধ্ম। লক্ষী: প্রদীপোইসৌ সর্বাঃ সর্বেশ্বরে। হরিঃ ॥ ২৭ 
- লতাভূত! জগন্সাতা শ্রীবিষুক্র মদংস্থিতঃ | ২৮ ॥ 

বিভাবরী শ্রীর্দিবসে! দেবশ্চক্রগদাধর; | 

বরপ্রণে! ধরো বিজুবর্বধুঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯: 

নদশ্বরূপে৷ ভগবান শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতি: | 

ধবজশ্চ পুগুরীকাক্ষঃ পতাক| কমলালয়! ॥ ₹* ॥ 

'তূষা৷ লক্ষমীর্জগংস্বামী লোভে! নারায়ণঃ পরঃ । 
-বরতিরাগৌ চ ধর্মজ ! লক্ষষীর্গোবিদ্দ এব চ ॥ ৩১ ॥ 

কিঞ্চাতিবছুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচাতে । 

দেবতি্ধ্যত্মনুষ্যাদৌ পুংনায়ি ভগবান্‌ হরিঃ। 

স্্রীনামি লক্ষ ৈত্রেয়! নানয়োধিস্ততে পরম্‌ ॥ ৩২।৮ 

শ্রীবিষুরপুরাণে প্রথমেহংশে অইমোহ্ধ্ায়ঃ | 


“বিষুর শ্রী সেই জগম্মাত। অক্ষয় এবং নিত্য। হেশ্্িজোত্তম! বিজু সর্বধগ, 
ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষুঃ অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ বোধ; 
ইনি ধর্ম, ইনি সতক্রিয়। ; বিষুট' অষ্টা, ইনি পি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্‌ সন্তোষ, 
হে মৈত্রেয়! লক্ষমী শাঙ্বতী তুষ্ট; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম; ভিনি যজ, ইনি দক্গিপ।; 
 জনার্দিন পুরোডাশ, দেবী আন্াহুতি; হে মুনে! লক্ষী পত্ীশাল!, মধুসূদন প্রাথশ ; 
হরি যুপ, লক্গমী চিতি; ভগবান্‌ কুশ, শ্রী ইঞ্মা; ভগবান্‌ সাম, কমলালয়া উদগাতি; লক্ষী 
স্বাহা, জগম্সাথ বান্থদেব অগ্নি; ভগবান্‌ শৌরি শঙ্কর, হে ছ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী গৌরী; ছে 
মৈত্রেয়! কেশব সূর্য্য, কমলালয়৷ তাহার প্রভা; বিষুঃ পিতৃগণ, পল্লা। নিত্যতুষ্িদা ম্বধ! ; 
ী স্বর্গ, সর্ববাত্মক বিষ অতিবিস্তৃত. আকাশস্বরূপ ; গ্রীধর চন্দ্র, স্ত্রী তাহার অক্ষয় কান্তি; 
লক্ষমী জগচ্ছে্ট! ধৃতি, বিষু সর্বব্রগ বায়ু; হে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে ! প্র 
তাহার বেল|; লক্ষী ইন্্াণীস্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র; চক্রধর সাক্ষাৎ ঘম, কমলালয়া ধূমোর্ণা ; 
জী খদধি। শীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরঃণ, মহাভাগ! লক্ষ্মী গৌরী; ছে বিপ্রেন্্া। 


১৪০৮ কৃষ্ণচরিত্ 


শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাঁধর পুরুষকার, হে ছিক্োত্তম ! লক্ষী শক্তি? লক্গমী 
কাঠা, ইনি নিমেষ; ইনি মুহুর্ম, তিনি কলা; লক্ষ্মী আলোক, সর্বেশ্বর হরি সর্ববপ্রদীপ: জগম্মাত| 
রী লতাড়ৃত', বিষ ক্রমরূপে সংশ্থিত ; শ্রী ধিভাবরী, দেবচক্রগণাধর দিবস; বিষু বরপ্রাদ বর, 
পল্মবনালয়। বধূ; ভগখান্‌ নদস্বরূপী, শ্রী নদারূশা ; পুঞরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা; 
লঙ্গমী তৃষণ, জগতস্বামী নারায়ণ পরন লোভ ; -হ ধর্মজ্ঞ ! লঙ্গনী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক 
উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তিয্যক্‌ মনুষ্যাদিতে পু*ন!মবিশিষ্ট হরি, এবং 
স্্রীনামবিশিষ্টা লঙ্গমী। হে মৈত্রেয়! এই ছুই ভিন্ন আর কিছুই নাই ।” 

বেদাস্তের যাহ। মায়বাদ, সাঙ্ঘ্যে তাহা গরকৃতিব|দ॥। প্ররুতি হইতে শক্তিবাদ। এই 
কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদৈতবাদ মিলিত হুইল! বোধ হয়, উহাই স্মরণ রাখিয়! 
্রক্ষবৈবর্তকার নিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিহেছেন য়, ভুমি না থাকিলে, আমি কৃ, 
এবং তুমি থাকিলে আগি প্রীক্লষ্চ। বিপুঃসুর;নকৃথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষণ। পাঠক 
দেখিবেন, বিবুঃপুরাণে ধাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রগাটৈপর্ডে রাবণ! সম্বন্ধে ঠিক তাহাই 
কথিত হইয়াছে । রাধ! সেই শ্রী” পরিচ্ছেদের উপর আনি শিরোন!ন দিয়াছি, ভ্রীরাধ।” | 
রাধ। ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাধিত পরিণয়, শক্তিমানের শনির স্ফৃত্তি, এবং শক্তিরই 
বিকাশ উভয়ের বিহার । 

যে ব্রঙ্গবৈবর্ভ পুরাণ এক্ষণে বিষ্ভমান আছে, ততকধিত গাধা হব কি, তাহ। বোধ করি 
এতক্ষণে পাঠককে বুঝ|ইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রদ্মাণৈবর্ত পুরাঁণে 'রাঁধাতত্ব' ছিল কি? বোধ 
হয় ছিল; কিন্ত এ প্রকার নহে। বর্তগান ব্রহ্মাবৈবর্তে রাধ। শব্দের বুশুপত্তি অনেক প্রকার দেওয়। 
হইয়াছে। তাহার হুইটি পুুর্বি ফুটুনোটে উদ্ধত করিয়াচি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি ৪ 


“রেফে, হি কোটজন্মাঘ কঙ্মজেগং শুভ হভস্‌ 


আ.কারে। গর্ভবাসঞ্চ মৃত্/ঞ রোগনুংছেত ॥ ১০১। 
ধকার আরুষে' হানিম।পারে। ভবেদ্ধনম্‌। 
শরবণম্মরণোক্তিভাঃ প্রণস্ততি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 
রাকারে! নিশ্চলাং ভক্তিং দান্তং কৃষ্পদানু-জ। 
সর্দেক্সিতং সদ:ংনন্নং সর্ববসি:দ্বীঘমীশ্বরমূ্‌॥ ১'৮ ॥ 
ধকারঃ সহবানঞ্চ তত ল্য কলমের চ। 
দলাতি মান্টিং সারপা' তত্বঙ্নং হবেঃ সমম্‌ ॥ ৯০৯ 0৮ 
রঙ্গবৈবর্ভপুরাণম্‌, ইককষ্ণগন্মধণ্ডে ১৩ আঃ 


ইহার একটিও রাধা শবের প্রকৃত বুপত্তি নয়। রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্ে, পু্জাথে। 
যিনি কুফর আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিক]। বর্তমান ক্রক্ষবৈবর্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও 


দ্বিতীয় খণ্ড ; একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বৃন্দাবনলীল।র পরিসমাপ্ধি ১৩৯ 


নাই। যিনি এই রাধা শবের প্রকৃত ব্যুৎ্পত্তি গোপন করিয়। কৃতকগুল| অবৈয়াফয়ণিক কল 
কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জম্ম ইবার চেষ্টা ক।রয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্য। করিয়া 
সামবেদের দৌহাই দিয়াছেন,% তিনি কখনও 'রাধা' শব্দের স্থগ্টিকারক নছেন। যিনি রাধা 
শবের প্রকৃত ব্যুতপত্তির অনুযায়িক হইয়। রাধারূপক রচন। করেন নাই, তিনি কখনও রাধার 
স্তিকর্তী নেন । সেই জদ্ বিবেচন! করি যে, আদিম ব্রচ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম স্থষ্টি। এবং 
সেখানে রাধ। কৃষ্ঠারাধিক1 অ।দর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই। 

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আঁছে-বিশাখানক্ষত্রেরণ" একটি নাম রাধা। 
কৃত্তিক। হইতে বিশাখ। চতুর্দশ নক্ষত্র। পুরবের কৃত্তিক! হইতে বগুসর গণনা! হইত। কৃত্তিকা 
হইতে রাশি গণন| করিলে বিশাখা ঠিক দাঝে পড়ে । অতএব রাঁসমগুলের মধ্যব্তিনী হউন 
ব। না হউন, রাধ। রাশিমণুলের বা! রাশম গুলের মধ্যবর্তী বটেন। এই 'রাঁশমগ্ডলমধ্যবপ্তিনী' 
রাধার সঙ্গে 'রাসম গুলের রাধার কোন সম্থন্ধ আছে কি ন|, তাহ! আসল ব্রদ্ষবৈবর্তের অগাবে 
স্থির কর| অসাঁধা । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


বৃন্দাবনলীলার পরিলমপ্তি 


ভাঁগবতে বৃন্দাবনলীল। সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথ। আঁছে। 

১ম, নন্দ এক দিন গান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়৷ তাহাকে 
ধরিয়৷ লইয়! বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া! আসেন। শাদ। কথায় 
নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহ!কে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। 

২য়, একট] সাপ আসিয়। এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে 
মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পট! বিদ্ভাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
স্বস্থানে গমন করে। শাদ। কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন । 

৩য়, শঙ্খচুড় নামে একট। অন্থর আসিয়৷ ব্রজাঙনাদিগকে ধরিয়া লইয়। যায়। কৃষ্ণ 
বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া! ব্রজাজনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শহচুড়কে বধ করেন। 
রক্মবৈবর্তপুরাণে শঙ্চুড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে বলিয়াছি। 

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা৷ মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত 
অরিষটীন্থুর ও কেশী অন্ুরের ব্ধবৃত্তাস্ত হরিবংশে ও বিষুঃপুরাণে আছে এবং মহাভারতে 


সপ ০ সপ ৬৬৯৫, ০৯৮৮ পি এ পপ পি শা? আপ পপ এরা 


* রাধাশবন্ত বুঃংপতিঃ সামবেদে নিরূশিতা ।--১৩ অঃ, ১৫৩। 
1 বাধা বিশাণ। পুদ্কে তু সিধ।তিস্তো শ্রবিষ্ঠয়া ।--ব্মমরকোষ । 








১১৭ কৃষণচরিক্র 


শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃযরূগী এবং কেশী অশ্বনধগী। 
শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন। 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়৷ উড়াইয়! দিলে 
অরিষউবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়। দেওয়! যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তাস্ত 
অধর্ববসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বল! হইয়াছে । কৃষ্ণকেশী অর্থে 
যার কাল চুল। খথেদসংহিতাঁতেও একটি কেশিসূক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সুক্ত )। 
এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ধক হইতে এমন বুঝ! যায় যে, 
হয়ত মুনিই কেশী-দেবতা | মুনিগণ লম্বা লম্ব। চুল রাখিতেন। এ ছুই খকে মুনিগণেরই 
প্রশংসা কর! হইতেছে। 111 সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম খকে, অন্প্রকার 
বুঝান হুইয়াছে। প্রথম খক্‌ রমেশ বাঁবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন £__ 

“কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকেঃ তিনিই জলকে, তিমি ভুলোক ও ছালোককে ধারণ করেন । 
সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বার! দর্শনযোগয করেন । এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী। 

_. তাহা হইলে, জগছ্যপ্তক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই 

কৃষ্কেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন। 

এইথানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাণ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর 
পাইলাম কি? এঁতিহাসিক কথ! কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক 
কথা অতিপ্রকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ । তাহার ভিতর এতিহাসিক তত্ব অতি ঢুলভ। আমরা 
প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে--চৌরবাদ এবং পরদারবাদ 
_ে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে 
ত্রজলীলার সমালোচন! করিয়াছি। এঁতিহাসিক তত্ব যদি কিছু পাইয়া! থাকি, তবে সেটুকু 
এই,__-অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বন্থুদেব আপন পত্বী রোহিগী'এবং পুক্রদধয় রাম ও কৃষ্ণকে 
নম্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। 
তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুস্থলভ গুণসকলে সর্ববজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে 
তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষটকারী পণ্ড প্রভৃতি হনন করিয়া 
গোপালগণকে সর্বদা রক্ষ। করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন এবং সর্ধবজীবে 
কারুণ্যপরিপুর্ণ_সকলের উপকার- করিতেন । গোঁপালগণ প্রতি এবং গোপবাঁলিকাগণ প্রতি 
তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহলাদ করিতেন এবং সকলকে সন্ত 
রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মত্বও তাহার হৃদয়ে উত্তাসিত হইয়াছিল। 
এতটুকু এঁতিহাপসিক তব্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া! বলিতে পারি ন[। তবে ইহাও 
বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়। 


তৃতীয় খণ্ড 


মযুরা-দ্বারকা 


ধন্তনোতি সতাং ৫ সতুমূতেনামুতযোনিনা । 
ধর্ধার্থব্যবহারানগৈস্তশ্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
কংলবধ 


এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় 
বলশালী হইয়াছেন। পৃতন! হইতে অরিষ পর্য্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন । 
দেবধি নারদ গিয়৷ কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বন্থদেবের পুত্র। দ্েবকীর অহমগর্ভজা 
বলিয়। যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্তা। বহৃদেব সন্তান 
পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও 
কুদ্ধ হইয়া বন্থদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম- 
কৃষ্ণকে আনিবার জঙ্য অক্তুরনাম। এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। 
এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্‌ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের 
অভিপ্রায়ে ধনুপ্দ্থ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ অক্রুর কর্তৃক তথায় 
আনীত হইয়া ক রক্গভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও 
লনবপ্রতিষ্ঠ মল্প চাণুর ও মুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা! দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় 
নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বন্থুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আঁদেশ করিয়া কৃ্ণ- 
বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মন্লযুদ্ধ দেখিবার জন্ত 
অন্তান্ত যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্প্রদান-পূর্ব্বক. তছুপরি আরোহণ 
করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়! রলভূমে নিপাতিত 
ও তাহাকে নিহত করিলেন। পরে বন্ত্রদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দন! 
করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা! হইলেন না । 








৮৯৮০ ০ 


* পথিমধ্যে কুজা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছু নাই। কুজা 
আপনাকে নুন্দরী হইতে দেখিয় ক্ষ্ণকে নিজ মন্দিরে যাইতে অহ্ুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির । 
বিষুপুরাণে এই পধ্যন্ত। ক্কষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সঙ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও 
্রহ্মবৈবর্তকার তাহাতে সন্ধষ্ঠ নহেন, কুজার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরঞ্কার দিয়াছেন, শেষ যাত্রায় 
কু্ধ। পাটরামী 

আমর! এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে 
এঁতিহানিক কথা কিছুই পাওয়। যায় না) যাহা পাওয়া যায়, তাহ! বিষুঃপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত 
যাহা পাওয়। বায়, তাহা অতিগ্রকৃত উপন্তাস মা্জ। তবে ভাগবতকিত বাল্যলীল! অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, 


আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধা হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিতে পারি। | 


১৫ 


ঠ১৪ কৃুষ্ণচরিত্র 


হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধবৃত্তান্ত কথিত হুইয়াছে। কংসবধ 
এঁতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ এঁতিহাসিকতাশুন্য । ইহাতে বিশ্বীস 
করিতে গেলে, অতিপ্ররূত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবধি নারদের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তাঁর পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, 
কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহা ছাড়, দুইটি গোপবালক আঙিয় 
বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মধুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা! ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। 
অতএব দেখ! যাউক যে, সর্ববপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে 'এই বিষয় কি আছে । মহাভারতের 
সভাপর্বেব জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে রুষ্চ নিজে নিজের পূর্বববত্ীস্ত যুধিষ্টিরের নিকট 
বলিতেছেন £-_ 

“কিয়ংকাল অতীত হইল, কংস « যাপবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অগুজ। ন।মে বাহদ্রধেখ 
ছুই কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ দুরায্মা স্বীয় বাহুবলে ভ্ততিবর্থকে পর।জয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান 
হইয়। উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ কষত্রিয়গণ মুঢ়মতি কংসের দৌরাজ্মে সাতিশয় ব্যখিত হইয়া জ্ঞাতিব্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ব আমাকে অনুয়োধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আহুক-কন্া প্রদান 
করিয়৷ জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্্র সমভিব্যাহীরে কংস ও নুনামাকে সংহার করিলাম” 

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথ। কিছুমাত্র নাই। বরং 
এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্বব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাদ করিতেন। 
কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তীহাকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষ! করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কুষ্ণ তাঁহ। না 
করিয়া জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ 
তাহার সহায় ছিল কিনা, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহ। স্পট বুঝ যাইতে পাঁরিতেচে 
যে, অন্তাগ্ত যাদবগণ প্রকাশ্টে তীহাদের সাহায্য করুন বাঁ ন] করুন, ক'সকে কেহ ক্ষ! 
করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাহাদের সকলের উপর অত]চার করিত, এজন বরং 
বোধ হয়, তাহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়। 

ধসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু এঁতিহ|সিক তত্ব পাওয়। 
ধায় না। 
আর এতিহাসিক তত্ব ইছ। পাওয়| যায়, যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়। কংসের 
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্ কালীগ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, ? কিন্ত বনি বলিতে বাধা, এই অনা 
মাছে "দানবয়াজ কংস।” মূলে তাহ! নাই, যথা--- 
কৃ্তচিত্বথ কালন্ত কংসো নির্মধ্য যাদবান্‌। 
নুতরাং প্দানবরাজ” শব্ধ তুলিয়া দিয়াছি। 


তৃতীয় খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষ! ১১৫ 


পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, 
মহাঁভারতেও উগ্রসেনকে যাঁদবদিগের অধিপতি স্বরূপ বরিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার 
রাজ্যভাগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে 
পারিতেন; কিন্ত্বী তিনি তাহা করিলেন না, কেন ন|, ধর্মমত; সে রাজ্য উগ্রসেনের । 
উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজ! হইয়াছিল। ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি 
শৈশবাবধিই ধর্ম্াত্ম!। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। 
তিনি ধর্্মানুরুদ্ধ হুইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমর! পরে দেখিব যে, তিনি 
প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাঁই ধর্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী 

ধসের বধে সমস্ত যাদবগণের ছিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন__ 
ধন্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন 
কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই 
এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম 


ধ্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি 
আদর্শ মনুষ্য। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিক্ষ! 
পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাঁশীতে সান্দীপনি খবির 
নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃবষ্টিদিবসমধ্যে শস্ত্রবিষ্ঠায় সুশিক্ষিত হইয়া 
গুরুদক্ষিণ। প্রাদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। 
কষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়। যায় ন। 
নন্দালয়ে তাহার কোনও প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যাঁর না। 
অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্বদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে 
তাহাদিগের কোনও প্রকার বিষ্াশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় 
উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নন্দালয় হুইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। ুর্বব- 
পরিচ্ছেদে মহাভারত হুইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত কর! গিয়াছে, ভাহা হইতে এরূপ 
অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, 


এবং মহাভারতের সভাপর্বের শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখ! যায় যে, শিশুপাল তাহাকে 
ংসের অন্মভোজী বলিতেছে-_- 


১৯৬ কৃষ্ণচরিত্র 
“্যন্ত চানেন ধর্ম ভূক্তমন্নং বলীয়সঃ। 
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাজুতং ॥” 
মহাভারতম্, সভাপর্বব, ৪* অধ্যায়ঃ । 
অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে ন1 হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় জানীত 
হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীল! যে উপন্যাস মাত্র, 
ইহ] তাহার অন্য তর প্রমাণ। 
মথুরাবাসকালেও তাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ 
নাই। কেবল জান্দীপনি মুনির নিকট চতুংষ্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। হারা 
রুষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়| জানেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, তবে চতুঃ্ঠি 
দিবস সান্দীপনিগুহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও 
মানবধন্মাবলম্বী এবং মানুষী শন্তি দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা 
পূর্বেব বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার ভূরি ভুরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা 
কর্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বার! সেই মামুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করিতে হয়। 
যদি মানুষী শক্তি স্বতংন্ফুরিত হইয়! সর্ববকার্ধ্যসাধনক্ষম হয়, তাহ! হইলে সে এঁশী শক্তি__ 
মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মামুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহ! এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত 
ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । মহাভারতের 
সভাপর্বে্ব অর্ধীভিহরণ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণের পুজ্যতা৷ বিষয়ে ভীত্ম একটি হেতু এই নির্দেশ 
করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শা। তাদৃশ বেদবেদাজজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় 
বাক্তি ঢুলভ | 
“বেদবেদাঙ্গ বিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা । 
ন্ণাং লোকে হি কোহন্তোহস্তি বিশিঃ কেশবাদৃতে ॥” 
মহাভারতম্, সভাপর্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ 
মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞত1 সম্বন্ধে এইরূপ আরও ডূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই বেদজ্ঞতা তাহার ম্বতঃলন্ধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি 
আঙ্জিরসবংশীয় ঘোর খধির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । | 
সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপন্ত। বলিত। শ্রেষ্ঠ 
রাজধিগণ কোন সময়ে নাকোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়। 
ঘায়। আমরা এক্ষণে তপন্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখ! যায় যে» 
তগক্ঠার প্রকৃত অর্থ তাহ। নহে। আমর! বুঝি, তপন! অর্থে বনে বসিয়া! চক্ষু বুজিয়া 
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নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়। পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোঁন কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। বিশেষতঃ শতপথক্রা্ধণে আছে যে, স্বয়ং পরক্রঙ্গ সিস্থক্ষু হইলে তপন্যার ছারাই 
সৃষ্টি করিলেন, যথা -- 

সোৎকাময়ত। বহুঃ স্ত/ং প্রজায়েয়েতি। স তপোইতপাযত। স তগস্তপ্ত| ইদং সর্বমস্জত | 

অ্--“তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজান্বপ্তির জন্য বহু হুইব। তিনি তগন্য। 
করিলেন । তপন্যা| করিয়া এই সকল শ্ৃষি করিয়াছিলেন |” 

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়। 
আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা । মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ 
দশ বগসর হিমালয় পর্ববতে তপন করিয়াছিলেন। মহাভারতের এঁশিক পর্বে লিখিত 
আছে যে, অশ্বামাপ্রযুক্ত ব্রক্মশির| অন্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সন্তাবনা হইলে, কৃষ্ণ 
সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বথামাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে। 

আদর্শ মনুষোর শিক্ষ। আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই 


প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহ! কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় 
দুঃখের বিষয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


জরাসন্ধ 


সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন 
সম্রাট ছিলেন, তাহার প্রাধান্য অস্ রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা 
আজ্ঞানুবর্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। এঁতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুণ, 
বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুগুবংপীয়েরা, হর্যবর্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক 
সময় পাঠান ও মোগল--ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজাকালে অধিকাংশ সময়ই 
এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও 
মগধাধিপতি উত্তর-ভারতে সম্রাট। এই সম্রাট বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাহার বল ও প্রতাপ 
মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বর্মিত হইয়াছে। কথিত 
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১১৮ . কৃষ্ণচরিত্র 


হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্ত্রু কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অফ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন! উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা 
জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেন! ছিল লিখিত হইয়াছে । 

ংস এই জরাসন্ধের জামাতা । কংস ভীহার ছুই কমা বিবাহ করিয়াছিলেন। 
কংসবধের পর তীহার বিধবা কণ্যাদ্বয় জরাসঙ্থ্ের নিকটে গিয়া! পতিহস্তার দমনার্থ রোদন 
করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহ্থাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। 
জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কষ্চের 
সেনাপতিব্বগুণে যাদবের জরাসদ্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় কর| 
তাহাদের অসাধ্য । কেন না, জরাসন্ধের সৈম্য অগণ্য । অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া 
মথুর৷ অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃন্ত হইল, তথাপি এই 
পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাঁদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের 
কষুত্র সৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাহারা সৈশ্যশুশ্য হইবার উপক্রম হইলেন। 
কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানিতে পার! 
গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবের! কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে 
 মধুরা। ত্যাগ করিয়া ছুরাক্রমা প্রদেশে দুর্গনির্্াণপুর্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন! 
অতএব সাগরদ্বীপ ভ্বারকায় যাদবদিগের জন্য পুরী নিম্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ 
রৈবতক পর্ববতে দ্বারক। রক্ষার্থে দুরগশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্থ্ব তাহার! দ্বারক! যাইবার 
পূর্বেই জরাসন্ধ অহ্টাদশ বার মধুর আক্রমণ করিতে আসিলেন। 

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার 
জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রস্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে 
যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াঞ্ছন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই 
ভারতবর্ধীয়ের। যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ 
আছে। বোধ হয়, শক, হুণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। 
যাহাই হউক, এ সময়ে, কালযবন নামে এক জন ববন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈচ্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমর- 
রহশ্যবিৎ কৃঝঃ তাহার সহিত সসৈন্ে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ] করিলেন না। কেন না, ক্ষ 
যাদবসেনা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়৷ তাহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া 
যাইবে। হতারশিষ্ট যাহ! থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে ন| পারে। 
আর ইহাঁও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্ববভৃতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্য। পক্ষে ধর্দ্য প্রয়োজন ব্যতীত 
অনুরাগ প্রকাশ করেন না । যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত 
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হইলে, ধর্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এখানেও কালযবন 
এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ 
যুদ্ধ ন| করা ঘোরতর অধর্দ। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হুইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের 
প্রাণ হানি করিয়া কার্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের 
সভাপর্ব্বে জরাসম্ধাবধ-পর্ববাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীধন হানি না 
হইয়। জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সছুপায় উদ্ভুত করিয়াছিলেন। কালযবনের 
যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈম্তে কালফবনের সম্মুখীন ন! হইয়া কালযবনের বধার্থ 
কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কাঁলযবনের শিবিরে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
কালযবন তাহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না 
দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাহার পশ্চান্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে ব| 
ুদ্ধবিষ্যায় স্ৃপপ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তন্রপ স্তপারগ । আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া 
উচিত, আমি “ধর্মতত্বে” দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। 
কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুস্থত হুইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত 
আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক খাষি নিত্রিত ছিলেন। কালযবন গুহান্বকারমধ্যে 
কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই খধিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাধাত করিল। পদাঘাতে উন্নিত্র 
হইয়| খষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভম্মীভূত হইয়া গেল। 

এই অতিপ্রক্ৃত ব্যাপারটাকে আমরা! বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থল কথা এই 
বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্ববক কাঁলযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়! গিয়া, 
গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে ছ্েরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন । কালধবন 
নিহত হইলে, তাহার সৈম্ সকল ভঙ্গ দিয়! মথুর! পরিত্যাগ করিয়৷ গেল। তাহার পর 
জরাসন্ধের অং্টাদশ আক্রমণ,--সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল । 

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হুইল, তাহা৷ হরিবংশে ও বিষ্তাদিপুরাণে আছে! 
মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই 
অব্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসম্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
এমন কথাও স্পউভঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝ যায় যে, জরাসন্ধ 
মুর একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাহার অনুগত কোন 
বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে ন্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 
মেই স্থান আমর! উদ্ধৃত করিতেছি £_- 

পকিয়ৎক।ল অভীত হইল, কংস -হাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অন্থজা নামে বারহ্থের 
ছুই কল্জাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ ছুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান 
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হইয়! উঠিল। ভোজবংদীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূড়মতি কংসের দৌরাত্মে সাতিশয় ব্যধিত ছইয়! জাতিবর্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্বর আমাকে অন্থরোধ করিলেন। আমি তংকালে অন্ভুরকে আহুককন্ত। প্রদান 
করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্ত্র লমভিব্যাহারে কংস ও হুনামাকে সংছার করিলাম । তাহাতে 
কংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্ত কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ গ্রধল পরাক্রান্ত হইয়। উঠিল। তখন আমর 
জাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হয়! পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শক্রনাশক ম্াত্ব বারা তিন শত 
বংসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈম্ত বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজন্থী 
মহাবলপরাক্রাস্ত হংস ও ডিম্বক নামক ছুই বীর তাহার অনুগত আছে) উহ্থারা অন্ত্রাধাতে কদাচ নিহত 
হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ ছুই বীর এবং জরাদদ্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন 
বিজয় করিতে পারে। হে ধর্শরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অন্তান্ত 
ভুপতিগণও উহ্থাতে অনুমোদন করিবেন। 

হংস নামে সুরিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন৷ বলদেষ তাহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ভিম্বক 
লোকমুখে হুংস মরিয়াছে, এই কথ শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশপ্রযুক্ত তাহার সহচর হুংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে 
বলিয়। স্থির করিল। পরে হুংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনায় 
নিম্ন হইয়া প্রাপত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম গ্রণয়াম্পদ ডিষ্বককে আপন মিথা 
মৃতাসংবাদ শ্রবণ প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যংপরোনাস্তি দুঃখিত হুইয়! যমুনাজলে আত্মসমর্পণ 
করিল। জরাসন্ধ এই ছুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যংপরোনাস্তি দুঃখিত ও শৃন্যমন! হইয়। ম্বনগরে 
্রস্থান করিলেন। জরামন্ধ বিমন৷ হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহনাদে মথুরায় বাস 
করিতে লাগিলাম । 

কিয়ঙ্দিনাস্তর পতিবিয়োগ-ছুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বক "আমার 
পতিহত্তাকে সংহার কর' বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বেই 
জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহ! শ্মরণ করত: সাতিশয় উৎকষ্ঠিত হুইলাম। 
তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু ক্ছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির 
করিয়া-শ্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। এ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত 
পরদ রমণীয় কুশস্থনীনানী পুরীতে বাস করিতেছি-_তথায় এরূপ ছুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়! 
বুষ্িবংশীয় মহারথদ্দিগের কথ দূরে থাকুক, ভ্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হেয়াজন্‌! 
এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে এ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি । মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
রৈধতক পর্বত দেখিয়া পরম আব্াদিত হইপেন। হে কুরুকুলগ্রদীপ ! আমর সামর্থ্যযুক্ত হুইয়াও 
জরাসন্ধের উপভ্রবভয়ে পর্যত আশ্রয় করিয়াছি। এঁপর্বাত দৈর্ধেয তিন যোজন, গ্রস্থে এক যোজনের 
অধিক এবং একবিংশতি শৃ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উপনত 
তোরণ সকল আছে। যুদ্ুর্ধদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উ্ছাতে সর্ধদ! বাঁস.করিতেছেন। হে রাজন্‌! 
আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহশ্র ভ্রাতা আছে। আহকের একশত পুত্র, তাহারা লকলেই অমরতুলা 
চাদে ও তীছার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভব্র, যুদ্ধবিশারা শান্ব__আমরা এই লাত জন 
রী) ক্কৃতফর্মমা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিগয়, কক্ষ, শু ও কৃত্তি, এই লাত জন মহারধ, এবং অন্বকভোজের 


তৃতীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কৃষ্ণের বিবাহ ১২১ 
ছুই বুদ্ধ পুত্র ও রাজ। এই মহাবলপরাক্রান্ত দূঢকলেবর দশ জন মহার্বীর,_-ইহার! সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত 
মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।” 

এই জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায় প্রধানতঃ .মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়৷ আমার 
বিশ্বাস। ছুএকটা কথ! প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহ! 
সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসম্ের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই 
প্রামাণিক বলিয়৷ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হুইবে। কেন না, পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, 
হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি 
এ কথা বথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার 
পরাভব, এ সমস্তই মিথ্য। গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে 
মথুরা আক্রমণে আগিয়াছিল এবং নিক্ষল হুইয়। প্রত্য।বর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার 
আক্রমণের সস্তাবন! ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবস্তী মথুরা 
নগরীতে বাস করিয়। জরাসন্ধের অসংখ্যসৈম্যকৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিশ্ষল কর| অসম্ভব। 
অতএব যেখানে ছুর্গনিম্মাণপূর্ববক দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুত্র সেনা রক্ষা করিয়। জরাসম্ধকে বিমুখ 
করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়। লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর 
সে দিকে ঘেসিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথ৷ ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল 
ইহাই বুঝ! যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিভ্ঞ এবং অনর্থক 
মনুষ্ৃহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শ মনুষ্তের সমস্ত গুণ তাহাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট 
হইতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কষ্ণের বিবাহ 


.. ক্ষ্কের প্রথমা ভাধ্য। রুক্সিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীত্মকের কন্যা । 
তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবততী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীম্মকের নিকট রুক্ষিণীকে বিবাহার্থ : 
প্রার্ঘন। করিয়াছিলেন। রুঝিনীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হুইয়াছিলেন। কিন্তু ভীত্মক কৃষ্ণশত্র 
জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্সিণীকে কৃষেঃ সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণঘেষক 
শিশুপালের সঙ্গে রুক্সিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপূর্ববক সমস্ত রাঁজগণকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাঁদবদিগকে সঙ্গে লইয়! 


ভীগ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুল্লিধীকে তাহার বন্ধুবর্ের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া 
বিবাহ করিবেন। 


১৬ 


১২২ | কৃষণরিত্র 

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্সিণী দেবারাধন। করিয়। দেবমন্দির 
হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাহাকে লইয়। রথে তুলিলেন। ভীম্মক ও তীহা'র পুত্রগণ 
. এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীত্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিযাই এইক্ূপ একট। 
কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাহার! প্রস্তুত ছিলেন। সৈগ্য লইয় 
সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে 
পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্সিণীকে দ্বারকায় লইয়। গিয়া! যথাশান্ত্র বিবাহ করিলেন। 


ইহাকে হরণ বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় ন|। 
কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি 
অত্যাচার? রুক্সিণীহরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্সিণী কৃষ্জে অনুরক্ত।, এবং 
পরে দেখাইব যে, কৃষ্ঠানুমোদিত অভ্ভুনকৃত স্মুভদ্রোহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে 
এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্বক, এ 
কথ। আমরা স্বীকার করি। আমরা সে বিচার স্ুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, 
কৃ নিজেই সে বিচার সেই ময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথ। 
বলিব না। 
তবে ইচ্ছার ভিতর আর একটা কথ! আছে। সেকালে ক্ষত্রিয়রাঞ্গণের বিবাহের 
চুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল ;--এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক 
বিবাহে ছুই রকম ঘটিয়৷ যাইত, বথ।--কাশিরাজকন্য। অশ্বিকাদির বিঝ|হে। এ বিবাহে 
ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবত্রত ভীম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়। 
লইয়া গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্ঠ! এক জন লাঁভ 
করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপ্গস্মিত করিতেন। ইতিহাসে 
প্রৌপদীম্য়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীন্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি 
যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্সিণী যে হাতা হইয়াছিলেন, এমন কা 
পাওয়া যায় না। শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ ঝালতেছেন $-. 
রুঝিণ্যামন্ত মুদুন্ত প্রার্থনাসীদ্ুমূর্যত্ঃ | 
ন চ তাং প্রাপ্তবান্‌ মু শুঙ্রো বেদশ্রুতীমিব ॥ 
শিগুপালবধপর্বাধযায়ে, ৪৫ অঃ) ১৫ শ্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর করিলেন £-_ 
মৎপুর্ববাং রুল্িণীং কৃষ সংসৎনু পরিকীর্তয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাধিরেু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌। 


তৃতীয় খণ্ড: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণের বিবাহ ১২৩ 


মন্তমানে! হি কঃ সংনথ পুরুষঃ পরিকীর্য়েৎ। 
অন্তপূর্বাং স্তিয়ং জাতু ত্বদন্যে। মধুন্দন ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে। ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ প্লোকঃ। 
ইহাতে এষন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্সিণী হৃতা 
হইয়াছিলেন, বা! তজ্জন্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। ' তার পর উদ্ভোগপর্ধেধে আর এক স্থানে 
আছে, ৃ 
ষে! রুক্সিণীমেকরথেন ভোজান্‌ উৎসাস্ রাজ্ঃ সমরে গ্রসহ। 
উবাহ ভার্ধ্যাং যশস! জলম্তীং যন্তাং জজ্ঞে রৌঝ্সিণেয়ো মহাত্মা! ॥ 


ইহাতে যুদ্ধের কথা! আছে, কিন্তু হরণের কথ! নাই। 
আর এক স্থানে রুক্সিণীহরণবৃত্াস্ত আছে। উদ্ভোগপর্বে সৈন্যনির্ধ্যাণ জময়ে কষিণীর 
জাঁতা রুল্পী পাগ্ডবদিগের শিবিরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত_হুইতেছে £-_- 
“বাছুবলগব্বিত রুল্পী পূর্বে ধীগান্‌ বাহ্থদেবের রুক্সিণীহরণ সহ করিতে না পারিয়া, “আমি রুর্ণকে 
বিএষ্ট না করিয়। কদ!চ প্রতিনিবৃন্ত হইব ন।” এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ববক গ্রবৃদ্ধ ভগীরখীর স্তায় বেগবতী বিচিত্র 
আযুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেন। সমভিব্যাহারে তাহার প্রতি ধাবমান হুইয়াছিলেন। পরে তাহার সন্নিহিত 
হুইবামান্র পরাজিত ও লঙ্জিত হইয়। প্রতিগমন করিলেন। কিন্ত যে স্থানে বাহ্দেবকর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভৃত সৈন্য ৪ গজবাজিসম্পন্ন স্থবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুপী এক অক্ষৌহছিনী সেন! সমভিব্যা্থারে সন্বরে 
পাগ্ুবগণের নিকট আগমন কগিলেন এবং পাগুবগণের অজ্ঞাতদারে কৃষ্ণের প্রিয়াছুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 
কবচ, ধনু, ভলব।র, খড়গ ও শরাসন ধারণ করিয়া! আদিত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাগুবসৈম্তমণ্ডলী মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন ।” 
এই কথ|। উদ্ভোগপর্বেব ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। এ অধায়ের নাম রারিরতাার। | 
মহাভারতের যে পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথ। পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, ভাগ 
১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে । 
*উদ্ভোগপর্বনিদি্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্‌। 
অধ্যায়ানাং শতং প্রোকং ষড়শীতির্মহধিণা ॥ 
্লেেকানাং ঘট্সহশ্রাণি তাবস্ত্যেব শতানি চ। 
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তান্তখৈবাষ্টৌ মহাত্মনা ॥” 
মহাভারতম্‌, আদিপর্ক | 
এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্বধসংগ্রহাধ্যায় 
সন্থলি হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্যোগপর্বে ৭৬৫৭ গ্লোক পাওয়া যায়। 
অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রন্ষিগ্ত হইয়াছে । প্রক্ষিগত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র 


১২৪ কৃষ্ণচরিত্র 


শ্লোক কোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উল্ভোগপর্ববান্তর্গত কোন্‌ বৃত্তান্তগুলি পর্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুল্সিসমাগম বা রুল্সিপ্রত্যাখ্যান পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত 
হয় নাই। অতএব এ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচার- 
সঙ্গত। এই রুক্লিপ্রত্যাধ্যান-পর্ণবাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন স্ম্ছদ্ধ নাই। রুন্ী 
সসৈন্যে আদিলেন এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দূর্যোধন কর্তৃকও পরিত্যক্ত 
হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাহার আর কোন 
সম্বন্ধ নাই। এই ছুইটি লক্ষণ একত্রিত করিয়! বিচার করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, 
১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিণ্ত, কাজেই রুকিিণীহরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর 'প্রমীণ 
এই যে, বিষুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেবেই কুল্লী বলরাম কর্তৃক অক্ষব্রীড়া- 
জনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। রুল্লিণীকে শিশুপাল কামন! করিয়াছিলেন, ইহা সত্য 
এবং তিনি রুক্ষিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই-_কৃষ্ণ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও 
সত্য। বিবাহের পর একটা যুদ্ধ হুইয়াছিল। কিন্তু 'হরণ' কথাটা মৌলিক মহাভারতে 
কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে । 

*শিশুপাল ভীত্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাঁহাকে গালি 
দিয়াছিলেন। কিন্ত কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্সিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। 
অতএব বোধ হয় না যে, রুল্পিণী হৃতা হইয়াছিলেন। পূর্ব্াদ্ধত কথোপকথনে ইহাই সত্য 
বোধ হয় যে, শিশুপাল রুল্পিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীত্ঘক রুক্সিণীকে কৃষ্ণকেই 
স্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তীহার পুত্র রুল্ী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ 
উপস্থিত করিয়াছিলেন । রুল্ী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে 
দ্যতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হুইয়াছিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


নরকবধাদি 


কথিত হইয়াছে, নরকাম্থুর নামে পৃথিবীর এক পুপ্র ছিল। প্রাগজ্যোতিষে তাহার 
রাজধানী। সে অত্যন্ত ছুবিবনীত-ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া! তাহার নামে কৃষের 
নিকট নালিশ করিলেন। অনান্য ঢু্র্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিঞু প্রভৃতি আদিত্যদিগের 
মাত! অদিতির কুণডল চুরি করিয়া! লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্র্ত 
হইয়া প্রাগৃজ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের যোল হাজার কন্তা৷ ছিল 
তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী, নরকাপহত 


তৃতীয় খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ; নরকবধাদি  . ১২৫ 


অদিতিকুণ্ডল লইয়া! আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন; এবং ঝলিয়া৷ গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন 
বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজগ্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী 
গর্ভবতী হুইয়। নরককে প্রসব করিয়াছিলেন। 


সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষু। বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, 
প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, . ইহাই বেদে আছে। 
কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগজ্যোতিষের রাজ। ছিলেন না-_-ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা 
ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অক্ষ্ুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারক। গমন, 
পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের ঘোড়শ সহ কণ্যা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস 
মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহজ মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, 
ইহ! পাঠককে আর বলিতে হইবে ন1। 


এই নরকাস্থরবধ হইতে বিষু্পুরাঁণের মতে পারিজাত হরণের সুত্রপাত। কৃষ্ণ দিতির 
কুণ্তল লইয়৷ অদিতিকে দিবার জন্য সত্যভামা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। 
সেখানে সত্যভাম! পারিজাত কামনা করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ 
বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু 
যখন আমর! বিষু্পুরাঁণকে হরিবংশের পূর্বধগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে 
বি্লুপুরাণেরই অনুবর্তী হইলাম। উভয় গ্রস্থকধিত বৃত্তান্তই অত্যন্ত ও অতিপ্রকৃত। 
যখন আমর। ইন্দ্র, ইন্দ্রীলয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত 
পারিজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পরিসার্য্য । 


ইহার পর বাণান্থুরবধবৃত্তান্ত। তাহাও এপ অতিপ্রকৃত অন্ভুতব্যাপারপরিপূর্ণ 
এজন্য তাহাও আমর! পরিত্যাগ করিতে বাঁধ্য। তাহার পর পৌণু বাস্থদেববধ এবং 
বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা এ্রঁতিহাসিকত। আছে বে'ধ হয়। পৌগুদিগের রাজ্য 
এঁতিহাসিক, এবং পৌণ্ু জাতির কথা এঁতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশর 
বিদেশী প্রান্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্ত 
মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুছ্ছে 
পৌগডেরা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহার অনাধ্য জাতির মধ্যে গণিত হুইয়াছে। 
দশকুমারচরিতেও তাহাঁদিগের কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে 
বাঙ্গাল। দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌগু,বর্ধনেও 
গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌঁগু দিগের রাজ! ছিলেন, কাহারও নাম বাস্থদেব। 
বান্থদেব শব্ধের অনেক অর্থ হয়। যিনি বহুদেবের পুত্র, তিনি বান্থদেব। এবং ধিনি 


৩হড কৃষ্চচরিত্র 


সর্ধবনিবাস অর্থাৎ সর্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বান্্রদেব ।% অভএব ধিনি ঈশ্বরের অবতার, 
তিনিই প্রকৃত বাস্থদেব নামের অধিকারী। এই পৌঞ্ুক বান্থদেব প্রচার করিলেন .যে, 
দ্বারকানিবাসী বাস্রদেব, জাল বান্থুদেব ; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসদের -ঈশ্বরাবতার। তিনি 
কৃষ্ণকে বলিয়া! পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্মার্দি যে সকল 
চিহ্কে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহ! আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ 'তথাস্ত' বলিয়া পৌগু রাজ্যে 
গমন করিলেন এবং চক্রা্দি অস্ত্র পৌগুকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়। তাহাকে নিহত করিলেন। 
বারাণসীর অধিপতিগণ পৌঞুকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌগুকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের 
সঙ্গে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শত্রগণকে 
নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন । 


এ স্থলে শত্রুকে নিহত কর! অধম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্মানুমোদিত নহে। পরম 
ধর্ঘমত্মা! কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কাধ্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া 
যায় না। বিষুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র 
মহাদেবের তপন্থ| করিয়! কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কুত্য। উৎপন্ন হউক,” এই বর প্রার্ঘন 
করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন 
শক্তি উতপন্ন হইয়। শক্রর বধসাধন করে। মহাদেব প্রাধিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন 
হইয়। ভীষণ মৃ্তিধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ স্থুদর্শন চক্রকে আজ্ঞ। 
করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে লংহার কর। বৈষ্ুবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্য! বিধ্বস্ত- 
প্রভাব হইয়! পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃত্য। বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহ! অতিশয় অনৈসগিক ও অবিশ্বাসযোগ্য 
ব্যাপার। হুরিবংশে পৌগু কবধের কথ। আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্ত 
ইহার কিঞ্চিত প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহি অনৈতিহাসিক বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জগ্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য 
হুইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জান! যায় না। 

যে সকল যুদ্ধের কথা বল! গেল, তন্ভিম্ন উদ্ভোগপর্বেবে 8৭ অধ্যায়ে অজ্ভ্বনবাক্যে 
কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্যুজয়, কলিঙজয়, শান্বজয় :এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। 
ইহার মধ্যে শাহজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্কেব আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন 
বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিরংশ ও পুরাণ সকল 


পচ উউপপপাা সীপপ ল 





রী ্ রর রা ৯০৪০ ও উপ উল ২ স্পস্ট জপ ত শপ শাপপ ৩পপপল স 


* “বনুঃ সর্যনিবাসশ্চ বিশ্বানি যন্ত লোমহ্‌। 
স.চ দেবঃ পরং বন্ধ বাস্থদেব ইতি শ্বৃতঃ |” 
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গ্রহের পুর্বে এই সকল ুদ্ধ-বিষয়ক কিন্বদস্তী বিলুগ্ত হইয়্াছিল। হুরিবংশে ও ভাগবতে 
অনেক নুতম কথা আছে, কিন্ত মহাভারতে ব৷ বিষুঃপুরাখে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়। 
আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম। | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
দ্বারকাবাস-_স্তামস্তক 


ঘ্বারকায় কৃষ্ণ রাজ! ছিলেন না৷ যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় 
যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে 0118810১5 বলে, যাদবের| দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। 
অর্থাৎ তাহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাহার! পরস্পর সকলে সমানস্পৰ্থী। 
বয়োজ্যেঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজ 
নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্ধতঃ বড় কতৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, 
নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্য্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্ববশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই 
তিনি যাদবদিগের নেতৃম্বরূপ ছিলেন। তীহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবন্ম। প্রভৃতি অন্যান্য 
বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ববদ। তাহাদিগের মন্গলকা মন! 
করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই ত্তাহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যবিজেতা হইয়াও 
জ্ঞাতিবর্গকে ন| দিয়া আপনি কোঁন এশ্ব্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি 
তুল্যগ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেম। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ 
মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমাঁন। 
তাহার বলবিক্রমের ভয়ে ডুঙ্জাতিরা তাহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তয তাহার প্রতি ঘেষশুন্য 
ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীত্ম তাহা নারদের মুখে 
শুনিয়। যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্য। হউক, লোকশিক্ষার্থে আমর 
তাহা মহাভারতের শাস্তিপর্বব হইতে উদ্ধত করিতেছি,__ 

“জ্ঞাতি দিগকে এশ্্য্যের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের 
স্তায় অবস্থান করিতেছি। বহ্লাভার্থ ব্যক্তি. যেমন অরণি কাষ্ঠকে মধিত করিয়া থাকে, তদ্রপ 
জাতিবর্গের ছুর্বাকা নিরস্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ স্থকুমারতা এবং আমার 
আস্থ্জ গ্রছায় সৌন্দর্য/-প্রস্ভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়৷ পরিগণিত হট্য়াছেন। আর অন্ধক ও 
বুষিবংশীয়ের1ও মহাবলপরাক্রাত্ত, উৎনাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাহার! যাহার সহায়ত! না! করেন, 
সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়ত! রুরেন, লে অনায়াসে অসামান্য প্রশ্বধ্য লাভ করিয়া! থাকে। এ সকল 
ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়! কালফাপন করিতেছি। আহক ও অক্রুর আমার পরম 


১২৮ কফচনিতর 

হুহৃৎ, কিন্তু এ ছুই জনের মধ্যে এক জনকে দেহ করিলে অন্টের ক্রোধোদদীপন হয় ্ুতরাং আমি 
কাছারই প্রতি ল্েছ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দবশতঃ উহার্দিগকে পরিত্যাগ করাও 
সুকিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্ুর যাহার পক্ষ, তাহার ছুঃখের পরিসীমা 
নাই, আর তীহার। যাহার পক্ষ নছেন, তাহা অপেক্ষাও ছুঃখী আর কেহই নাই। যাহ! হউক, এক্ষণে 
আমি দুতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ভয় উভয়েরই জয় প্রার্থনা! করিতেছি । হে নারদ] আমিএ 
ছুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।* 

এই কথার উদাহরণস্বরূপ শ্যমস্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা! করি। 
স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাঁকিবে, 
তাহাও কত দূর সত্য, বল! যায় না। যাহা হউক, স্থুল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 

সত্রাজিত নামে এক জন যাঁদব দ্বারকায় বাম করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল 
মর্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম শ্যমস্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়' 
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য । কিন্তু জ্ঞাতি- 
বিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই. কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় 
করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে 
মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই 
মণি ধারণ করিয়া এক দিন ম্ৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাহাকে হত 
করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়| চলিয়া যাঁয়।: জান্ববান্‌ সিংহকে হত করিয়! সেই মণি 
গ্রহণ করে। জান্ববান্‌ একটা ভল্লুক। কথিত আছে যে, সে ত্রেতারযুগে রামের বানর- 
সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তহিত জানিতে পারিয়! দ্বারকাবাসী লোকে 
এইরূপ জন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল্ট তখন তিনিই প্রসেনকে 
মারিয়। মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহা হওয়ায় তিনি 
মণির সন্ধানে বহির্গত হুইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহ! সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। 
পরে সিংহের পদচিহণমুসরণ করিয়। ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাঁইলেন। সেই পদচিহ্ন 
ধরিয়া গণ্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিক! ধাত্রীর হস্তে সেই 
স্যমস্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জান্থবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব 
করিলেন। তখন জাম্ববান্‌ তাহাকে ্যমস্তক মণি দিল, এবং আপনার কণ্তা জান্ববতীকে 


কষে সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়| ছবারকায় আসিয়া মণি অন্রাজিতকেই প্রতার্পণ : 


করিলেন। তিনি পরস্ব কামন! করিতেন ন1। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব 


ভূতীয়, খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ দ্বারকাবাস-_শ্যমস্তক ১২৯ 


কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার 
কন্যা সত্যভামাকে কৃষেে সম্প্রদান করিজেন। জত্যভামা সর্ববজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা 
ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থা শ্তথস্থ|, মহাবীর কৃতবর্্মা এবং কৃষ্ণের 
পরম ভক্ত ও স্ুৃহত অক্তুর এ কন্যাকে কামন1 করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণ 
সম্প্রদত্ত। হওয়ায় তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং 
সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অনুর ও কৃতবর্া৷ শতধস্বাকে পরামর্শ দিলেন 
যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ করিয়! তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ 
করেন, তাহ! হইলে, আমর! তোমার সাহায্য করিব। শতধন্ব। সম্মত হইয়া কদাচিৎ 
কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিজ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি 
করিলেন। 

সত্যভাম! পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন 
স্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধস্বার বধে উদ্ভোগী হইলেন। 
গুনিয়া শতধন্ব। কৃতবর্্ম। ও অন্রুরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাহার! কৃষ্ণ বলরামের 
সহিত. শত্রুত। করিতে অন্বীকৃত হইলেন। তখন শতধস্বাঁ অগত্যা! অক্রুরকে মণি দিয়৷ 
ভ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ববক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, 
রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল ন1। শতথন্থার অশ্বিনীও পৎক্লান্ত। হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। 
শতধস্ছ। তখন পাঁদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে 
বলরামকে রাখিয়। স্বয়ং পাদচারে শতথন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ ছুই ক্রোশ 
গিয়৷ শতধস্বার মন্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া 
আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন ন]। 
ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা৷ বলিতেছেন। 
বলরাম বলিলেন, “ধিক তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
বারকায় চলিয়। যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব ন|।৮ এই বলিয়৷ তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ 
করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বশসর বাস করিলেন। এদিকে অন্ুরও দ্বারকা ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাহাকে অভয় দিয়! পুনর্ববার দ্বারকায় আনাইলেন। 
কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত. করিয়া, অন্কুরকে বলিলেন যে, শ্যামন্তক মণি 
তোমার নিকট আছে, আমরা তাহ! জানি । সে মণি তোমারই থাক্‌, কিন্তু সকলকে একবার 
দেখাও। অন্কুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহ! হইলে সন্ধান করিলে, আমার 
নিকট এখনই মণি বাছির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার ন| করিয়! মণি বাহির করিলেন । 
তাহা। দেখিয়া! বলরাম এবং সত্যভাম! সেই মণি লইবাঁর জঙ্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু 

১৭ 


শপ শপ আসক 


১৬০ . কৃষচরিত্র . 
সত্যপ্রতিজ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভাম1 কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, 
অন্তুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন |% 

এই শ্যামস্তকমণিবৃত্বান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বাথশূন্যত।, সত্যপ্রতিজ্ঞত| এবং কাধ্যদক্ষত। 
অতি পরিস্ফুট | কিন্তু উপস্াসট| সত্যমুূলক বলিয়। বোধ হয় ন]। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের বছবিবাহ 


এই স্যমস্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বনহুবিবাহের কথা! আপনা হইতেই আসপিয়। 
পড়িতেছে। তিনি রুক্ষিণীকে পূর্বেবে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক হ্যামন্তক মণির 
প্রভাবে আর দুটি ভার্ধ্, জান্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষুপুরাণ 
যলেন। হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,_তিনি বলেন, ছুইটি না, চারিটি। 
সত্রাজিতের তিনটি কন্টা ছিল, সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি 
শ্রীকচে অর্পণ করিলেন। .কিন্তু দ্রই চারিটায় কিছু আসিয়! যায় ন|--মোট সংখ্যা নাকি 
ষোঁল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষুঃপুরাথে 8 অংশে আছে, “ভগবতোহপাত্র 
মর্ত্যলোকেহবতীর্ণশ্য ষোড়শসহল্সাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভধন্‌।”ণ: কুষ্ঠের ষোল 
হাজার এক শত: এক স্ত্রী। কিন্তু এ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম 
করিয়৷ পুরাণকার বলিতেছেন, রুল্সিণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভার্ধ্যাঃ কৃষ্ণন্য বডূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।” 
তাঁর পর, “যোড়শাসন্‌ সহআণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ ৮ তাহ। হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার 
সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককণগ্যা। সেটা আধাটে গল্প বলিয়া আমি 
ইতিপুর্য্বেই বাদ দিয়াছি। ৪ 

গল্পটা কত বড় আধাঢ়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিফুপুরাণের চতুর্থ অংশের 
এঁ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জদ্মে। 
বিষুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বগসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, 
কৃষ্ণের বসরে ১৪৪-টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জগ্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা 
করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রব্তী হইতেন। 

এই নরকান্থরের ষোল হাজার কন্যার আঘাঢ়ে গল্প ছাড়িয়। দিই| কিন্ত তত্িনন 
সারও আট জন “পরধানা” মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন রুষ্সিণী।, 


৯ ৬ এ গস জল আপা 








সস জি তর. ৩ 





্ এইরূপ বকা: আছে | হুরিবংশ বলেন, কৃ আপনিই মণি ধারণ করিলেন। : 
1. বিষ্লুপুয়াপ, ৪ অং, ১৫ অং ১৯। ৃ 


তৃতায় খণ্ড ঃ সপ্তম পারচ্ছেদ ; কৃষ্ণের বহুবিবাহ ১৩১ 


বিষ্ুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন 
আট জনের, যথা-_ | | 
ৃ “কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্য নাগ্নজিতী তথা। 
দেবী জান্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ॥ 
মন্্রাজ হত! চান্য! দুণীল। শীলম গুন! । 
সাত্রাছিতী সত্যভাম। লক্ষণ চারুহাসিনী ॥” 


১। কালিন্দী ৫। রোহিণী ( ইনি কামরূপিণী ) 
২। মিত্রবিদ্দা ৬1 মন্ত্ররাজন্ৃতা৷ স্থুশীলা 

৩। নগ্রজিতকন্যা সত্য গ। সত্রাজিতকন্যা সত্যভাম। 
৪। জান্ববতী ৮। লক্গমণ। 


রুল্সিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের 
পুত্রগণের নামকীর্ন হইতেছে £__ 


প্রনথান্নাগ্থা হরেঃ পুজ। রুক্সিণ্য।: কথিতাম্তব। 
ভান্তং ভৈমরিকঞ্চেব সত্যভামা'ব্যজায়ত ॥ ১ ॥ 
দীপ্িমান্‌ তাত্রপক্ষাগ্য। রোহিণ্যাং তনয় হবেঃ | 
বনৃবুর্জানুবত্যাঞ্চ শাঘাস্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২॥ 
তনয়! ভদ্রবিন্দাদ্ধ। নাগ্জিত্যাং মহাবলা: | 
স'গ্রামজিৎপ্রধানাস্ত শৈব্যায়াত্বভবন্‌ স্ুতাঃ ॥ ৩॥ 
বৃকাস্ঠান্ত সত! মাত্রযাং গাত্রবৎপ্রমুখান্‌ সুতান্‌। 
অবাপ লন্মণ। গুলাঃ কালিন্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ॥ ৪ | 


এই তালিকায় পাওয়৷ গেল, রুক্সিণী ছাড়া, 

১। জত্যভাম। (৭) ৫। শৈব্য (২) 
২। রোহিবী (৫) ৬। মাত্রী (৬) 
৩। জাম্ববতী ৫) ৭। লক্ষষণা ৮) 
৪। নাগ্রজিভী (৩) ৮। কালিন্দী (১) 


কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাসাঞ্চ রুল্সিণী-সত্যভামাজান্ববতী- 
জালহালিনী-প্রমুখা অফৌ পত্াঃ প্রধানাঃ।৮ এখানে আবার সব্‌ নাম পাওয়া গেল না, 
নূতন নাম “জালহাসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিঞ্ুপুরাণে। হরিবংশে আরও 
গোলযোগ । 


১৩২ কুষ্ণচরিত্র 


হরিবংশে আছে; 
মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্ত। মধুসথদনঃ 
উপযেমে মহাবাহগুণোপেতাঃ কুলোগতাঃ ॥ 
কালিমদীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্লজিতীং তথ! । 
সুতাং জান্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিনীম্‌ ॥. 
মদ্্ররাজস্তাঞ্চাপি স্থুশীলাং ভদ্রলোচনাম্‌। 
সাজাজিতীং সত)ভামাং লক্ষ্ণাং জালহাসিনীম্‌ । 
শৈব্যন্ত চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্রসাং সমাং | 
১১৮ অধ্যায়ঃ) ৪০-৪৩ শ্লোক । 
এখানে পাওয়] যাইতেছে যে, লঙ্গমণাই জালহাসিনী। তাহ! ধরিয়াও পাই,__ 
(১) কালিন্দী। 
(২) মিত্রবিন্দ| 
(৩) সত্য।। 
(৪) জাদ্বব-স্থৃত। 
(৫) রোহিণী। 
(৬) মাত্রী সুশীল ৷ 
(৭) সত্রাজিতকন্য! সতাভাম। । 


(৮) জালহাসিনী লক্ষণ । 
(৯) শৈব্য।। 
ক্রমেই শ্্রীবৃদ্ধি--কুক্সিণী ছাড়। নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা! | 
হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিক1 আছে, যথা 
অষ্টৌ মহি্বা: পুত্রিণা ইতি গ্রাধ'ন্ততঃ স্ৃতাঃ। 
সর্বধা বীরপ্রঙ্গাশচৈব তাম্বপত্যানি মে শৃণু ॥ 
রুষ্ষিনী সত্যভাম! চ দেবী নাগ্নজিতী তথ! । 
সুদত। চ তথা শৈবা। লক্ধণা জালহাসিনী ॥ 
মিরবিন্দা চ কালিন্দী জান্বব্ত্যণ পৌরবী। 
স্বভীম! চ তথা মাত্রী % * & 
ইহাতে পাওয়। গেল, রুঝ্িণী ছাড়া, | 
(৯১). সত্যভামা ৷ 
(২) নাগ্রজিতী। 
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(৩) স্থুদত্ত! ৷ 

(8) শৈব্যা। 

(৫) লক্ষমণ। জালহামিনী। 

(৬) মিত্রবিন্দা। 

(৭) কালিন্দী। 

(৮) জাম্ববতী। 

(৯) পৌরবী। 

(১০) স্থৃভীম] | 

(১১) মান্রী। 

হরিবংশকার খধি ঠাকুর, আট জন বলিয! রুক্সিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন। 
তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সম্তানগণের নামকীর্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তখন আবার বাহির হইল-_ 


(১২) স্ুদেব। ৷ 

(১৩) উপাসঙগ। 

(১৪) কৌশিকী। 

(১৫) স্ুতসোম|। 

(১৬) যৌধিস্তিরী 1% 

এ ছাড় পুর্বে সন্ত্রাজিতের আর ছুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথ। 
বলিয়াছেন। 

এ ছাড়। মহাভারতের নুতন ছুইটি নাম পাওয়া যায়,--গান্ধারী ও হৈমবতী ।ণ" 
সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিধী কতগুলি হয় দেখ! যাউক। মহাভারতে 
আছে,- 

(১) রুজিণী। 

. 0২) সত্যভাম!। 


্প্পসপলপাপশাপপীশিলীলি শপ মস আস অজ 





শর সপ সপ আন সপ ক 


* ইছারাও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। “তাসামপত্যান্্টানাং ভগবন্‌ প্রত্রবীত মে 
ইহার উত্তরে এ সকল ম্ছিবীর,অপতা-কধিত হইতেছে । 
1 রু'ঝণী ত্বখ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি। 

দেবী জাঘবতী চৈব বিবিশ্তর্জাতবেদসম্॥ 


মৌসলপর্ব, ৭ অধ্যায়। 





১৩৪. : '  কৃষ্ণচরিত্র 
(৩) গান্ধারী। 
(8) শৈব্যা । 
(৫) হৈমবতী । 
(৬) জান্ববতী। 
মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্ত “অনা” শবট। আছে । তার পর বিষুঃপুরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়ট! নামও পাওয়া যায়। 
(৭) কালিন্দী। 
(৮) মিত্রবিন্দা। 
(৯) সত্য নাগ্রজিতী | 
(১০) রোহিণী। 
(১১) মাত্রী। 
(১২) লক্ষমণ৷ জালছাসিনী । | 
বিষুঃপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাহার নাম উপরে 
লেখা আছে। তার পর হুরিবংশের প্রথম তালিক। ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা! ছাড়া নৃতন নাম 
নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়। 
(১৩) স্থুদত্তা। 
(১৪) পৌরবী। 
(১৫) স্ুভামা ৷ 
এবং এ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই, 
(১৬) স্দেবা। 
(১৭) উপাসঙ্গ | 
(১৮) কৌশিকী। 
(১৯) স্থৃতসোমা | ' 
(২০) যৌধিষ্টিরী ৷ 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষে সম্প্রদত্তা, 
(২১) ব্রতিনী। 
(২২) প্রন্থাপিনী | 
আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপপ্াসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, 
এ কথা স্পট । ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে । এই জন্য এ ৯০ জনকে". 
ত্গ কর! যাইতে পারে। তবুথাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের 
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মৌসলপর্বব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্বব যে মহাভারতে প্রক্ষি গত, তাহ। 
পরে দেখাইব। এজদ্ভ এই ছুই নামও পরিত্যাগ করা! যাইতে পারে। বাকি থাকে 
১০ জন। 

জান্ববতীর নাম বিষুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখ। আছে,_- 
“দেবী জান্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।” 
হরিবংশে এইরূপ, 
“হত! জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিশী।” 
ইহার অর্থে যদি বুঝ। যায়, জান্ববৎন্থুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, 
বরং সেই অর্থ ই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাঁকি থাকিল ৮ জন। 
সত্যভামা ও সত্যাও এক । তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি । 
সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে 
“কৃষঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সতো, মমৈযাবহাপনা ।” 
অর্থা কৃষ্ণ ক্রোধারস্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা! আমারই 
অবহাসনা 1” পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন,_ 
“সত্যে! যথ। তমিত্যুক্ং তয় কৃষ্ণাসকংপ্রিয়ম্‌ 1” | 
আবশ্টাক হইলে, আরও ভূরি ভুঁরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহ। যথেষ্ট । 
অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। 
এখন আট জন পাই। যথা 


১। রুল্সিণী 

২। অত্যভাম। 

৩। জান্ববতী 

৪। শৈব্যা 

| কালিন্দী 

৬। মিত্রবিন্দা 

৭। মাত্রী 

৮। জালহাসিনী লক্ষমণ। 


ইহার মধ্যে পাঁচ জন-_শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষমণা ও মাত্রী টিকার 
তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র । ইহাদের কখনও কাঁধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। হঁহাদের কবে 
বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষণজীবনে ইহাদের কোন সংস্পর্শ 
নাই। ইহাদের পুত্রের তালিক। কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষুঃপুরাপকার লিবিয়াছেন' বটে, 


১৩৬ ূ কৃষ্ণচরিত্র 


কিন্তু তাহাদিগকে কখনও কর্ধাক্ষেত্রে দেখি না। হরহারা কাহার কন্ঠা, কোন্‌ দেশসভ্ভূতা, তাহার 
কোন কথ| কোথাও নাই | কেবল, স্ুশীল। মদ্তররবাজকন্যা, ইহাই আছ। কৃষ্ণের সমসাময়িক 
. মদ্ত্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রঘী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে 
সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শক্রলেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাহাদের সাক্ষা্ড হইয়াছে। 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথ! কৃষ্ণকে বলিতে হুইয়াছে। 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথ! কৃষ্ণকেও শুনিতে 
হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা ভগিনীপতি, 
বাতাদৃশ কোন সম্বন্ববিশিষ$ট । সগ্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, 
'অজ্জুন ও বান্ুদেবকে এখনই বিনাশ করু। কৃষ্ণও যুধিষ্টিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার যমন্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মা্্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা! সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই 
বোধ হুয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষমণার কুলশীল, দেশ, এবং বিবাহবৃত্তান্ত 
কিছুই কেহ জানে না। তীহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় ন]। 

কেন না, কেবল মাত্রী নয়, জাম্ববতী রোহিণী ও সত্যভামাকেও এরূপ দেখি। 
জান্বব্তীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তীহার পুত্র শান্বের নাম, আর পাঁচ জন 
যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখ! যায়। ' কিন্ত্রী শান্ব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণণ কেবল এক 
লঙক্গমণাহরণে। লক্গনণা হুর্য্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি 
কৌরবধিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষমণাহরণ 
থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্া, ভল্লুকী। ভল্গুকী কৃষ্ণভার্ষ্যা বা কোন 
মানুষের ভা্যা! হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী 
কেন, না ভল্পুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরদপ্রণী ভন্গুকীতে আমি বিশ্বাসবান্‌ 
নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককম্া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না। 

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাহারা কখনও কোন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত নছেন। 
তাহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভাম! নিজে রুক্সিণীর হ্যায় মধ্যে মধ্যে 
কা্ধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাহার বিবাহবৃত্তাস্তও সবিস্তারে আলোচন| করা গিয়াছে। 

মহাভারতের 'বনপর্ধধের মার্কগ্য়েসমঞ্ঠা-পর্বাধ্যায়ে সতাভামাকে পাওয়| যায়।: এ 
পর্ববাধ্যায় প্রক্গিপ্ত ; মহাভারতের বনপর্বেবের সমালোচনাকালে পাঠক তাহ! দেখিতে পাইবেন। 
এখানে করৌপদীসত্যভামাসং ংবাদদ বলিয়া! একটি ক্ষুন্্র পর্ববাধ্যায় আছে, তাহাও প্ররক্ষিণ্ড। 
মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ ০ 
কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক । 

তার পর উদ্ভোগপর্বেও .সত্যভামাকে দেখিতে পাই-যানসন্ধি-পর্ধবাধ্যায়ে। সে 


তৃতীয় খণ্ড ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণের বহুবিবাহ ১৩৭ 


স্থানও প্রক্ষিণ্ত, যানসদ্ধিপর্ববাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
বরণ হইয়। উপগ্নব্য নগরে আপিয়াছিলেন-_সুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার 'সস্তাবন! 
ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ষে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহ। মহাভারত পড়িলেই জান। 
যায়। যুদ্ধপর্বব সকলে এবং তশুপরবর্তা পর্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথ! নাই। 

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বেব সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু 
মৌসলপর্ববও প্রক্ষিগ্ত, তাহাও প্রে দেখাইব। 

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলিয়। স্বীকার কর! যাইতে 
পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্ররক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভাম! 
সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ। 

তার পর বিষুপুরাণ। বিষুপুরাণে ইহার বিবাহবৃত্বান্ত স্যমন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে 
আছে। যে আধাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভন্লুকম্থুতার পরিণয়, ইঁছার সঙ্গে পরিণয় সেই আধাঢ়ে 
গল্লে। তার পর কথিত হুইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হুইয়। শতধন্থ! সত্যভামার 
পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাগুবদিগের 
অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইথানে সত্যভাম। তীহার নিকট নালিশ করিয়! পাঠাইলেন। কথাটা 
মিধ্যা। কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই-_গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এরই 
সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 

তার পর, বিষুঃপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসগিক 
অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাহাকে বিষুপুরাণে কোথাও পাই না। 
সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ। 

মহাভারতে আদিপর্বধে সম্ভব-পর্ববাধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ'। 
মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অনুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই 
ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ 
নাগের অংশ, প্রছ্যন্স সনতুকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুস্তী ও মান্রী.সিদ্ধি ও ধৃতির 

ংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখ! আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহত্্র মহিষী অপ্দরোগণের অংশ 

এবং রুল্সিণী লঙ্গমী দেবীর অংশ । আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই।_ সন্দেহের এই পঞ্চম 
কারণ। সন্দেহের,.এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুল্সিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা 
মহিষীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের যোঁড়শ সহস্র কন্যার অনৈসগিক কথাট! ছাড়িয়া দিলে, 
রুল্সিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের দারা 
প্রমাণিত হয়। 


ভন্মুকদৌহিত্ত শান্ব সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তা! বাদ দিলে, রুক্িণী ভি আর 
১৮ 


১৬৮ কৃষ্ণচরিত্র 


কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্সিণীবংশই 
রাজা হইল-_-আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না। 

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন 
হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চ পাণ্ডবের সকলেরই একাধিক 
মহিষী ছিল। আদর্শ ধাশ্মিক ভীত্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্তা! হরণ 
করিয়। আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্চের অনভিমত, এ কথাটাও কোথাও 
নাই; আমিও বিচারে কোধাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই 
অধর্দমা। ইহা! নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধরন্ম। কিন্ত 
সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্রী কুষ্টগ্রস্ত ব৷ এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্ম্নের 
সহায়ত! করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তুরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি 
না। যাহার স্ত্রী ধর্্মভ্রষটা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে ন! গিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ 
করিতে পারিবে না, তাহ! আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধিতে আসে ন৷। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, 
তাহার উদাহরণ আমর! সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর 
প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যেকেন দারাস্তর গ্রহণ করিবে না, ত| বুঝিতে পারি না। 
ইউরোপ ফিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। 
যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহ! হইলে, বোনাপার্টকে জসেফাইনের বর্জন রূপ 
অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অস্টম হেন্রীকে কথায় কথায় পত্বীহত্য। 
করিতে হইত না । ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালৌোকে এই কারণে অনেক 
পত্বীহত্যা, পতিহত্যা হুইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, 
তাহাই চমণ্ুকার, পবিত্র, দোষশুন্া, উদ্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, 
আমরা ঘেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আধ্দের কাছে অনেক শিখিতে 
পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহুতত্ব একটা কথা । 

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, 
ইহ দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিবৃত্ত নাই। যেষে তাহাকে ল্যমস্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি 
কন্তা। উপহার দিল, ইহা! পিতামহীর" উপকথা! । আর নরকরাজার যোল হান্ধার মেয়ে, ইহা 
প্রপিতামহীর উপকথা । আমর! শুনিয়৷ খুসী--বিশ্বাস করিতে পারি না। 


চতুর্থ খণ্ড 
ইতপ্র্থ 
অকুষ্ং সর্বকার্যোযু ধর্কার্যার্থমত্ততম্‌ । 


বৈকুণঠন্ত চ যব্রপং তন্যৈ কাঁধ্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায়:। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভ্রৌপদীম্বয়ংবর 


মহাভারতে কৃষ্ণকথ! যাহ! আছে, তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, 
তাহার নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
পাঠককে সেই সকল ল্মরণ করিতে অনুরোধ করি। 

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীন্বযুবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় 
এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হুইবার কারণ নাই। লাঁসেন্‌ সাহেব, দ্রৌপদীকে 
পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণম্বরূপ পা্চালী বলিয়া, দ্রৌপদীর মানবীস্ব উড়াইয়া 
দিয়াছেন, ইহ। পূর্বেব বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি নাযে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে প্র'্পদ 
কন্যা পাইয়াছিলেন, অথব! সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। ওবে ভ্রুপদের ওরসকন্যা 
থাক অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, 'এবং সেই স্বয়ংবরে অজ্জুন 
লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা! অবিশ্বাস কর্িবারও কারণ নাই। তার পর, তীহার পাঁচ 
স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই।॥ 

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি । সেখানে তাহার দেবত্ব কিছুই 
সুচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবের! নিমন্ত্রিত হইয়া 
পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়ে। দ্রৌপদীর আকাঙক্ষায় লক্ষ্যবেধে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবের। কেহই সে চেষ্টা করে নাই। | 

পাণুবের। এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। 
দূর্যোধন তীহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তীহার আত্মরক্ষার্থে 
ছন্পবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন | এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়৷ ছল্পবেশে 
এখানে উপস্থিত। 


এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই হস্সবেশযুক্ত পাগুবদিগকে 








০১ লা্ঞজ। 





* পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাভ1রতের পর্ব সংগ্রহাধায়ে কথিত হইয়াছে যে, অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব 
১৫* প্লৌোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন . এ অন্ুক্রমণিকাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদী - 
স্বয়ংবরের কথ! আছে, কিন্ত পঞ্চ পাগডবের ₹প্গে যে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জুনই 
তীছাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে। 
“সমবায়ে ততে। রাজ্ঞাং কন্ঠাং ভর্তৃম্বয়ংবর।ম্‌। 
্রাপ্তবানজুনঃ রষগাং কৃত্বা কর্ম সুহুফরমূ” ১২৫ ॥ 


১৪২ | কষ্ণচরিত্র 


চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত 
মাত্র নাই। মনুষববুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ । তিনি 
বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয় ! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই 
অর্জুন, তাহাতে 'আার সন্দেই নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে 
রাজমগুলে প্রবিষ হইতেছেন, ইহার নাম বুকোদর।” ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাং 
হইলে যখন তাহাকে যুধিষ্টির জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে 
চিনিলে ?” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভস্মাচ্ছাদিত বহি কি লুকান থাকে ?” 
পাগুবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পার! অতি কঠিন; আর কেহ ষে চিনিতে পারে 
নাই, তাহা বিম্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন-স্বাভাবিক মানুষবুদ্ধিতেই 
চিনিয়াছিলেন--ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্ত মনুষ্যাপেক্ষ। তিনি তীক্ষুবুদি 
ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের 
কার্ধ্য সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষাবুদ্ধিতে কার্ধ্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ববাপেক্ষ 
তীক্ষবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখ| যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি 
বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য । 

অনন্তর অগ্ভুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অঙ্ছুন ভিক্ষুকত্রাঙ্মণবেশধারী। এক জন ভিক্ষুক. ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাহাদিগের সহা হইল না। তাহারা অর্জনের উপর আক্রমণ 
করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অজ্জ্ুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ 
কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হুইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনিকি 
প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । বিবাদ মিটাইবার 
অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেৰ, সাত্যকি প্রভৃতি 
অদ্বিতীয় বীরের! তীহার সহায় ছিল। অর্জন তাহার আত্মীয়-_পিতৃসার পুত্র । তিনি 
যাদবদিগকে লইয়! সমরক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়! যাইতে 
পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধান্মিক, যাহ! বিনা যুদ্ধ 
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার .জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের 
'কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধন্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম 
অধর । আমরা বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত শত বশুসর সেই অধর্মের ফলভোগ করিতেছি। 
কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপনজন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি 
ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্টোর উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। কেবল 


চতুর্থ খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণ-যুধিষঠির-সংবাঁদ ১৪৩ 
কাশীরাম দাস ব। কথকঠাকুরদের কধিত মহাভারতে ধাহাদের অধিকার, তাহাদের বিশ্বাস, 
কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মুল ; কিন্ত মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্বক পড়িলে এপ বিশ্বাস থাকে না। 
তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্ার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। 
নিজেও ধর্ম্ার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই। 

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথ! মনেও আনিলেন না। তিনি বিব্মান ভূপালবৃন্দকে 
বলিলেন, প্ভুপালবৃন্দ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মমত; লাভ করিয়াছিলেন, তোমর! 
ধন্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” ধর্দদতঃ! ধর্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও 
মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজ। ধর্ম্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্ববক কখন 
অধর্থে প্রবৃত্ত হইতেন না । কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়। ধর্ম্মের কথাটা? ভুলিয়া! গিয়াছিলেন। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্্মাত, ধর্মবুদ্ধিই ধীহার জীবনের উদ্দেশ্ট, তিনি এ বিষয়ের ধন কোন্‌ 
পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধর্ম্মবিস্ৃতদিগের ধর্ম্ন্মরণ করিয়া! দেওয়া, ধর্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম 
বুঝাইয়। দেওয়াই, তাহার কাজ । 

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “হারাই রাজকুমারীকে ধর্মমত: লাভ করিয়াছেন, 
অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” শুনিয়া রাজার! নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। 
পাণগুবেরা আশ্রমে গেলেন। 

এক্ষণে ইহ। বুঝা যায় যে, যদি এক জন বাজে লোক দৃপ্ত রাঁজগণকে ধর্ম্দের কথাট! 
স্মরণ করিয়া দিত্চ, তাহ হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি 
ধরন্দদের কথাটা প্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশাঁলী এবং গৌরবান্থিত। তিনি জ্ঞান, 
ধর্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হুইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত 
করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্ত। সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই 
তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্্মততব পরিস্ফুট হুইতেছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কষ-যুধিষ্টির-সংবাদ 


অর্জুন লক্ষ্য বিধিয়া, রাঁজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়৷ জাতৃগণ সমভিব্যাহারে 
আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের 
কি ফর! কর্তব্য ছিল? ভ্রৌপদীর শ্বয়ংবর ফুরাইল, উত্সব যাহা ছিল, তাহা ফুরাইল, 
কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া 
গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহ! ন। করিয়া, বলদেবকে 
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সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্ম্মশীলায় ভিক্ষুকবেশধারী পাঁগুবগণ বাস করিতেছিলেন, 
সেইখানে গিয়া ঘুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন । 
সেখানে ভীহার কিছু কাজ ছিল না-__যুধিষ্টিরের সঙ্গে তাহার পূর্বে কখন সাক্ষাৎ 
ব৷ আলাপ ছিল না, কেন না, মহাঁভারতকার লিখিয়াছেন যে, “বান্থুদেব যুধিষ্টিরের নিকট 
অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন!” বলদেবও এরূপ 
করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্ব ইহা বুঝিতে হইবে 
যে, পুর্বেবে পরস্পরের সহিত তীহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণপাগ্ডবে এই 
প্রথম সাক্ষা। কেবল পিতৃঘসার পুত্র বলিয়৷ কৃষ্ণ তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়৷ তাহাদিগের 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা! সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অনুমোদ্দিত হয় নাই। 
লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত ব| মাসিত ভাই বদি একট] রাঁজা বা বড়লোক 
হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্ত পাগ্ুবেরা তখন 
সামান্য ভিক্ষুক মাত্র ; তীহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়। কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন 
দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পুর্ধবক যুধিষ্টিরের সজে সদালাপ করিয়! তাহার মল- 
কামন! করিয়া ফিরিয়। আসিলেন। এবং তার পর পাণগুবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্যন্ত 
পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া! গেলে, তিনি 
“কৃতদার পাগুবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদুর্্য মণি, স্থৃবর্ণের আভরণ, নান! দেশীয় 
মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, নুশিক্ষিত গজবৃন্দ, 
উতকৃ ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ 
করিলেন।” এ সকল পাণুবদিগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাহারা ভিক্ষুক এবং 
দুরবস্থাপন্। অথচ এ সকলে তখন তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন & কেন না তাহার! রাজকন্যার 
পাণিগ্রহণ করিয়| গৃহী হইয়াছেন। ন্ৃতরাং যুধিষ্ঠির “কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহলাদ 
পূর্বক গ্রহণ করিলেন।” কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়৷ স্বস্থানে 
গমন করিলেন। তার পর তিনি পাগুবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাগুবেরা রাজ্যার্থ 
প্রাপ্ত হইয়৷ ইন্দরপ্রস্থে নগরনির্ম্মাণপুর্্বক বাস করিতে লাগিলেন। ' যে প্রকারে পুনরায় 
পাগুচবদিগের সহিত তাহার মিলন হুইল, তাহ] পরে বলিব। | 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি ছুরবস্থাগ্রস্ত- 
মাত্রেরই হিতানুসন্ধান কর! নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্থেরা এবং 
তাহাদের শিল্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকণ্্ানুরত, ছুরভিসন্ধিযুক্ত, ভ্রুর এবং পাঁপাচারী বলিগ্ন 
স্থির করিয্লাছেন। এঁতিহা্গিক তত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন ন| 
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ধাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্তব।. স্ুল কথা এই, বিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার অন্যান্য সততির 
যায় গ্রীতিবৃতিও পর্ণবিকশিত ও স্ফ্তিপ্রাপ্ত হওয়াই সন্তব। শ্রীনৃষ্ণ, যুধিষ্টিরের প্রাতি যে 
ব্যববহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্বববন্ধিত সধ্যস্থলে করা সম্তব। যুধিষ্ঠির কুটুদ্ঘ ; . 
যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বব হইতে তীহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহ! হইলে 
তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা! কেবল, “ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম-_ 
বেশী বলিবার অধিকার থাকিত ন।। কিন্তু ধিনি অপরিচিত এব দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন 
কুটুম্বকে খুঁঞ্িয়া লইয়া, আপনার কার্ধ্য ক্ষতি করিয়া, তাঁহার উপকার করেন, তীহার শ্রীতি 
আদর্শ গ্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্ধ)টি ক্ষুত্র কার্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের 
চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একট। মহ কার্ধ্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া 
করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু ধাহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, 
তিনি যথার্থ ধর্মমাত্ব।। তাই, আমর! মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল 
কার্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে 
কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তা! না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল 
“অশ্ুথীম। হত ইতি গজঃ” এই ক্থাটি শিখিয়া! রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহ! সত্য এবং 
এতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান ন! করিয়া, যাহ! মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর 
নির্ভর করিয়।৷ আছি। “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ”ণ' কথার ব্যাপারট। যে মিথ্যা, তাহ! 
দ্রোণবধ-পর্ববাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব। | | 

এই বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একট। বড় তামাসার কথ! ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । তাহা! আমাদ্দিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ন। হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ 
উল্লেখ করা আবশ্বক বিবেচনা! করিলাম। দ্রুপদরাজ, কন্তার পঞ্চ স্বামী হইবে শুনিয়া 
তাহাতে আপত্তি করিতেছেন? ব্যাস তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খগ্ডনোপলক্ষে 
তিনি ত্রপদকে . একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যানটি বড় অস্গুত ব্যাপার। উহার 
শুল তাণুপধ্য এই যে, ইন্দ্র একদ| গঙ্জাজলে একটি রোরুঘ্যমান। সুন্দরী দর্শন করেন। 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করেন যে, “তুমি কেন কীদিতেছ 1” তাহাতে নুন্দরী উত্তর করে যে, 
"আইস, দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুব 
এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়! করিতেছে। তাহার! ইন্দ্রের ধথোচিত সন্মান না করায় ইন্দ্র 
কুদ্ধ হুইলেন। কিন্তু যে যুব! পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে 
তুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ভুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। 
* হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বীযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্বে ইহা পারি নাই. 


+ পরে দেখিব, "অস্থখাম। হত ইতি গঙ্গঃ" এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহ! কথকঠাকুরের সংস্কৃত। 
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ইন্দ্র গর্ভের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তীহার মত আঁর চারিটি ইন আছেন ! 
শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া! বলিলেন যে, “তোমর! গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।» 
“সেই. ইন্দ্রেরোই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া 
আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন” !!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ওরসে 
পঞ্চ পাণডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদ্দৈব হুকুম দিলেন যে, “তুগি গিয়া 
, ইহাদিগের পত্থী হও।” সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কীদিয়াছিল, তাহার আর কোন 
খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার 
মাথা হইতে ছুইগাছি চুল উপড়াইয়। ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কীচা, একগাছি পাকা। 
পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কীচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন । 1! 

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা 
যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদস্তর্গত। অর্থাৎ ইহা! মূল মহাভারতের কোন 
অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালীর সর্ববনিম্শ্রেণীর 
উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপস্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাধ্যানস্থপ্টির মহাঁপাপে পাপী হুইতে 
পারেন না।. দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ 
নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, 
অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। ভ্রুপদরাজের আপত্তিখগুনজগ্য ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই; কেন না, এ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বার খণ্ডিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল, এবং আদিম 
মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী। 
ছইটিতে দ্রৌপনীর পূর্ববজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। স্মতরাং একটি যে প্রক্ষিণ্ত, 
তত্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি,” ভাহাতে প্রথমোস্ত উপাখ্যানটিই 
ক্ষিপ্ত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাঁভারতের 
অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে, ইন্ত্র এক। এখানে 
ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্বব্রই কধিত জাছে যে, পাগুবের ধর্ম, বায়, ইন্দ্র 
অশ্থিনীকুমারদিগের ওরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের 
সামজজন্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রের মহাদেবের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, “ইন্দ্রাদিই আসিয়। আমাদিগকে মামুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন 
জগছিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনীপ্রসূত নহে, উহ নিশ্চিত। 

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে 


চতুর্থ খণ্ড; তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ সুভত্রাহরণ. ১৪৭ 
কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, 
তাহা! উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাঁড়। একটা এঁতিহাসিক তত্বও ইহা দ্বার! 
স্পষ্ঠীকৃত ছুয়। যে বিষ, বেদে সূর্য্যের মূর্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি 
সর্ববব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গৌঁপ, 
কাচ। চুল, পাক। চুল প্রভৃতি এশর্ধ্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিগ্ত উপাখ্যানের দ্বারা 
তাহ! বুঝ! যায়। এই সকল প্ররক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে 
পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদ্বেধী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান 
রচিত হুইয় মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও কর! যাইতে পারে। কেন না, 
এখানে মহাদেবই সর্ববনিয়স্ত। এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের 
আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। 
এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিণ্ড বলিয়া বোধ করিবার 
কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হুইবে যে, এই বিবাদ 
আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ বখন শিবোপাসন! 
ও কৃষ্কৌপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারত প্রচারের 
সময়ে বা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল ন!। 
সে সময়টা! বেদের দেবতার প্রবলতার সময় । যত উভয়েই প্রবল হুইল, তত বিবাদ বাঁধিল 
_ তত মহাঁভীরতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। : উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের 
দোহাই দিয়! আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবের শিবমাহাত্ম্যসূচক রচন! 
সকল মহাভারতে প্রক্ষিগ্ত করিতে লাগিলেন ।% তদুত্তরে বৈষ্বের! বিষু বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসুচক 
সেইরূপ রচনা সকল গু'জিয়। দিতে লাগিলেন। অনুশাসন-পর্বেধ এই কথার কতকগুলি 
উত্তম উদাহরণ পাওয়। যায়| ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই 
একটু একটু গার্দভের গাত্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সুভক্রাহরণ 
ভ্রোপদীন্বয়ংঘরের পর, স্ুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সথভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ 
যাহ। করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞের। তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশান্ত্রের উপর, একট জগনীশ্বরের নীতিশান্র আছে-_-তাহ! সকল ' 


পি শপ 





০. শসার সপ 








সপ 5 লাস পর 


" * সেইগুপি অবলম্বন করিয়া হর গ্রস্ৃতি পাশ্চাত্য পর্তিতগণ রুঞ্চকে শৈব খলিয়া গ্রতিপন্ 
রুরিয়াছেন। 





১৪৮  কৃফ্চচরিত্র 

শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়। থাকে। কৃষ্ণ যাহা! করিয়াছিলেন, তাহা! আমর] সেই 
চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীর্তির দ্বারাই পরীক্ষা করিষ। এ দেশে অনেকেই একববরি 
গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারের এখনকার ছোট 
সরকারি গজে মাপিয়া ভাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ 
শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাঁহার জ্বালায় আমরা এঁতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি 
সকলই হারাঁইতেছি, ইহা অনেক বার বলিয়াছি। আমর! এক্ষণে সেই টি গজ 
চালাইব। 


কৃষ্ণভক্তের|! বলিতে পারেন, এরূপ একট! বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর 
যে, এই স্থৃনদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, কি প্রক্ষিগ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত 
এবং আধুনিক বলিয়৷ বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথ। বলিলেই সব গোল 
মিটিল--এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ 
যেমুল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় 
নাই।. ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধায়ে আছে। ইহার রচন! অতি 
উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা । দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি স্থুন্দর। তবে প্রথম স্তর 
ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একট। প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা! সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় 
স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য । ম্ুভদ্রাহরণের রচন।ও সরল ও স্বাভাবিক, 
অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। স্ৃতরাং ইহ! প্রথমস্তর-গত-_দ্বিতীয় স্তরের 
নহে। আর আসল কথা এই যে, স্ুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া! লইলে, মহাভারত 
অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্র/ হইতে অভিমন্যু, অভিমন্তযু হইতে পরিক্ষি পরিক্ষিৎ হইতে 
জনমেজয়। ভপ্রার্্ষনের বংশই বু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাআজ্য শাসিত করিয়াছিল-_ 
ত্রৌপদীর বংশ নহে। বরং ত্রৌপদীন্বয়ংবর বাদ দেওয়। যায়, তবু সততা নয়। 


দ্রৌপর্দীর হ্যায় স্ুভদ্রাকেও সাহেবের! উড়াইয়! দিয়াছেন। লাসেন্‌ বলেন,_- 
যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই স্ৃভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গুরুতর । 
তিনি কেন কৃষ্জভগিনী স্থভত্রার মানবীত্ব অস্থীকুত করেন, তজ্জন্য যজূর্রেদের মাধ্যন্দিনীশাখ। 
২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডতিকার ৪র্থ মুন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে । 

পহে অন্বে! হে অন্বিকে! হে অন্বালিকে | দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্ত নিত 
, হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী নুভত্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে ( পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত 
হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই ।”* 


সপ এ ৪. স্। 





১ সস্ত 
তপন 


কীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অন্থবাদ। 
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ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন,-_ | 
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সায়নাচার্ধ্য কাম্পিলবাদিনীর এইরূপ অর্থ করেন-_“কাম্পিলশবেন শ্লাঙ্ো বনত- 
বিশেষ উচ্যতে ।” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাঁচার্য্যের অপেক্ষ। সংস্কৃত 
বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্হ করেন না। তাহ! না-ই করুন, কিন্ত 
কাম্পিলবাজিনী কোন স্ত্রীর নাম স্ভদ্র! ছিল বলিয়! কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন. সুভ্রা হইতে 
পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, ত্ীহারই মহ্ষীকে 
এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহাকেই বলিতে হুইবে, “আমি কাম্পিলবাসিনী শ্বভদ্র11% 
স্থদ্র। শব্দে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন,--কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহীধর 
বলেন.__কাম্পিলনগরীয় মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই 
যে, “আমি -সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী হুইয়াও এই অশ্থের' নিকট সমাগত হুইয়াছি।” 
অতএব বুঝিত পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অজ্জুনপত্বী স্ভদ্রীর পরিবর্তে কেন 
এক জন পাধণলী স্ভত্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যত্ত করিয়াছিলেন, 
এবং তাঁহার বন্পূ্বববর্তী রাজগণও অশ্বমেধ বজ্র করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য 
প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইছাঁই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যভুর্মন্র কৃষ্ণ-পাগুবের 
অপেক্ষা প্রাটান। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যার 
নামকরণ করিতেছে, তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্ার নাম রাখ] অসস্ভব 
নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অন্বা, অস্থিকা, অস্বালিক! 
রাখিয়। থাকবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী স্ুভদ্রারও নামকরণ হইয়। থাকিবে । এই মন্ত্রে 
এমন কিছু দেখি না৷ যে, তর্জ্য কৃষ্ণভগিনী স্ৃভত্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা 
যায়। অতএব আমরা স্বভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব । 

এক্ষণে, স্থভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃস্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা 
অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথব! পিতামহীর মুখে, 
অথবা বাঙ্গাল! নাটকাদিতে যে স্থভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন ব! শুনিয়াছেন, তাহা৷ অনু গ্রহপূর্ববক 
ভূলিয়। যাউন। অর্জুনকে দেখিয়। স্থভদ্র! অনজশরে ব্যথিত হইয়! উন্মত্ত হইলেন, সত্যভাম! 
' মধ্যবর্তিনী দূতী হইলেন, অজ্ছুন স্ভত্রাকে হরণ করিয়! লইয়। গেলে যাঁদবসেনার সঙ্গে তার 
ঘোরতর যুদ্ধ হইল, ন্ুভত্র! তাহার সারধি হুইয়! গগনমার্গে তাহার রথ চালাইতে লাগিলেন _ 
দে রফল কথা তুলিয়৷ যান।. এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে 
বা পরমীলা, মুশালিনী ইভাদি। 7777 


১৫০ কৃষ্ণচরিত্র 


ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রস্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্ত এ সকল তাহার 
সৃষ্টি, কি ত্ীহার পরবর্তী কথ কদিগের সৃষ্টি, তাহ। বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার 
স্থভদ্রোহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার শুুলমণ্্ বলিতেছি। | 


স্্রৌপদীর বিবাহের পর পাগুবেরা ইন্রপ্রশ্থে হুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন 
কারণে অর্জুন দ্বাদশ বগুসরের জন্য ইন্্রপ্রশ্থ পরিত্যাগপূর্ববক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য 
দেশপর্ধ্যটনানন্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাহার বিশেষ 
সমাদর ও সৎকার করেন।  অর্জ্রন কিছু দিন সেখানে অবশ্থিতি করেন। একদ| যাদবেরা 
রৈবতক পর্ববতে একটা মহাঁন্‌ উৎসব আরম্ত করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যঢ্কুলাঙ্নাগণ 
সকলেই উপস্থিত হুইয়া আমোদ আহলাঁদ করেন। অন্যান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সভদ্রাও 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিক!। অর্জন তাহাকে দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন। 
কৃষ্ণ তাহ! জানিতে পারিয়৷ অঙ্জ্ছনকে বলিলেন, “সখে ! বনচর হইয়াও জনঙ্গশরে চঞ্চল 
হইলে ?* অঙ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, স্থৃভদ্রা যাহাতে তীহার মহিষী হন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা! এই £-_ 

 শহে অর্জুন | ম্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্ত ভ্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, 

সুতরাং তথ্দিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্ছেশে বলপূর্বক হরণ 
করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয় । অতএব ন্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে 
_ লপূর্ববক হরণ করিয়া! লইয়া যাইবে) কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইবে, কে বলিতে 
পারে?” ৃ 

এই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া অঞ্জন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুস্তীর অনুমতি আনিতে 
দূত প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, স্মুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ববতকে 
প্রদক্ষিণ করিয়! ছ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাকে বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়া 
রথে তুলিয়া! অঞ্জন প্রস্থান করিলেন। 

এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্ববক 
কাড়িয়৷ লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য 
সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার 
ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছ! হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়! লইয়া 
পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ” তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিঙ্গানীয় হইবে, তাহার 
সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশানামুসারে (সে নীতিশান্তের কিছুমা্জ দো 
দিতেছি না, ) কৃষ্ণার্ঘুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ 'নাই। 
লোকের চক্ষে ধুলা দিয়া কৃষ্ণকে..বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্ট হইত, তবে স্ুভত্রাহরণ- 
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পর্ববাধ্যায় ্রকষপ্ত বলিয়া, কিন্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়! 
বাইভাম। কিন্ত সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে'। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, 
কাহারও মহিম। বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। 

কিন্তু কথাট। একটু শুলাইয়৷ বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়৷ লইয়৷ 
গিয়। বিবাহ করিলে, সেট। দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, 
অপহাত| কন্যার উপর অত্যাচার হয়। ছ্িতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর 
অত্যাচার । তৃভীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার । সমাজরক্ষার মুলসূত্র এই যে, কেহ 
কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ 
বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত কর! হইল। বিবাহাধিকৃত কন্যা-. 
হরণকে নিন্দনীয় কার্ধ্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তত্তিমম আর 
চতুর্থ কারণ কিছু নাই। 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কত দুর অত্যাচার 
প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃত! কনার উপর কত দূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখ। 
যাক। কৃষ্ণ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ । যাহাতে স্ভদ্রার সর্ববতোভাবে মঙ্গল 
হয়, তাহাই তাহার কর্তব্-_তাহাই তাহার ধর্ম্ম--উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তীহার 
“19060” | এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙগল-_-সর্ববাঙীণ মঙ্গল বলিলেও হয়-_সৎপাত্রস্থা 
হওয়া ।' অতএব মুভক্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”-_তিনি যাহাতে সপাত্রস্থা হয়েন” 
তাহাই কর|। এখন, অর্জনের হ্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল মা, 
ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়। প্রমাণ করিতে হুইবে না। 
অতএব তিনি যাহাতে অঞ্জুনের পত্বী হইবেন, ইহাই স্থৃভত্রার মজলার্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য । 
সবাহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ববক হুণ ভিন্ন অন্ত 
কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল 
চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্জলসিদ্ধি 
নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ স্ুনিষ্চিত 
করিয়। দিলা, তাহার প্রতি পরমধন্দীনূমত কার্ধাই করিয়াছিলেন--তাহার প্রতি কোন 
অত্যাচার করেন নাই। 

এ কথার প্রতি ছুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, 
আমার যে কাজে ইচ্ছ! নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মজলকর হইলেও, আমার উপর' 
বলপ্রয়োগ করিয়! সে কার্ধ্য প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোছিত মহাশয় : 
মনে করেন যে, জামি বদি আমার সর্বস্থ ত্রান্ধাণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গ 
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হইবে। কিন্তু তাহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়! সরববন্থ 
ব্রাক্মণকে দান করান। গওভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও 
নিন্দনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, ”%5৩ €7৫. ৫০6৪ 770 
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এ কথার ছুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, স্থুভদ্রার যে অর্জনের প্রতি 
অনিচ্ছা! বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছ! কিছুই প্রকাশ নাই। 
প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা--কুমারী এবং বালিকা-_ 
পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা৷ বা অনিচ্ছ৷ বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও 
বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছ। অনিচ্ছ। বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে 
পুষিয়া রাখিলে ্ন্মিতে পারে । এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বাঁ অনিচ্ছা কিছুই 
নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্লকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির 
অভাবে বা লজ্জাবশতঃ বা উপায়াভববশতঃ আমি সে কাধ্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন 
হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মজগলফর কার্য 
সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়ে।গ কি অধশ্ম ? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় 
পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্ত বড় ঘর বলিয়। তাহাতে 
তেমন ইচ্ছ। নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়। গিয়| চাকরিতে বমাইয়৷ দিলে আপত্তি 
করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়। বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়। টানিয়৷ লইয়! 
গিয়া ছুটে। ধমক দিয়া তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়! দেওয়া কি তোমার অধশ্্মীচরণ 
বা পীড়ন করা হইবে? স্থভদ্রর অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, 
বুঝ।ইয়| বলিলে, কি “এসে! গে।”' বলয়! ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়৷ 
লইয়া যাঁওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়াস্তর ছিল ন| ? 

“শামার যে কাজে ইচ্ছ। নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, 
আমার প্রতি বলপ্রয়েগ করিয়। সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।” 
এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমর! বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। 
প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইয়া. উত্তর দিয়াছি। 
দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাট| সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্ষ্যে আমার পরম মঙ্গল, সে 
কার্যে আমার অনিচ্ছা! থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়! আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে 
কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল জণয়ে খাটে না। যে রোগীর রোগগ্রভাবে প্রাণ 
যায়, কিন্তু ওবধে রোগীর স্বভাবহ্লভ বিরাগবশতঃ সে ওষধ খাইবে -ন|, তাহাকে বলপুর্ববক 
উধধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিন্ফোটক সে 
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ইচ্ছাপুর্ববক কাটাইবে না,-জোর করিয়! কাটিবার ডাত্তগরের অধিকার আছে। ছেলে 
লেখাপড়। শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিত| মাত 
প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত 
বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্ববক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? 
আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কম্তার বিবাহে জোর করিয়। সৎপাত্রে কম্া- 
দান করার প্রথ আছে। যদি পনের বশুসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন ন্থুপাত্রে আপত্তি 
উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিত| মাত। জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি 
করিবেন? জোর করিয়। বালিক। কম্য। সৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? 
যদি ন| হন, তবে স্ভদ্রাহরণে কৃঞ্ণের অনুমতি শিন্দনীয় কেন ? 

এই গেল প্রথম আপনির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই। 

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার 
মঙ্গলকামনা করিয়।ই, এই পরামর্শ দিঁয়াছিলেন-_কিন্কু বলপুর্ববক হরণ ভিন্ন কি তাহাকে 
অঙ্জুনমহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল ন|? ন্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মুঢ়ুমতি বালিকা 
কেবল মুখ দেখিয়। ভুলিয়। গিয়। কোন অপান্রে বরমালা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 
উপায়ান্তর কি ছিল ন| ? কৃষ্ণ কি অঙ্ঞুন, বনুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথ৷। পাড়িয়া 
রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে 
গারিতেন। যাদবের! কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাহার কথায় অমত করিত না। এবং 
অর্জুনও স্থপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন? | 

এখনকার দিনকাল হইলে, একাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জজনের বিবাহ চারি 
হাজার বহসর পূর্বের ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথ। এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। 
সেই বিবাহপ্রথ। না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ গ্রীতি আমর! সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিব না। ূ 

মন্ুতে আছে, বিবাহ অধ্টবিধ, (১) ক্রাঙ্গ। (২) দৈব, (৩) আর্য, 
(৪) প্রাজাপত্য, (৫) আহ্র, (৬) গান্বর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। 
এই ক্রমান্থয়ট। পাঠক মনে রাখিবেন। 

এই অষ্ঈগ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাহে 
অধিকার, দেখ। যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, 

ষড়ানুপূর্ব্য। বিপ্রন্ত ক্ষতস্ত চতুরোহবরান্‌। 
ইহার টাকায় কুদ্ধুকভট্র লেখেন, “ক্ষত্রিয়ন্ত অবরানুপরিভনানান্রাদীংস্চররঃ।” তবেই 
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ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসর, গান্ধবর্, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। 
আর সকল অবৈধ । 
কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে-_ 
পৈশাচশ্চাস্থরশ্চৈব ন কর্তব্য কদাচন ॥ 
পৈশাচ ও আস্ুর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গাঙ্গর্বৰ 
ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাঁহই বিহিত রহিল। 
তন্মধো, বরকম্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গাহ্বর্ৰ 
বিবাহ। এখানে স্থৃভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ 
“কামসম্ভব,” স্থৃতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্ডড,নের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে ন|। 
অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শান্ত্রানুসারে ধর্্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাছেরও সম্তাবন। এখানে ছিল না। বলপুর্বব্ক কন্যাকে 
হরণ করিয়৷ বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শান্্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে-_ 
চতুরে৷ ত্রাহ্গণস্তাগ্ঠান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিছুঃ। 
রাক্ষসং ক্ষতিয়ন্তৈকমানুরং বৈশ্তশূত্রয়োঃ ॥ 
যে বিবাহ ধণ্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগ্িনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের 
গোৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষঃ অর্জজ,নকে যে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পরম শান্্রজ্ঞত, নীতিজ্ঞতা, অ্রান্তবুদ্ধি এবং 
সর্ববপক্ষের মানসন্ত্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যাঁয়। 

_ কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে ৯লিবে না। মহাভারতের 
যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিত। ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে 
মনুসংছিতা সঙ্কলিত হুইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। ভবে 
মনুসংহিতা পূর্ববপ্রচলিত রীতি নীতির সম্কলন মাত্র, ইহা পঞণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহ! 
হয়, তবে যুধিষ্টিরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা কর৷ 
যাইতে পারে। নাই পারুক--মহা'ভীরতেই ৬ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখ! যাউক। 
এই স্থৃভত্রাহরণ-পর্ববাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী 
খুঁজিতে হইবে না। আমর! পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই 
উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অজ্জ্ুন স্ুুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছে, শুনি 
যাদবেরা দ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার 
আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষণকে 


পি 


চতুর্থ খণ্ড ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সৃভদ্রাহরণ ১৫৫ 
সম্বোধন করিয়।, অর্জজুন তাহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়। রাগ প্রকাশ করিলেন, 
এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞ|স। করিলেন । কৃষ্ণ উত্তর করিলেন-__ 

“অক্জুন আমারিগের কুলের অবমানন! করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। ভিনি 
তোমার্দিগকে অর্থনুধ মনে করেন না বলিয়া অর্থত্বার। স্ুভত্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। 
ংবরে কন্তা লাভ কর! অতীব ছুরূহ ব্যাপার, এই জন্তই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার 
অনুমতি গ্রহণপূর্ববক প্রদত্ত কন্ার পাণিগ্রহ্থণ কর! তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে । অতএব আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বুস্তীপুন্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা! করিয়া বলপূর্বাক হথভদ্রাকে হরণ 
করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ মামাদের কুলোচিত হইম্াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ববক 
হরণ করিয়াছেন বলিয়! স্থভদ্র৷ও যশম্থিনী হইবেন, সনোহ নাই |” 
এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন; 
১। অর্থ (বা শুশ্ক) দিয়! যে বিবাহ কর! যায় (আস্থর )। 
২। স্বয়ংবর। 
৩। পিতা মাতা! কতৃক প্রদত্ত কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্ )। 
৪। বলপূর্ববক হরণ ( রাক্ষস )। 
ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্াকুলের অকীন্তি ও অযশ, ইহ! জর্বববাদিসম্মত। দ্বিতীযের 
ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত 
বিবাহ। ইহ। কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাঁশ আছে 1% 
ভরসা করি, এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস 
বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি । রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথ| বলিয়া! স্থান নষ্ট 
কর| নিশ্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়িগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার 
দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রিফর্মর্ই” আদর্শ মনুহ্য, এবং কৃষ্ণ যদি 
আদর্শ মনুষ্য, তবে মাঁলাবারি ধরণের রিফর্মর্‌ হওয়াই তাহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার 
প্রশ্রয় ন| দিয়া দমন কর| উচিত ছিল। কিন্তু আমর! মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের 
গুণের মধ্যে গণি না, ্থতরাং এ কথার, কোন উত্তর দেওয়! আবশ্থাক বিবেচন। করি না। 








সপ পপর পপ পর সাপ 


* মৃহ!ভারতের অন্ুশাসন-পর্ধে যে বিবাহতত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, 
কেন না, উহা! প্রক্ষিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীন্ম কর্তৃক নিন্দিত ও ।নযিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীন্স 
সবয্ং কর্তব্যাবর্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্ত! হরণ করিয়! আনিয়াছিলেন। হথতরাং 
ভীম্মের রাক্ষপ বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বগা সম্ভব নছে। ভীম্মের চরিত্র এই যে, যাহ! নিষিদ্ধ ও 
নিন্দিত, তাহা! তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাহার চরি স্থাষ্ট করিয়াছেন, সে কবি 

কখনই তাহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই। 





১৫৬ কষ্ণচরিত্র 


আমরা বলিয়াছি যে, বলপুর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিধান, তাহা তিন কারণে নিচ্দনীয় ; 
(১) কণ্ার প্রতি অত্যাচার, (২) ভাঙার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের 
প্রতি অত্যাচান্ন। কন্যার প্রতি যেকোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই 
সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাহার পিভৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার 
হইয়াছে কিনা, দেখ! যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। 
যাহ। বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হুইয়! আসিয়াছে । 

কম্যাহরণে তশুপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে অত্াচার ঘটে। (১) তীাহাদিগের 
কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হন্তগত হয় । কিন্ত এখানে তাহ। ঘটে নাই। 
অর্জুন অপীত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তীহাদিগের নিজের অপমান | 
কিন্তু পূর্বে যাহ। উদ্ধত করিয়াছি, তাহার দ্বার। প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাঁদবেরা 
অপমানিত হুইয়াছেন বিবেচন। করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথ। যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহার সে কথ| হ্যায়সঙগত বিবেচনা করিয়। অপর যাদবের! 
অঙ্জুনকে ফিরাইয়। আনিয়। সম|রে|হপূর্ববক তাহার বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
স্থুতরাং তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহ বলিবার আমাদের আর আবশ্যকত। 
নাই। 

(৩) সমাজের প্রতি 'অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, 
সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। 
কিন্তু যখন তাঁশুকালিক আর্ব,সমাজ ক্ষত্রিয়ফুত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, 
তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হুইল। যাহ 
সমাজসম্মত, তদ্দার| সমাজের উপর কৌন অত্যাচার হয় ন|ই। 

আমর! এই তব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাঁহার কাঁরণ আছে। স্থৃভত্র|হরণের 
জগ্য কৃষগ্ছেষীরা কৃষ্তকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন 
আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপ- 
কাটিটি আমর। ধার করিয়৷ আনিয়াছি, সে মাঁপকাটিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্বব- 
পুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেআগু হুইয়৷ যাইবে । আমাদিগের (সই একববরি 
গজ বাহির কর] চাই। ্‌ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
থাঙবদাহ 


স্বভদ্রাহরণের পর খাগুবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই । পাগুবের৷ খাগুবপ্রন্থে বাস 
করিতেন। তীহাদিগের রাজধানীর নিকট খাঁগুব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষণর্ুন 
তাহ। দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটা এই । গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম। 


পূর্বকালে শ্বেতকি নামে এক জন রাজ! ছিলেন। তিনি বড় যাজ্জিক ছিলেন। 
চিরকালই যজ্ঞ করেন। তীহার যজ্জ করিতে করিতে খত্বিক্‌ ব্রাহ্মণের! হায়রান হইয়া 
গেল। তাহারা আর পারে না--সাঁফ জবাব দিয়। সরিয়! পড়িল। রাজ। তাহাদিগকে 
গীড়াগীড়ি করিলেন--তাহার। বলিল, “এ রকম কাজ আনাদের দ্বারা হইতে পারে না-_ 
তুমি রুদ্রের কাছে যাও।" রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন রুদ্র বলিলেন, “আমরা যজ্ঞ করি 
ন।--এ কাজ ব্রাহ্মণের । দুর্ববাসা এক জন ব্রাঙ্গণ আছেন, তিনি আমারই অংশ--আমি 
তীহাকে বলিয়া দিতেছি” রুদ্রের অনুরোধে, দুর্ববাস|! রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর 
যজ্ঞ-_বার বসর ধরিয়! ক্রমাগত অম্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির [0%87357888 
উপস্থিত। তিনি ত্রক্গার কাছে গিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! বড় বিপদ্‌__-খাইয়। খাইয়া 
শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি ?” ব্রদ্ধ। যে রকম ডাক্তারি করিলেন, 
তাহা 51718016 :5%77145 02167 হিসাবে । তিনি বলিলেন, “ভাল, খাইয়া যদি 
গীড়| হুইয়। থাকে, তবে আরও খাও । থাগুব বনটা খাইয়া ফেল-_পীড়া আরাম হইবে ।” 
গুনিয়া অমি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে ছু হু করিয়। জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু 
বনে অনেক জীবজন্ত্ব বাস করিত-_হাতীর! শুড়ে করিয়া জল আনিল, জাপেরা ফণ৷ করিয়া 
ফল আনি, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়। দিল। আগুন 
সাত বার ভ্বলিলেন, সাত বার তাহার! নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাঙ্গণের রূপ ধারণ করিয়। 
কৃষ্ণাজ্ছুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, 
তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার 1” তীহার1 স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় 
দিয়! ছোট রকমের প্রার্থনাটি জানাইলেন--্খাগুব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু 
ইন্দ্র আমিয়া বৃষ্টি করিয়া! আমাকে নিবাইয়! দিয়াছে_খাইতে দেয় নাই।” তখন কৃঙ্টাজ্ছুন 
অন্তর ধরিয়। বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অঞ্জনের বাণের 
চোটে বৃষ্টি বন্ধ হুইয়৷ গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমর! কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে 
পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একট! উপায় কর। যাইতে পারিত। যাই 
হোক--ইন্জর চটিয়! যুদ্ধ আরস্ত করিলেন। সব দেবতা অন্ত্র লইয়! তাহার সহায় হইলেন। 


১৫৮ কৃষ্ণচরিত্র 


কিন্তু অঙ্কে জাটিয়। উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুঁড়িয়। মারিলেন-_অজ্্বন বাণের 
চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিষ্ভাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইল্ওয়ে টনেল্‌ 
করিবার বড় সুবিধা হইত। ) শেষ ইন্দ্র বস্রপ্রহথারে উদ্ভত--তখন দৈববাণী হুইল যে, ইহারা 
নরনারায়ণ প্রাচীন খধি।% দৈববাণীটা বড় স্ৃবিধা_কে বলিল, তাঁর ঠিকানা! নাই-_কিন্তু 
বলিবার কথাট! প্রকাশ হুইয়! পড়ে । দৈববাণী "নিয়! দেবতার! প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণাজ্জুন 
স্বচ্ছন্দে বন পোৌড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পণ্ড পক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে 
তাহারা মারিয়! ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়! অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হুইল--বিষে 
বিষক্ষয় হইল-_তিনি কৃষ্ণীজ্জূনকে বর দিলেন। পরাভূত দেবতার! আসিয়াও বর দিলেন। 
সকল পক্ষ খুসী হইয়। ঘরে গেলেন। 

এরূপ আধাটে গল্লের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়! এতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলে, কেবল হাম্যাস্পদ হুইতে হয়--অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য-_ 
অর্থাৎ কৃষ্ণচরিপ্র, তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন এঁতিহাসিক 
তাপর্য্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাঁগুবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, 
সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষণজ্ভবন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশু- 
দিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাজ্জন যদি তাই 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এঁতিহাসিক কীর্তি বা অকীত্তি কিছুই দেখি না। স্থন্দরধনের আবাদ- 
কারীর! নিত্য তাহ! করিয়া থাকে । 

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাট৷ নিতান্ত টাল্বয়স ভুইলরি ধরণের হইল। কিন্তু 
আমর। যে এরূপ একটা তাশুপর্ধ্য সুচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। 
খাগুবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু স্থুল ঘটনার কোন সূচনা যে 
আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রন্তত নছি। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এবং 
অন্ুক্রমণিকাঁধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাঁগুবদাহ হইতে সভাপর্ব্বের উত্পত্তি। এই 
বনমধ্যে ময় দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়৷ মরিবাঁর উপক্রম হইয়াছিল। সে অজ্জুনের 
কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অজ্জুনও শরণাগতকে রক্ষা! করিয়াছিলেন। এই উপকারের 
্রত্যুপকার জগ্ ময় দানব পাঁপগুবদিগের অত্যুকৃষ্ট সভা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সেই 
সভা! লইয়াই সভাপর্ব্বের কথা। 

এখন সভাপর্ধব অফ্টাদশ পর্বের এক পর্বব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। 


* পাঠক দেখিয়াছেন, এক গ্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন খধি, আবার দেখিব, তিনি 
বিষ্ণুর অবতার । এ কথার সামঞ্জন্তচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । কৃষ্চরিত্রই 
আমাদের সমালোচা । 


চতুর্থ খণ্ড £ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ খাণ্ুবদাহ ১৫৯ 


ইহ! একেবারে বাদ দেওয়] ঘায় ন। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু এঁতিহাঁসিক 
তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহ! বিচার করিয়া দেখা! উচিত। স্ভা এবং তহুপলক্ষে 
রাজসুয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং এঁতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা 
যায় না। যদি সভা এঁতিহাদিক হইল, তবে তাহার নির্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। 
মনে কর, সেই কারিগর ব| এঞ্সিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে অনাধ্যবংশীয়-_ এজন্য তাহাকে 
ময় দানব বলিত। এমন হইতে পাঁরে যে, সে বিপন্ন হইয়! অর্ডভুনের সাহায্যে জীবন লাভ 
করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়বী কাজটুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা 
প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়! অর্জভুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথ! 
কেবল খাঁণ্ডবদাছেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে 
টিল মারা । তবে অনেক প্রাচীন এঁতিহাসিক তত্বই এইরূপ অন্ধকারেও টিল। 

হয়ত, ময় দানবের কথাট। সমুদায়ই কবির স্্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি 
যে ভাবে কৃষ্ণার্জ,নের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর । তাহা না লিখিয়! 
থাকা যায় না। ময় দানব প্রাণ পাইয়া! অর্জুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব ? অর্জ,ন কিছুই 
প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষ/। করিলেন। কিন্ত্ব ময় দানব ছাঁড়ে না) কিছু 
কাজ না করিয়। যাইবে না। তথন অর্জন তাহাকে বলিলেন,_ 

“হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসনমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিম্না আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা 
করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বার কোন কর সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।” 

ইহাই: নিষ্কাম ধর্ম; খিষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্্- অনুজ্ঞাত 
হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর-গ্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়! পাশ্চাত্য 
গ্রন্থ হইতে যে ধন্ম ও নীতি শিক্ষা! করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের 
দুর্ভাগ্য । অর্জ নবাক্যের অপরার্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম আরও স্পট হইতেছে । ময় যদি কিছু 
কাজ করিতে পারিলে মনে স্থৃখী হয়, তবে সে ম্থথ হইতে অর্জন তাহাকে বঞ্চিত করিতে 
অনিচ্ছুক । অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন”_ 

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ণ 
কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার কর! হইবে ।” 

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার 
কাজ লওয়া হইবে ন!। 

তখন মস কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন--কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় 
“দানবকুলের বিশ্বকর্মা” ঝ| চীফ, এঞ্রিনিয়র। কৃষ্ণ তীহাকে আপনার কাজ করিতে : 
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আদেশ করিলেন না। বলিলেন, “ধুধিষ্টিরের একটি সভা নিম্মাণ কর। এমন সভ। 
গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে ন| পারে ।৮ 

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে-অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
কৃষ্ণ স্বজীবনে ছুইটি কার্য উদ্দিউ করিয়াছিলেন-_ধর্ম প্রচার এবং ধন্রাজাসংস্থাপন। 
ধর্ম প্রচারের কথ। এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম 
সুত্র। এইখানেই তাহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়। যাঁয়। যুধিষ্ঠিরের স। 
নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহ! ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। 
ধর্্মরাজ্যসংস্ম(পন, জগতের কাজ; কিন্তু ঘখন তাহ! কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন 
তাহার নিজের কাজ। 

গত অধ্যায়ে সমাজসংক্ষরণের কথাট। উঠিম়াছিল। অ|মর| বলিয়াছি যে, তিনি 
সমাজসংস্থ'পক বা 3০০91 [২৩০:7)57 হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পুনজ্জীবন (10051 ৪0৭ [2011805] [২9851761500 ), ধর্মগ্রচার এবং 
ধর্্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । ইহ! ঘটিলে সমাজসংস্ক!র আপনি ঘটিয়া উঠে-_ 
ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,_ 
জানিতেন, গাছের পাট ন৷ করিয়। কেবল একট! ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা 
তাহা জানি না-আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একট! পৃথক্‌ জিনিষ বলিয়| খাড়া করিয়া 
গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক 
হইয়! দীড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়-বিশেষ সংস্করণপন্ধতিটা যদি ইংরেজি 
ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর 
_ কিছুই হউক ন| হউক, একট। হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিষ। এই সম্প্রদায়ের 
লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্মের উন্নতি ব্যতীত ধমাজসংক্কার কিসের জোরে 
হুইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মুল ধন্মের উন্নত। অতএব সকলে মিলিয়৷ ধর্সের 
উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাল্পসংস্করণের পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হইবে ন|। 
তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার 
চেষ্টা করেন নাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কূষেের 'মানবিকা 


কষ্চচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেধল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচন 
করিস্েছি। তিনি জ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি ন|। সে কথায় সে পাঠকের . 


চতুর্থ খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণের মানবিকত। ১৬১ 


কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, আমার যদি দেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত 
গ্রহণ করিতে বলিতেছি ন|। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর 
নির্ভর করে, অনুরোধ চলে ন|। স্বর্গ জেলখান। নহে-_-তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, 
এ কথা আমি মনে করি ন|। ধর্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার অনেক 
পথ আছে-_কৃঞ্চভক্ত এবং খিগ্রিয়ান উন্তয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে ।% অতএব কেহ 
কৃষ্ণধর্ন্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে, কৃষ্ণঘ্বেষী 
বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়। ভাবিবেন ন]। 

আমাদের এখন বলিবার কথ! এই, আমরা তাহার মানুষী প্রকুতির মাত্র সমালোচন 
করিতেছি। আমর! তাহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাহার মনুষ্যাতীত কোন 
প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিয়াছি, এমন হইতে পারে 
যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদ্দি তাই হয়, 
তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মান্পুযিক কার্য্য করিবেন। তিনি 
কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক ব! অলৌকিক কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন 
না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া 
স্বকাধ্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যেশক্তি মনুষ্যের 
নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে ?ণ' 

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা 
অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সন্তবে ন।। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির 
আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিগ্ত কিনা, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে 
করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে শীশ্বর বলিয়। পরিচয় 

* প্ধর্শের অসংখ্য স্বার। যেকোন গ্রকারে হউক, ধর্থের অনুষ্ঠান করিলে উহা! কদাপি নিক্ষল 
হয় না।”--মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ১৭৪ অ। 
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শ্রী সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা খলি। 
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দেন না ।ঞ্চ কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি 
আছে। কেহ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন 
নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাঁদের সেই বিশ্বাস দৃ়ীকৃত হইতে 
পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে 
পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই ।”ণ* 

তিনি ঘত্বপূর্ববক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে 
যে, আমি একটা দেবত। বলিয়া! পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, 
কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণম্বরূপ তিনি খাঁগুবদীহের 
পর যুধিষ্টিরার্দির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ 
আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুধিক। 


“বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্‌ বান্থদেব পরম প্রীত পাগ্ডবগণ কর্তৃক অভিপৃজিত হইয়। কিয়দ্দিন 
খাওবপ্রস্থে বাস করিলেন । পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎহ্ক হুইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত 
অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্নরাজ যুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃঘস! কুস্তী দেবীর 
চরণবদন করিলেন। তখন বান্দেব, সাক্ষাংকরণমাননে স্বীয় ভগিনী সুভপ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, 
অর্থযুক্ত ষথার্থ হিতকর অল্লাক্ষর ও অথগ্ুনীয় বাক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভভ্রভাষিণী ভদ্রাও 
তাহাকে জননী প্রভৃতি ম্বজনমমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয় দিয়া বারংবার পুজা ও অভিবাদন 
করিলেন। বৃঞ্িবংশাবতংস কৃষ্ণ তাহার নিকট বিদায় লইয়! দ্রৌপদী ও ধোম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
ধৌমাকে যথাবিধি বন্দন -ও ভ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া! অর্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে 
যুধিষ্িরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্‌ বান্দেব পঞ্চপাগ্বকর্তৃক বেষ্টিত হইয় 
অমরগণ-পরিবৃত মছেন্দ্রের স্ায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 


 তৎপরে কৃষ্ণ যাআ্জাকালোচিত কার্ধ্য কগ্সিবার মানণে স্নানাস্তে স্বলঙ্কার পরিধান করিক মাল! জপ, 
নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধন্রব্য বার দেব ও ্বিজগণের পৃজ! সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে 
তৎকালোচিত সমস্ত কা্ধ্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোগ্ছ!গে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। ম্বত্তিবাটক 
ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্ত হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাহৃদেব 
তাহাদিগকে ধনদানপূর্ববক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকষ্ তিথিনক্ষব্রযুক্ত মুহূর্তে গদা চক্র আসি শাঙ্গ 
প্রভৃতি অন্তরশস্বপরিবৃত গরুড়কেতন বাস্গুবেগগামী কাঞ্চমুময় রথে আরোহণ করিয়া শ্বপুরে-গমন করিতেছেন, 








শপ 


* যেছুই এক স্থানে এপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা৪ যথাস্থানে আমরা 
গ্রমাণীকৃত করিব। 
1 অহং হি তৎ করিষ্ামি পরং পুরুষকারতঃ। 
দৈবং তু ন ময় শক্যং কর্ম কর্ত,ং কথঞ্চন। 
. উদ্ভোগপর্ব্ব, ৭৮ অধ্যায় । 


নি চতুর্থ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ জ্রাসন্ধবধের পরামর্শ ১৬৩ 


এমন সময়ে মহারাজ যুিষ্টির স্লেহপরতন্ত্র হইয়া! সেই রথে আরোহণপূর্বক দারুক সারথিকে তংস্থান হইতে 
স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়। স্বং সারথি হুইয়! বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহ অর্জুনও তাহাতে 
আরোহণ করিয়। স্বর্ণদগুবিযাজিত খেত চামর গ্রহণপূর্ববক শ্রীকষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। 
মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, খত্বিক্‌ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহথারে তাঁহার অন্ুগমন 
করিতে লাগিলেন। শক্রবলান্তক বাসুদেব যুধিষিরাদি ভ্রাতগণ কর্তৃক অন্গম্যমান হইয়া! শিষ্যগণানুগত 
গুরুর ন্যায় শোভ| পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিঠির ও ভীমসেনকে 
পুজ! এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্তির ভীমসেন ও অর্জন ত্বাহাকে আলিঙ্গন এবং 
নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তংপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ যোজন গমন করিয়া শক্রনিস্দন 
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়। তাহার পাঁদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষির 
চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন ক্ষ্ণকে উথাপিত করিয়া! তাহার মন্তকাস্্াণপূর্ববক ন্বভবনে গমন 
করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্‌ বাহুদেব পাগুবগণের সহিত যথাবিধি গ্রতিজ্ঞা করতঃ অতি 
কষ্টে তীহার্দিগকে গ্রতিনিবুত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেজ্জের স্তায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে ' 
লাগিলেন। পাঁওবগণ যত্তক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশুন্ত নয়নে তাহাকে 
নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । রুষকে দেখিয়৷ তাহাদিগের মন পরিতৃপ্ত 
ন! হইতে হইতেই তিনি তীহাদিগের দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতাস্ত 
নিরাশ হইয়। তদ্ধিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন রুষ্ও অনুগামী 
মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারধির সহিত বেগবান্‌ গরড়ের স্তায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। 
ধর্্রাজ যুষিষ্টির ভ্রাভূগণ সমভিব্যাহারে সুহজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাত! পু ও 
বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া প্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও 
পরম আহলাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন । উগ্রসেন প্রস্ৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাহার পূজা করিতে 
লাগিলেন। বান্ুদেব পুরগ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও শম্থিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে 
অভিবাদন করিলেন। অনস্তর তিনি প্রচ্যুয় শান্ব নিশঠ চারুদে্চ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানগুকে আলিঙ্গন 
করিয়। বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ববক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জরাসন্ধবধের পরামর্শ 


এ দিকে সভানির্্মাণ হইল। যুধিষ্টিরের রাঁজসুয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। 
সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্ত যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
অনিচ্ছুক-_কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষঃও 
ঈংবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাগুবপ্রন্থে উপস্থিত হছইলেন। 


১৬৪. কৃষ্চরিত্র 


রাজসুয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্টির কৃষ্ণকে বলিতেছেন £-_ 

“আমি রাজন্থয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি । এ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত 
নহে। যেরূপে উহ্থা সম্পন্ন হয়, তাহা! তোমার স্থবিদিত আছে। দেখ,যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে 
ব্যক্তি সর্বত্র পুজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈর, সেই ব্যক্তিই রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।» 

কৃষ্ণকে যুধিষ্টিরের এই কথাই জিজ্ঞান্ত। তাহার জিজ্ঞান্য এই যে-_পআমি কি 
সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্বত্র পুজা, এবং সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্বর ?” যুধিষ্ঠির ভ্রাত্ৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাজ! হইয়া! উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে, রাজসুয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত 
বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপন! আপনি পায় না। দাস্তিক ও দুরাত্মগণ খুব 
বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া! অ!পনার মহত্ব সম্বন্ধে ুতনিশ্চয় হইয়া সম্থষ্টচিত্তে 
'বসিয়। থাকে, কিন্তু যুধিগ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি 
মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজ। হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে 
তাহার বড় বিশ্বাস হইতেছে ন। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্ভ্বনাদি অনুজগণকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,__“কেমন, আমি রাজসুয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?” 
ত্রাহারা৷ বলিয়াছেন-__“ই, অবশ্য পাঁর। তুমি তার যোগ্য পাত্র ।” ধোম্য দৈপায়নাদি 
খধিগণকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজসুয় পারি ?” তাহার|ও 
বলিয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।” তথাপি সাবধান 
যুধিষ্টিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অধ্দ্রন হউন, ব্যাস হউন, যুধিষ্টিরের নিকট পরিচিত 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে এ কথার উত্তর ন| গুনিলে, 
যুধিষ্টিরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহু সর্ববলোকোত্ত” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, “কৃষ্ণ জর্ববন্ত ও জর্ববকৃত, তিনি অবশ্বাই আমাকে 
সগুপরামর্শ দিবেন।” তাই তিনি কুষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃঞ্চ 
আদিলে তাই, তাহাকে পূর্বেবাদ্ধৃত কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তীাহাকে- জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়৷ বলিতেছেন । 

“আমার অন্তান্ত ন্হদ্গণ আমাকে এ যজ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্ত আমি তোমার পরামর্শ 


মাপা 





- শ্পিপিপপ 








ক পাব পাচ জনের চরিত বুদ্ধিমান্‌ সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে 
ুবিষ্িয়ের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা । ভীম ছুঃসাহসী, “গোয়ার”, অঙ্ছু ন, আপনার বাহুবলের গৌরব 
জানিয়া নির্ভর ও নিশ্চিত, ধুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়! পরিচিত 
হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। 
এই সাধধানভার সঙ্গে যুধিটিধের দ্যুতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহ! দেখাইবার এ স্থাম নহে! 
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ন| লইয়া উহ্থার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হের! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিথিত্ত 
দোযোদেবাষণ করেন না। কেহ কে স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাঁকা কহেন। কেহ বাষাহাতে আপনার ছিত 
হয়, তাহাই প্রিয় বলিয় বোধ করেম। হে মহাত্বন | এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, 
নুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়। কোন কার্ধ্য কর! যাঁয় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ* বিজিত 
অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।” 

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যাহারা প্রত্যহ তাহার কার্যকলাপ দেখিতেন, 
তাহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।% আর এখন আমর! তাহাকে কি ভাবি। তাহারা 
জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবজ্জিত, সর্ববাপেক্ষ। সত্যবাদী, সর্ববদৌষরহিত, সর্বলোকোত্তম, 
সর্ববভ্ধ ও সর্ববকৃৎ,"-আমরা "জানি, তিনি লম্পট, ননীমাথনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, 
রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দৌষযুক্ত । যিনি ধর্ন্দের চরমাদর্শ বলিয়। প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, 
তীহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্দলোপ' হইবে, 
বিচিত্র কি ? 

যুধিষ্ঠির যাহ ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর 
কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহ! বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিষ্টিরকে 
তিনি বলিলেন, “তুমি রাঁজসুয়ের অধিকারী নও, কেন না, সআাটু ভিন্ন রাঁজসুয়ের অধিকার 
হয় না, তুমি সম্রাট নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাহাকে জয় না করিলে 
তুমি রাঁজসুয়ের অধিকারী হুইতে পার না! ও সম্পন্ন করিতে পাঁরিবে ন| |” 

হার! কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাহারা এই কথা শুনিয়৷ বলিলেন, 
“এ কৃষ্েটের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ববশক্র, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে জীটিয়া 
উঠ্ঠিতে পারেন নাই; এখন স্থুযোগ পাইয়া! বলবান্‌ পাগুবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়! 
আপনার ইফসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শ টা দিলেন ।» 

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাটু, কিন্তু তৈমুরলঙ্গব! প্রথম- 
নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাটু। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। 
জরাসন্ধ রাজসুয়যজ্ঞার্থ প্রৃতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়। 
পিংহ যেমন পর্ববতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বন্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরিহুর্গে বন্ধ 
রাঁথিয়াছে।+” রাজগণকে কারাবন্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য ছিল। 
জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। 


* যুধিঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া 


রাখিয়াছে, এমত নছে। মৌলিক মহাভারতে তীছার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের 
জালোচ্য। 


১৬৬ কৃষ্ণচরিত্র 
পূর্বে যে যত্রকাঁলে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহ! ইতিহাঁসজ্জ পাঠককে বলিতে হুইবে ন| |% 


কৃষঃ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 

“ছে ভরতকুলগ্রদীপ ! বলিপ্রদ্ানার্থ মানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়। পশুদিগের গ্ভায় 
পণুপতির গৃহে বাদ করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। ছুরাত্মা জরাসম্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ 
ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। এ ছুরাত্ম! ষড়শীতি 
জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দাশ জন আনীত হুইলেই 
বৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্্াত্বন! এক্ষণে যে ব্যক্তি ছুরাত্ম! জরাসন্ধের 
এ জ্তুর কর্মে বিদ্ধ উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমগ্ুলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি 
উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাজা লাভ করিবেন ।” 

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্টিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য, 
কৃষ্ণের বিজের হিত নহে ;_যুধিষ্টিরেরও যদিও তাহাতে ইন্টদিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও 
প্রধানতঃ এঁ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমগ্ডলীর হিত__ 
জরাসম্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত--সাধার লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে 
তখন রৈবতকের ছুর্গের আশ্রয়ে, জরাসম্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাঁসন্ধের বধে 
তাহার নিজের ইফ্টানিষউ কিছুই ছিল না। আ'র থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, 
সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য-_সে পরামর্শে নিজের কোন স্থার্থসিদ্ধি থাকিলেও 
সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্ত ইহাতে 
আমারও কিছু স্থার্থসিদ্ধি আছে,_-এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে 
করিবে-অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব ন|)-ধিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ 
স্বার্থপর এবং অধাম্মিক, কেন না, তিনি আপনার মর্ধ্যাদ/ই ভাবিলেন, লোকের হিত 
ভাবিলেন না । যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোক্কের হিতসাধন করেন, তিনিই 
আদর্শ ধান্মিক ৷ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববত্রই আদর্শ ধান্মিক। 


যুধিষ্টির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসম্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু 
ভীমের দৃপ্ত তেজন্বী ও অঙ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে 
সন্ত হইলেন। ভীমার্ভুন ও কুষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার 
অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্রিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ 
কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদশচরিতরামুযায়ী। জরাসন্ধ ছুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, 


_* কেহ কদাচিৎ দিত__সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্চ এক স্থানে বলিতেছেন, “আমর! কখন 
নরবলি দেখি নাই।” ধান্সিক ব্যক্তির! এ ভয়ানক প্রথার দিক্‌ দিয়া যাইতেন না। 
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কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈময 
লইয়। যাইতে হইবে? এরূপ সসৈম্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত 
অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না, জরাঁসন্ধের সৈম্যবল বেশী, পাণুবসৈন্য তাহার সমকক্ষ ন! 
হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, ছ্ৈরধ্য যুদ্ধে আহ্‌ৃত হইলে 
কেহই বিমুখ হইতেন না।% অতএব কৃষ্ণের অভিসম্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় ন! করিয়া, 
তাহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া! তাহাকে ঘরথ্য যুদ্ধে আহৃত করিবেন_ 
তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক 
বল, সাহস ও শিক্ষা বেণী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যুদ্ধসম্বন্ধে 
এইরূপ সন্কল্প করিয়া তীহারা স্নাতক ব্রাঙ্ষণবেশে গমন করিলেন। এ ছল্সবেশ কেন, তাহ! 
বুঝা যায় না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাহাদের সঙ্থল্প 
ছিল। তাহার৷ শক্রভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়৷ 
জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছল্সবেশ কৃষ্ণার্জ,নের 
অযোগ্য । ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্তাড্ভুনের অযোগ্য 
বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমাজ্জুন “নিয়মন্থ” হইলেন। নিয়মন্থ 
হইলে কথা কৃহিতে নাই। তীহার। কোন কথাই কহিলেন ন1। ম্ৃতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে 
কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা 
কহিবেন না; পূর্ববরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন ।” জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানস্তর তাহাদিগকে যজ্ভালয়ে রাখিয়া! স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং 
অর্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। 

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলট। বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়__চাতুরী বটে। 
র্্াত্বার ইহা৷ যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্টট! কি? যে কৃষ্ণার্ঞনকে 
এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এ অবনতি 
কেন? এচাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্ট থাকে, তাহ। হইলেও বুঝিতে পারি যে, হা, 
অভীষটসিদ্ধির জন্য, হঁহার। এই খেলা! খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শক্রনিপাত করিবেন 
বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা! হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব 
যে, হরঁহার ধর্মীত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, 
সেরূপ নহে। 

ধারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তীস্ত আছ্ঘোপাস্ত পাঠ করেন নাই, তীহারা মনে করিতে 
পারেন,”কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই'[ুরহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসম্ধকে 
* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না। চা মা 
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নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর 
উদ্দেশ্য। তাই ইহার! যাহাতে নিশীখকালে তাহার সাক্ষালাভ হয়, এমন একটা কৌশল 
করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য ত্তাহাদের ছিল না, এরূপ কোন কার্ধ্য তাহার! 
করেন নাই। নিশীথকালে তাহার! জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন 
জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই-_-আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে 
যুদ্ধ করেন নাই-_দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই-_প্রকাশ্টে সমস্ত 
পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের লমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ 
দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ 
আক্রমণ করেন নাই--জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ. দিয়াছিলেন _ এমন 
কি, পাছে যুদ্ধে আমি মার! পড়ি, এই ভাবিয়| যুদ্ধের পূর্বেব জরাসন্ধ আপনার পুঞ্তরকে 
রাজ্য অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরন্ত্র হইয়া! জরাসন্ধের 
. সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাস! করিবামাত্র কৃষ্ণ 
আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাঁসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের 
বেদনা! উপশমের উপযোগী ওষধ সকল লইয়৷ নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন 
সাহাধ্য ছিল না, তথাপি “অন্ায় যুদ্ধ” বলিয়। তাহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে 
জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড/মান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। ধাহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্ষে তাহার| কেন চাতুরী করিলেন? 
এ উদ্দেশ্শৃহ্য চাতুরী কি স্তব? অতি নির্বেবাধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা 
করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণাজ্জুন, আর যাহাই হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহ। শত্রপক্ষও 
. হ্বীকীর করেন। তবে. এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আদিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত 
জরাসন্ধ-পর্ববাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা” হইতে আসিল। ইহা কি 
কেহ বসাইয়৷ দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্িপ্ত? এই বৈএ কার আর কোন উত্তর 
নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়! বিচার করিয়! দেখা উচিত। 

আমর! দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধায় কোন স্থানে 
কোন একটি পর্ববাধ্যয় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিণ্ত হুইডে 
পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ববাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক গ্লোক তাহাতে 
প্রক্ষি্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন স্কত গ্রন্থ সকলেই 
এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা । এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা? 
রামায়পাদি গ্রস্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি, শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক 
( অপেক্ষাকৃত আধুনিক ) গ্রস্থেরও. এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রস্থেরই মৌলিক অংশের 
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ভিতর এইরূপ এক একট! বা ছুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়। যায়_- 
মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহ পাওয়৷ যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? 

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিগ্ত বলিয়া আমি বাঁদ 
দিব, তাহ! হইতে পারে না। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত- কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়৷ 
পরীক্ষা কর! চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়! ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া! 
দিতে হুইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উন্থাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া! আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিতেছি। 

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিগ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক 
প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রমাধ-- 
অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে,কোন পুধিতে এমন কোন কথা! আছে যে, সে কথা 
গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হুইবে যে, হয় উহ! গ্রন্থকারের বা. 
লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিগ্ত। কোন্টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্টি 
পরক্ষিগ্, তাহাও সহজে নিরূপণ কর! যায়। বদি রামায়ণের কোন কাঁপিতে দেখি যে, 
লেখা আছে যে, রাম উন্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এট! 
লিপিকারের ভ্রমণ্রামাদ মাত্র। কিন্ত যদি দেখি যে, এমন লেখ! আছে যে, রাম উল্মিলাকে 
বিবাহ করায় লক্ষার্ণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষমণকে উন্মিল৷ ছাড়িয়া 
দিয় মিট্মাটু করিলেন, তখন আর বলিতে পারিৰ না যে, এ লিপকার ব! গ্রন্থকায়ের 
ভমপ্রমাদ_তখন বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ-রসে রসিকের রচনা, এ 
পুথিতে প্রক্ষিণ্ত হইয়াছে । এখন, আমি দেখাইয়াছি যে, জরাসম্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের যে 
কয়টা কথ! আমাদের এখন বিচারধ্য, তাহা এ পর্ব্াধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ 
বিরোধী। আর ইহা'ও স্পষ্ট যে, এঁ কথাগুলি এমন কথ! নহে যে, তাহা লিপিকারের বা 
্রান্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। ন্থৃতরাং এ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার 
আমাদের অধিকার আছে। 

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিগড করিল, সেই বা 
এমন অসংলগ্ন কথ প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাছারই ব! উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংস। 
আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা! যায়। তৃতীয় স্তর 
নান! ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের ।. 
এই ছুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাহাদের রচনাপ্রণালী স্পঙ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, 
দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয়. স্তরের প্রণেতা, তীঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ 
আছে, যুদ্ধপর্ববগুলিতে [ত্তাহীর বিশেষ হাত আছে-এঁ পর্ধবগুলির অধিকাংশই ভাহীর 


১৭০ কষ্ণচরিত্র 


প্রণীত, সেই সকল সমালোচনকালে ইহ! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। এই কবির. রচনার অন্যান্য 
লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচুড়ামণি সাজাইতে বড় 
' ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরূপ 
লোক এ কালেও বড় ছুর্মভ নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক 
আছেন যে, কৌশলবিদ্‌ বুদ্ধিমান্‌ চতুরই তীহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় 
সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়--ভাহা হইতে আধুনিক [011077805 বিষ্ভার সৃষ্টি। বিশ্মার্ক, 
এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যস্ত ষাহারা 
এই বিষ্ায় পটু, তীহারাই ইউরোপে মান্য-৮”518705 0 4881581 ব। [105151102০0 
000518৮ গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ 
চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুযোত্তমকে 
কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিধ্যা কথার দ্বারা 'দ্রোণহুত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত 
উপন্যাসের প্রণেতা । জয়দ্রথবধে স্থদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্ুনের যুদ্ধে অর্জনের 
রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়৷ ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়! দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত 
ফৌশলের তিনিই রচয়িতা । এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ. 
পর্বধাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্ররক্ষিগত শ্লোকগুলির প্রণেত৷ 
তাহাকেই বিবেচন! হয়, এবং তাহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তীহার উদ্দেশ্ব। 
কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হুইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্ত 
জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে তার হাত আরও দেখিব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 

কৃষ্খ-জরাপন্ধ-সংবাদ 
নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্াতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়৷ 
তাহাদিগের পুজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাহার! জরাসন্ধের পুজা 


গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মুলের উপর আর একজন কারিগরি 
করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 


তৎপরে দৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাঁসন্ধ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগণ! 
আমি জানি, ন্মাতক্রতচারী জন্মপগণ সভাগমন_ সময় ভিন্ন কখন মাল্য % বা! চন্দন, যার 


* লিখিত আছে যে, মাল্য তাহার! একজন মালাকারের নিকট বলপূর্বক কাড়িয় লইয়াছিবেন। 
ধাহাদের এত এীধরধ্য যে, রাদসুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত, তাহাদের তিন ছড়! মালা কিনিবার যে কড়ি ভুটিবে 


চতুর্থ খণ্ড ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণ জরাসন্ধ-সংবাদ ' ১৭১ 


করেন না। আপনারা কে? আপনাদের" বন রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন 
স্থশোভিত; ভুঙ্গে জ্যাচিহ্থ লক্ষিত: হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে £ কিন্ত আপনারা ত্রাক্ষাণ বলিয়। পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, 
আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয় । কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না 
করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃ্জ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ্রাক্মণের! বাক্য 
দ্বারা বীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্ধ্য দ্বার উহ! প্রকাশ করিয়া নিতান্ত 
বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনার! আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ববক 
পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পুজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে 
আগমন করিয়াছেন বলুন ।” 

তদুত্বরে কৃষ্ণ নবিশবগন্তীরন্বরে ( মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে, কৃষ্ণ চঞ্চল বা 
রুষ্ট হইয়৷ কোন কথা৷ বলিলেন, ত্তাহার সকল রিপুই বশীভূত ) বলিলেন, পহে রাজন! তুমি 
আমাদিগকে আাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, এই তিন 
জাতিই ক্মীতক-ব্রত গ্রহণ করিয়৷ থাঁকেন। হঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই 
আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্বিশীলী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্ররীমান্‌ 
হয় বলিয়া! আমর! পুষ্পধারণ করিয়াছি । ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবানঃ বাসবীরধ্যশীলী নহেন; 
এই নিমিত্ত তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ কর! নির্ধারিত আছে।” 


কথাগুলি শান্তরোক্ত ও চতুরের কথা! বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথ! নহে, অত্যপ্রিয় 
র্্াত্মার কথ। নহে। কিন্তু যে ছ্সবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই: 
দিতে হয়। ছন্সবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির স্থপ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই 
দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চত্ডুরচুড়ামণি সাঁজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর 
তাঁহার অন্ত বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখ! যাইতেছে যে, ব্রাক্মাণ বলিয়া ছলন৷ করিবার 
কূষের কোন উদ্দেশ্টা ছিল ন!। * ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাঁদিগকে তিনি স্প্উই স্বীকার 
করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তীহারা শক্রভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পট 
বলিতেছেন। ূ 

*বিধাত। ক্ষত্রিন্গণের বাছতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হছে রাজন্! যদি তোমার আমাদের 
বাহুধল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অন্তই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহত্রথনন্দন! বীর 





না, ইহা অতি অসম্ভব । বাহার! কপটদ্যুতাপহত রাজ্যই ধর্মান্ছরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তীহার! যে 
ডাকাতি করিয়। তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উছছা অতি অসম্ভব । এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কব্রি 
হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ রকল রগ! বেশ সাজে | 


১৭২ কষ্ণচনিত্র 


ব্যক্তিগণ শঙ্জগৃছে অপ্রকান্তভাবে এবং হৃহগগ্ছে প্রাকাস্ঠভাবে প্রবেশ করিয়া ধাঁকেন। হে রাজন্‌| 
আমর! স্বকাধ্যসাধনার্ঘ শক্রগৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পুঁজ! গ্রহণ করি না) এই আমাদের নিত্যব্রত |” 

' কোন গোল নাই--সব কথাগুলি স্পষ$ঁ। এইখাঁনে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছল্মবেশের গোলযোগটা! মিটিয়। গেল। দেখা গেল যে, হক্সমবেশের কোন মানে নাই। 
তার পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা! সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। 
সাহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। পূর্ব অধ্যায়ে 
এবং পর-অধ্যায়ে বধিত কৃষ্চচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়া 
বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে। 

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাহাদের শক্রগৃহ বলিয়া নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, 
“আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শক্রতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা 
আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শক্ত জ্ঞান 
. করিতেছ 

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তীহার নিজের 
সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন ন|। নিজের সঙ্গে 
বিবাদের জন্য কেহ তাহার শক্র হইতে পারে না, কেন না, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রমিত্র 
'সমান দেখেন। তিনি পাগুবের স্থহদ্‌ এবং কৌরবের শক্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। 
কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমর! ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্মের 
পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তত্তিল্ন তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন 
থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, 
কিন্ত নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাহাকে শত্রু বলিয়া নির্দেশ করিলেন না। তবেষে 
মনু্যাজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্র। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্ববভৃতে আপনাকে দেখেন, 
তস্তিম্ন তাহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসম্ধ 
সাহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র ন! করিয়! সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, 
কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য 
, বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্টিরের নিয়োগক্রমে, আমর। তোমার প্রতি সমুদ্তত হইয়াছি। 
শক্রতাট! বুঝাইয়া দিবার জন্ত কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন £__ 

“ছে বৃহত্রধননদন! আমাদিগকেও স্বৎকৃত পাপে পাগী হইডে হইবে, যেহেতু আমর। 
ধর্মচারী এবং ধর্মারক্ষণে সমর্থ । 

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় 
অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হুইলেও কথাটা অতিশয় গুরুতর । যে 


চতুর্থ খণ্ড £ সপ্তম পরিচ্ছেদ : কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ ১৭৩ 


ধর্দরক্ষণে ও পাপের দমনে অক্ষম হুইন্াও তাহ! না করে, সে সেই পাপের মহকারী।.. 
অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত প|পের নিবারণের চেষ্টা ন| করা অধন্্ম। “আমি ত 
কোন পাঁপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাঁতে দৌষ কি?” যিনি এইবপ মনে 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্ধু সচরাচর ধন্মাত্মারাও তাই ভাবিয়! 
নিশ্চিন্ত হুইয়া থাকেন। এই জহ্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাহার! এই ' 
ধর্্মরক্ষা ও পাঁপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুধিষ্ট প্রভৃতি ই্থার উদাহরণ । 
এই বাক্যই ত্তীহাদের জীবনচরিতের মুলসূত্র | শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। - এই মহাবাক্য 
স্মরণ ন। রাখিলে তাহার জীবনচরিত বুঝ| যাইবে না। জরাসপ্ধ কংস শিশুপালের বধ, 
মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কাধ্য এই মুলসুত্রের 
সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাঁকেই পুরাণকাঁরের1 “পৃথিবীর ভারহরণ” বলিয়াছেন। খিষ্টকৃত 
হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকূত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্মপ্রচার ছুই 
প্রকারে হইতে পারে ও হইয়। থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্মসন্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা; 
দ্বিতীয়, কার্ধ্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্ধ/সকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খিষ, 
শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই ছ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খবিউকৃত 
ধর্্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্্মপ্রচার কার্য্প্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, 
কেন না, বাক্য সহজ, কার্ধ্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তীহার 
দ্বারা ইহা স্থুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথ। এক্ষণে আমাদের বিচাধ্য নহে। 

এইথানে একট! কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির . রখেয় 
উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিরার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; রন্তু 
পাগীকে বধ করা কি আদর্শ মনুস্ের কাজ? যিনি সর্ববভূতে সমদর্শা, তিনি পাঁপাত্মাকেও 
. আত্ম দেখিয়া, তাহারও হিতাঁকাঙলী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাগীকে জগতে 
রাথিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগণ্ড উদ্ধারের একমাত্র উপায়? 
পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মল 
এককালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই 
অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? ধিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতগ্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের . 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

এ কথার উত্তর ছুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্মেরও অভাব নাই। 
তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া! ধর্ম্মপথ . 
অবলম্বনপূর্ধ্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে-চেটা! তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, : 
এবং. সেই কার্ধ্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহ! সাধ্য, তাহা আমি করিতে 
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পারি; কিন্তু: দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্ধ্য করিতেন, 
তজ্জস্য যাহা ম্বভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে যত্ব করিয়াও কখন কখন নিষ্ষল হইতেন। 
শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাঁটা অলৌকিক উপন্যাসে 
: আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা৷ করিব। কংস- 
বধের কথা পুর্বে বলিয়াছি। .. 

পাইলেটকে খরিশ্িয়ান্‌ করা, থষ্টের পক্ষে যত দুর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্মপথে 
আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বল! যাইতে পারে । 
তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কুষের 
. নিকট ধর্্মোপদেশ গ্রহণ কর! দুরে থাকুক, সে কৃষণকেই ধর্্মবিষয়ক একটি লেক্চর শুনহিয়। 
দিল, যথা_ 

“দেখ, ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে ; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষতরিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
বর্দজ্ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন 
হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি 

এ সব স্থলে ধর্ম্োপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার জন্য উপাঁয় ছিল 
কিনা, তাহ! আমাদের বুদ্ধিতে আসে না । অতিমানুষকীন্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, 
একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অগ্যাগ্ত ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু 
কষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী । শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন 
প্রকার বুজ্রুকী ভেল্কির দ্বারা ধর্্মপ্রচার বা আপনার দেববস্থাপন করেন নাই। 


তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা! অর্থাৎ 
নির্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তীহার উদ্দেশ্য । .তিনি জরাসন্ধকে অনেক 
বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি বন্দেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই" ছুই বীরপুরুষ পাুতনয়। 
আমর! তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভৃপতিগণকে পরিত্যাগ কর. : 
না হয় যুদ্ধ করিয়া ঘমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়। দিলে, কৃষ্ণ 
তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে জম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, 
হৃতরা যুদ্ধই হইল। জরাদন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থ স্বীকার করিবার 
পাত্র ছিলেন না। ূ 
"_ দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতৌদ্ধারের চেষ্টা দেখি, 
কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা শ্বীকার্যা। বিশু বা শাকোর ব্যবসায়ই ধর্ম প্রচার +, 
কফ ধর্মমপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মপ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ 
পুরুষের আদর্শজীবননির্বাহের আনুষূজিক ফল মাত্র । কথাটা এই রকম করিয়া! বলাতে 
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কেছছই না মনে করেন যে, বিশুধিষট ব। শীক্যসিংহের, বাঁ ধর্মমপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র 
লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। বিশ এবং শীক্য উভয়কেই আমি মনুস্যত্রেক্ঠ বলিয়। ভক্তি 
করি, এবং তীহাদের চরিজ্র আলোচন। করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। 
ধর্ম প্রচারকের ব্যবসায় ( ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ববদ| প্রবৃত্ত) . 
আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ট বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 
বাবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানবের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম 
আছে, সকলই তাহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্্মই তাহার “ব্যবসায় নহে” অর্থাৎ অগ্থা 
কর্মের অপেক্ষ প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, 
কিন্তু মুস্তশ্রেষ্ঠ । মনুম্তের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তীহাদের বিধেয়, এবং তাহ! অবলম্বন 
করিয়। তীঁহীরা লৌকছিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। | 

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় ন। 
বুঝিবার একট প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত 
পাঠক “আদর্শ” শব্দটি “1991” শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দৃত্য হইবে 
না। এখন, একটা “01535050 14681” আছে। খিষ্টিয়ানের আদর্শ পুরু বিশু। 
আমরা বাল্যকাল হইতে খিষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়জম 
করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের, কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ 
সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। খ্ষ্ট 
পতিতোদ্ধারী ; কোন ঢুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন 
না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাদিগকে 
আমরা আদ পুরুষ বলিয়! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম 
ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-মিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। ন্থতরাং তাহাকে আদর্শ 
পুরুষ বলিয়াই আমরা! হঠাু বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা! কথা বিচার করিয়৷ 
দেখা উচিত। এই 01888 1065] কি যথার্থ মনুব্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির 
জাতীয় আদর্শ কি দেইরূপই হইবে ? 

এই প্রশ্নে আর একট৷ প্রশ্ন উঠে__হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? 
[1049 17৩81 আছে নাকি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমগ্ডলীমধ্যে 
জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেরই মন্তককণয়নে প্রবৃত্ত হইবার সন্তাবনা। কেহ হয়ত 
জটাবন্ৃলধারী শু্রশ্মস্রগুক্ষবিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি খবিদিগকে ধরিয়! টানাটানি করিবেন, 
কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, “ও ছাই ভল্ম নাই?” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের 
এমন ছুর্দশা হুইবে কেন? ফিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। 


১৬ কফ্চচরিত্র 
দে আদর্শ হিন্দু'কে? 'ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। 
রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ প্রীকৃ। 
তিনিই বধার্থ মনুষ্যত্বের আদর্ণ__থিষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার 
সম্ভাবন! নাই। ] 

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষাত্ব কি, ধর্মমতন্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। 
মনুষোর সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফুর্তি ও সামঞ্জস্ে মনুষ্যত্ব । ধাহাতে দে সকলের চরম 
স্কুত্তি ও সামগ্জন্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষা। থে তাহা নাই--শ্রীকৃষে তাহ। 
আছে। যিশুকে যদি রোৌমক সম্রাট গিহুদার শাসনকতৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি 
তিনি স্থশাসন করিতে পারিতেন ? তাহ। পারিতেন নাঁ_কেন না, রাক্সকার্য্ের জন্য যে 
সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহ। তাহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্মাত্বা 
ব্যজি রাজ্যের শাসনকন্ত। হইলে সমাঁজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
 নীতিজ্ঞ, তাহ প্রসিদ্ধ । শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়। তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বণিত হইয়াছেন, 
এবং যুধিষ্ঠির ব| উগ্রসেন শাঁসনকার্ধ্যে তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন 
না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজ| ন| হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন_ 
এই জরাসম্ধের বন্দিগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি যিশ্দীর। 
রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উ্থিত হইয়া, িশুকে সেনাপতিত্বে বরণ 
করিত, যিশু কি করিতেন) যুদ্ধে তাহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল ন৷। “কাইমরের 
পাওন|। কাইসরকে দাও” বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণ ও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশৃন্ত _কিন্ত ধন্মার্থ 
যুদ্ধও আছে। ধশ্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্য। প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ববশীস্ত্রবিৎ। অন্যান্ত গুণ সম্বন্ধেও এরূপ। 
. উ৪য়েই শ্রেষ্ঠ ধাম্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মন্তুষ্যু__017718057 19৩51 
অপেক্ষ। “17105 11691 শ্রেষ্ঠ । 

ঈদৃশ সর্ববগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ/ কার্য্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন ন|। 
তাহ! হইলে, ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথব1 অসামপ্স্তের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক 
চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কম্্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ 
মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকের, শাক্যসিংহ, ধিগু ঝ৷ 
ট্তগ্ভের স্যার সন্ন্যাস গ্রহণপর্ববক ধন্ম প্রচার ব্যবসাঁয়ম্বরূপ অবলম্বন কর! অসম্ভব । কৃষঃ 
সংসারী, ' গৃহী, রাজনীতিজ্, যোদ্ধা, দণ্ুপ্রণেতা, তপম্বী, এবং ধর্্রপ্রচারক ; সংসারী ও 
গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্্মবেতীদিগের এবং* 
একাধারে সর্ববাজীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাির বধ আদর্শরাজপুরঘ ও দগুপ্রণেতার 


চতুর্থ খ্ড ই অহম পরিচ্ছেদ £ ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ : ১৭৭ 
অবশ্য অনুষ্টেয়। ইহাই [11244 1789]. অসম্পূর্ণ থে বৌদ্ধ বা খিউ ধর্ম, তাহার আদর্শ 
পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পুর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিভে 
পারিব ন|। 

. কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একট! বিল্য়কর 
কথা আছে। কি খিম্টধর্্মীবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধন্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক 
বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খি্ীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নিবিবরোধী, সন্ন্যাসী; 
এখনকার খিিষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন এঁহিক স্বুখরত সশস্ত্র যোক্ছ বর্গের বিস্তীর্ণ 
শিবির মাত্র । হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ পুরুষ সর্ববকর্ণ্মকৃৎ--এখনকাঁর হিন্দু সর্ববকর্মে অকর্্ম]। 
এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,_-লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই 
প্রাচীন আদর্শ লুগ্ত হইয়াছে । উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন প্রবল ছিল 
_ প্রাচীন খি্রিয়ানদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষুঃতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষ- 
গণের সর্ববগুণবত্ত! তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত 
হইল_ে দিন আমর! কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়। লইলাম, সেই দ্রিন হইতে আমাদিগের 
সামাজিক অবনতি । জয়দেব গেৌঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত--মহাঁভারতের 
কৃষণকে কেহ স্মরণ করে না । 

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা 
করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্ধ্ের কিছু আনুকুল্য হইতে পারিবে । 

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙগতঃ এ 
তত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র । কিন্ত এ কথাগুলি এক শ্থানে ন! এক স্থানে আমাকে বলিতে 
হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে। 


অগ্ুম পরিচ্ছেদ 


ভীম জরাসদ্ধের যুদ্ধ 


আমরা এ পধ্যস্ত কৃষ্ণচরিত্র ষত দূর সমালোচন! করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে 

কৃষণকে কোথাও বিষ বলিয়। পরিচিত হুইতে দেখি নাই। কেহ ভীহাকে বিষু বলিয়া সম্বোধন 

ব৷ বিষুজ্ঞানে তীহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তীহাকেও এ পর্যন্ত মনুষাশক্তির 

অতিরিস্ত শক্তিতে কোন কার্ধ্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষুণর অবতার হুউন বানা 
হউন, কৃষ্ণচরিত্রের কুল মর্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা! আমর! পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি। 

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় বে, ইছার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে ভাহাঁকে 

২৩ | | 


১৭৮ কৃষ্ণচরিত্র 
বিষ বলিয়৷ সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষুঃ বলিয়! তাহার উপাসনা 
করিতেছে দেখি; এবং কাচ কখনও তাহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য্য করিতেও 
দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিষ। এই ছুইটি ভাব পরস্পর 
: বিরোধী কি না? ৰ 
যদি কেহ বলেন যে, এই ছুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব 
শত্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা 
ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব 
প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমর! বলিব যে, এই উত্তর থার্থ হইল ন। কেন না, 
নিশ্য়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখ| যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই ছুই 
একটা! উদাহরণ দিতেছি। 

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমাভ্জুন জরাসন্ধের রথথান| লইয়৷ তাহাতে আরোহণপূর্ববক 
নিজ্ঞান্ত হইলেন। দেবনিশ্মিত রখ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ 
গরুড়কে স্মরণ করিলেন, ম্মরণমাত্র গরুড় আঙিয়৷ রথের চূড়ায় ব্িলেন। গরুড় আসিয়। 
আর কোন কাজ করিলেন ন|, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর 
কোন প্রয়োজন দেখ যায় না, কেবল মাঝে হুইতে কৃষ্ণের বিষুত্ব সুচিত হয়। জরাসন্ধকে 
বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেল! হইল! 

আবার যুদ্ধের পূর্বে অমনি একটা কথা আছে। জরাসনধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে কৃষঃ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“হেরাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? 
কে যুদ্ধ করিতে সঙ্জীভূত হইবে ?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ কৃরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
অথচ ইহার ছুই হত্র পুর্ব্বেই লেখ! আছে যে, কৃ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়! 
জঙবার আবেশীদুসারে স্বয়ং হার সাহারে প্রত হুইলেন না। 

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা! মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্তী গ্রন্থে আছে। 
এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় নাকি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতে মূলের উপর পরবর্তী 
লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষুণত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য 
আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষুণতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পউ করিয়! লিখিয়৷ দেওয়া হয় নাই, কেন 
না, কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র ; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্চোপাসক দ্বিতীয় স্তরের 
কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়! বোধ হুইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী 
কবিকল্পনাটা তাহার জান! ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়! দিলেন। 

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ 


চতুর্থ খ€্ড ঃ অটম পরিচ্ছেদ ঃ ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ ' ১৭৯ 


করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই; খানকা তাহার! কৃষ্তকে “বিষে” বলিয়া সম্বোধন 
করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বে কোধাও দেখ! যায় ন| যে, তিনি বিষ ব| তদর্থক অস্থয 
নামে সম্বোধিত হুইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে 
মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহ! হইলে বুঝিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত ব। 
অনৈসগিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহ! হুইল। যদি এমন 
দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাঁজ করিয়াছেন, তাহ! দেবত৷ ভিন্ন মনুষ্যের 
সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষ্চো! 1” সম্োধনের উপযোগিত! বুঝিতে পারিতাম। 
কিন্ত কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাঁসন্ধকে বধ করেন নাই-_ 
সর্ববলোকসমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। সেকাধ্্যের প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু 
কারাবাসী রাঁজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকন্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই 
বিষ্ুত্ব আরোপ কখন এঁতিহাদিক ব! মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহ! এ গরুড় ম্মরণ 
ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসম্ধাধের আর কোন অংশের জঙ্গে 
সঙ্গত নহে। তিনটি কথ! এক হাতের কারিগরি-আর তিনটা কথাই মুলাতিরিক্ত। বোধ 
হয়, ইহ! পাঠকের হাদয়জম হইয়াছে। | 

হার বলিবেন, তাহ! হয় নাই, তীহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালৌচনের অনুবর্তী 
হইবার আর কোন ফল দেখিনা । কেননা, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমা 
সংগ্রহের সন্তাবন। নাই। আর এই সমালোচনায় ধাহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে। 
জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষুন্বসূচন। পরবর্তী কবি-প্রণীত ও প্রক্ষিণ্ত, তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করি, তবে কৃষ্ণের ছল্লুবেশ ও কপটাচারবিষয়ক 2য কয়েকটি কথ। এই জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে 
আছে, তাহা ও এঁরপ প্রক্ষিণ্ত বলিয়৷ পরিত্যাগ করিব না কেন? ছুই বিষয়ই ঠিক একই 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে । 

বস্ততঃ এই ছুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝ! যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ- 
পর্ববাধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। 
দুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি। 

জরাসন্ধের পূর্ববনৃতান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহ! পূর্বে বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ, তাহারও পরিচয়: 
দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও ছি? তাহার পরেই মহাভারতকার কি 
বলিতেছেন, শুমুন। | | 

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বুহড্রথ ভার্ধ্যাহ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহনুষ্ঠান 
করিয়া শ্বর্গে গমন করিলেন। ডীহারা জরালন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোজ লমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্ষণ্টকে 


১৮৬ কৃষ্চরিত্র 


রাজা শাসন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে ভগবান্‌ বান্দেব কংস ন্রপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত 
নিবন্ধন ক্কষ্ণের লছিত জরাসন্ধের ঘোরতর শক্রুতা জন্মিল।” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন--আরও বিস্তার বলিয়াছেন--আবার সে কথা কেন? 
প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অদ্ভুতরসে বড় রসিক নছেন-_কৃষণ অলৌকিক ঘটন। 
কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পুরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,__ 

“মহ।বল পরাক্রাস্ত জরানন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়! কৃষ্ণের বধার্থে এক বুহৎ গদ। একে।নশত বার 
. ঘৃর্ণায়মান করিয়! নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কর্মঠি বাস্থদেবের একোনশত যোজন অস্তরে 
পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্টদমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল । তাবধি সেই মথুরার সমীপবর্থী 
স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল” 

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বীস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের সমুদায় 

শই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রশীত, এবং কৃষণদি যথার্থই ছল্পবেশে 

গিরিত্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাহাকে অনুরোধ করি, হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে 
এঁতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। 
এদিগে কিছু হইবে ন। | 

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ববাধ্যায়ের উপসংহার করিব; 
সে সকল খুব সোজ। কথা। 

জরবাসন্ধ যুদধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ প্যশস্বী ব্রাক্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্তায়ন 
হইয়া ক্ষত্রধর্্ানুসারে বন্্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক” যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। “তখন যাবতীয় 
পুরবাণী ত্রাক্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল ।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।” 
.€ যদি অত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইস্) চতুর্দশ দিবসে “বান্থুদেব 
জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া! ভীমকর্্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়। 
্লাস্ত শত্রুকে পীড়ন কর! উচিত নহে; অধিকতর পীভ্যমান হুইলে জীবন পরিত্যাগ করে। 
অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্যড, ইহার অহিত বাহযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ 
বে শত্রুকে ধর্মুতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে।) ভীম জরাসন্ধকে 
. পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্ন্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না। 

তখন কৃষ্ণাজ্ঞ্ুন ও ভীম কারাবন্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই 
জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেস্ট। অতএব রাজগণকে যুক্ত করিয়া “আর কিছুই করিলেন না, 
দেশে চলিয়া গেলেন। তাহারা /7/75655170718 ছিলেন না--পিতার অপরাধে পুত্রের 
রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাহার! জরাসন্ধকে বিন করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে 
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অভিষিক্ত করিলেন। সহদেষ কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাঁজগণ 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
“এক্ষণে এই ভূত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন|” 
কৃ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, 
প্রাজা যুধিঠির রাজন্য় ষজ্স করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনার! সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্য 
ধাম্সিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রীর্থন| ৷” ূ 
যুধিষ্টিরকে কেন্্রস্থিত করিয়! ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্থা |: 
অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্ভোগ করিতেছেন। ্‌ 
এই জরাসম্ধাবধে কুষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান-_কিন্তু পরবর্তী লেখক- 
দিগের দৌরাজ্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়। পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে 
আরও গণগডগোল। 


নবম পরিচ্ছে 
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যুধিষ্টিরের রাজসুয় যঙ্ত আরম্ত হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ্, 
ধধিগণ, এবং অগ্যান্ত শ্রেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়। গেল। এই বৃহৎ কা্যের স্ুনিরববাহ 
জন্য পাঁগুবের আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্য 
ভ্রব্যের তত্বাবধানে, অঞ্রয় পরিচর্ধ্যায়, কৃপাচাধ্য রত্বরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্যোধন 
উপায়নপ্রতি গ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত 
হইলেন ? ছুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি 
্রাক্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। 

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্ে নিযুক্ত হইয়া 
ছিলেন? তীহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাম্মাণের পা৷ ধোয়াই 
বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আবদর্শপুরুষ বলিয়। গ্রহণ করিয়! কি পাচক ব্রাঙ্মণঠাকুরদিগের 
প্দপ্রক্ষালন করিয়। বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা 
আমরা মুক্তকণ্টে বলিব। 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখা! করা যাইতে পারে। ব্রাক্ষণগণের প্রচারিত এবং 
এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাক্ষণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল 
কার্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে দ্িযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি 


১৮২ কৃষণচরিত্র 


অশ্রন্ধেয় বলিয়া আমাঁদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষঃচ অস্থান্ত ক্ষত্রিয়দিগের গ্যায় ক্রীঙ্গাণকে 
যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে কোথাও ব্রাক্ষণের গৌরব প্রচারের জন্য 
বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তীহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। 
যদি বনপর্বে ূ্ববাসার. আতিথ্য বৃত্তান্থটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা 
, যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়। ক্রাঙ্মাণঠাকুরদিগকে 
_ পাণ্ুবদ্দিগের আশ্রম হইতে অর্চন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর. সাম্যবাদী। 
_ শীতোক্ত ধর্ম বদি কৃষ্ঠোক্ত ধর্ম হয়, তবে 
বিষ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পত্তিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭ 

তীহার মতে ব্রাঙ্মণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হুইবে। 
তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাক্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে 
নিযুক্ত হইবেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের টি দেখাইবার 
জন্যই এই ভৃত্যকার্ষ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । জিজ্ঞান্য, তবে কেবল ব্রা্মণের 
 পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? 
আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা 
বিনয়ের বড়াই। 

অন্তযে বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী । সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি 
ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ত্রক্মভক্তি 
দেখাইতেছিলেন। 

আমি বলি, এই গ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা গ্এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
অন্ত অধ্যায়ে ( চৌয়ালিশে ) দেখিতে পাই যে, কৃষ্জ ব্রাঙ্মপগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না 
থাকিয়া॥ তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্ধ্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত 
আছে, “মহাবাহু বাহ্থদেব শখ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্বক সমাপন পর্যন্ত এ যজ্ঞ রক্ষা 
করিয়াছিলেন।” হয়ত ঢুইটা কথাই প্প্রক্ষিগ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী 
আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষণচরিত্র 
সম্বন্ধে মহাঁভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা 
বলিলাম। নান! হাতের কাজ বলিয়! এত অসঙ্গতি । 

এই -রাজসুয যজ্ঞের মহাসভায় -কৃষণ কর্তৃক পিশুপাঁল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ 
নিহত হয়েন। পাণগুবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়! কৃষ্ণের এই এক মাত্র অন্র ধারগ 
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বলিলেও হয়। ' খাগুবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের 
রণ থাকিতে পারে। 

শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে একটা গুরুতর এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। বলিতে 
গেলে, তেমন গুরুতর এঁতিহাসিক তত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা ঝ 
ঈশ্বরাধতার-স্বরূপ অভিহিত বা! স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অন্ফুট 
রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর - 
বলিয়। স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাতকালিক নেত৷ ভীম্মই এই মতের প্রচারকর্তা। 

এখন এঁতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাহার জীবনের 
প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়। স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্‌ সময়ে তিনি প্রথম 
ঈশ্বর বলিয়! স্বীকৃত হইলেন? তীহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন 1 দেখিতে পাঁই বটে যে, এই শিশুপালবধে, এবং তশুপরবর্তী মহাভারতের - 
অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়৷ স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্ত্বী এমন হইতে পারে যে, 
শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্‌ পক্ষ 
অবলম্বনীয় ? 
এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরস! করি, ক্রমশঃ উত্তর আপনিই 
পরিম্ফুট হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় যদি মৌলিক মহাভারতের 
অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাঁইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ইশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষ ছুই পক্ষ ছিল। তাহার পক্ষীয়দিগের 
প্রধান ভীন্ম, এবং পাণ্ডবেরা.। তীহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা শিশুপাল। শিশুপাল- 
বধ বৃত্বান্তের স্থূল মর্ম এই যে,ভীগ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্ট। পান। 
শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া! উঠে।" তখন 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয় ায়। যজ্ঞের বিশ্ব বিনষ্ট হইলে, 
যজ্জ নিধিবদ্ষে নির্বাহ হয়। সি 

এ সকল কথার ভিতর ধার্থ এঁতিহাসিকতা৷ কিছুমাত্র আছে কি না, তাহার 
মীমাংসার পূর্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্যবাধযায় মৌলিক কি না? এ কথাটার 
উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থুল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ 
সন্্ধ আছে, এমন কথা বল! খায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ড বলিতে হইবে, 
এমন নছে। ইহা। সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক, স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল প্রাক্রান্ত 
এক জন রাজার কথা. দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার স্ৃত্যু 


১৮৪ কৃষ্ণচরিত্র 


হইয়াছিল। পাগুব-সভায় কৃষের হস্তে তীহার ্বৃত্যু হইয়াছিল, ইহা'র বিরোধী কোন কথ 
পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর 
: ব্লনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই 
বোধ হয় বটে।: মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের গ্যায, নাটকাংশে ইহার 
বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়৷ একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি না। 
তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে ছুই হাতের 

কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসম্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য 
শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থুলতঃ 
মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির ব! অন্য প্রবর্তী লেখকের অনেক হাত 
আছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব। 

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সন্তরান্ত 
ব্যক্তির বাড়ীতে সভ| হইলে সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে অ্রক্চন্দন দেওয়। হইয়া থাকে। 
. ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহ| এখন পাত্রের গুণ দেখিয়৷ দেওয়া হয় না, বংশমর্ধ্যাদা 
দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, 
কুলীনের কাছে গ্রো্ীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাট। একটু ভিন্ন প্রকার 
ছিল। সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্যযাদ। দেখিয়া দেওয়। 
হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়! দেওয়া হইত। 

যুধিষ্টিরের সভায় অর্থ দিতে হইবে__কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতব্ষাঁয় সমস্ত 
রাজগরণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে জর্বশ্রেষ্ঠ কে? *এই কথা বিচার্ধা। ভীন্ষ 
বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাকে অত” প্রদান কর।” 

প্রথম যখন এই কথ|। বলেন, তখন ভীম্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে 
রেষ্ট” বলিয়াই তাহাকে অর্ধদান করিতে বলিলেন। ক্ষব্রগুণে কষ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, 
এই জদ্ই অর্থ দিতে বলিলেন। এখানে দেখ! যাইতেছে, ভীক্ম কৃষের মনুষ্রিব্রই 
দেখিতেছেন। 

এই কথামুসারে কৃষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা! গ্রহণ করিলেন। ইহ! 

শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল ভীত্ম, কৃষ্ণ ও পাগুবদিগকে এককালীন তিরস্কার 
করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পালেমেন্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে 
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চতুর্থ খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ ঃ অর্থাভিহরণ ১৮৫ 


বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তীহার বাঁঙ্মিতা বড় বিশুদ্ধ 
অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্থ পান কেন? যদি 
স্থবির বলিয়। তাঁহার পুঞ্কা করিয়া থাক, তবে তার বাপ রম্থদেবকে পৃূজ। করিলে না কেন? 
তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয্নচিকীু বলিয়! কি তীর পুজা করিয়াছ? শ্বশুর ভ্রপদ 
থাকিতে তাকে কেন? কৃষ্ণকে আচাধ্যঞ্* মনে করিয়াছ ? দ্রোণাচার্ধ্য থাকিতে কৃষ্ণের 
অর্চনা কেন? থত্বিক বলিয়। কি তাহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন ?ণ, 
ইত্যাদি । 


মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্তান্ত বাগ্মীর ম্যায় গরম হইয়। উঠিলেন, 
তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়। দিয়া গালি দিতে আরম্ত 
করিলেন। পাগুবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশান্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,__ 
প্রথমে পপ্রিয়চিকীষু” “অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, শেষ *্ধর্ম্মভ্রষ্$” “ছুরাত্মা” 
প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে 00110)8- কৃ দ্বৃতভোজী কুকুর, 
দারপরিগ্রহকারী ব্লীব 1 ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন। 


গুনিয়।, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। 
কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দগ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম-_-পরবর্তী 
ঘটনায় পাঠক তাহ] জ্ঞানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরম্কৃত হুইয়াছিলেন, 
এমন দেখ। যায় ন। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের 
মত ডাকিয়। বলিলেন না, “শিশুপাল ! ক্ষম। বড় ধন্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম ।» 
নীরবে শক্রকে ক্ষমা করিলেন । 


কর্মকর্তা যুধিষ্ঠির আহৃত রাজার ক্রোধ দেখিয়! তাহাকে সামনা করিতে গেলেন_- 
যজ্বাঁড়ীর কর্মকর্তার যেমন দস্তর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুসাকারীকে তুষ্ট করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীম্ম লৌহনিশ্মিত_-তীহাঁর সেটা বড় ভাল লাগিল না। 
বুড়া স্পষ্$ই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সাস্তবনা 
করা অনুচিত ।” 
তখন কুরুবৃদ্ধ ভীত্ম, সবর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ 
দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত 
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* কৃ, অভিমন্থ্য, সাত্যকি প্রস্ভৃতি মহারধীর, এবং কদাপি শ্বয়ং অক্জুনেরও যুদ্ধবিস্ভার আচার্ধয। 
+ অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বো, ই! শ্বীরুত হইল। 
[কষ অনপত্য নহেন--তবে ইন্জ্রিয়পরায়ণ ব্যক্ির! জিতেন্দ্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়। 
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করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহম্ত আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি 
বাক্যের তাতপর্ধ্য এই যে, আর সকল মনুষ্ের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের ষে সকল গুণ থাকে, 
সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ববশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ধের যোগ্য। আবার তারই মাঝে 
কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীদ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ 
সকলের অর্চনীয়। আমরা ছুই রকম পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত 
তাতপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীত্ম বলিলেন, 

“এই মহুতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃ্ হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজে!বলে পরাজয় করেন নাই ।» 


এ গেল মনু্ত্ববাদ--তার পরেই দেবত্ববাদ__ 

“অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চনীয় এমত নহে, সেই মহাতু্জ ভ্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধ 
অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মা তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে” 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব 

“কৃষ্ণ জন্গিয়া অবধি যে সকল কার্ধয করিয়াছেন, লোকে মংসন্লিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্তন 
করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা! করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বার্ধা, 
কীষ্ি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হুইয়া”-_ 

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 

“সেই ভৃতন্থখাবহ জগদচ্চিত অচ্যুতের পুজা বিধান করিয়াছি।” 

পুনম্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম-_ 

“কিফের পুজ্যতা বিষয়ে ছুটা হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। 
ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদুশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাজসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া 
স্বকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শত, শৌধধয, লজ্জা, কীধি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম রী, ধৈর্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমূদায 
গুণাবলি কষে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্বুণসম্পন্ন আচারযা, পিতা ও গুরু্বরপ পুজার 
কের প্রতি ক্ষম। প্রদর্শন তোমাদের সরবত ভাবে কর্তব্য । তিনি খাত্বিক্‌, গুরু, সমবদ্ী, সাতক, রাজ! এবং 
পরিষ্নপা্জ। এই নিমিত্ত অচ্যুত অচ্চিত হইয়াছেন।* 

পুনশ্ঠ দেবস্ববাদ, 

“কৃফই এই চরাচর বিশ্বের সথ্ট-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, এবং 
সর্ধভূতের অধীশ্বর, ্ৃতরাং পরমপূঁজনীয়, তাহাতে মার সনেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, 
সমুদ্ায়ই একমাত্র কষে, প্রতিষ্ঠিত আছে। চস, সুর্য, গ্রহ, নক্ষর, দিকৃবিদিক্‌ সমূদায়ই একমাজ কৃষে 
প্রতিতিত আছে। ইত্যাদি।” 

: ভীক্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পৃজার দুইটি কারণ--(১) যিনি বলে সর্ববশেষ্ঠ, (২) 


7 * প্রথম অধ্যায়ে যাহ! বলিয়াছি-_-অহ্শীলনধর্মের চর: চরমাদর্শ শরীক, ও এই ভীন্বোক্তিতে তাহা পরিদত 
হইতেছে । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ ; শিশুপালবধ ১৮৭ 


তাহার তুল্য বেদবেদাক্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে 
অনেক দেওয়া গিয়াছে । কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা । যাহা আমরা 
ভগবদগীতা। বলিয়া! পাঠ করি, তাহা কষ্ণ-প্রণীত নহে। উহ| ব্যাস-প্রণীত বলিয়। খ্যাত 
“বৈয়াসিকী সংহিতা” নামে পরিচিত। উহার প্রণেত। ব্যামই হউন আর যেই হউন, 
তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়! এ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। 
উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের 
ধর্মমতের সম্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তীহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা 
এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হুইয়। প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত 
বলিয়।৷ বোধ হয়। এখন বলিবার কথ এই যে, গীতোক্ত ধর্ম ধহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই 
অদ্বিতীয় বেদবিৎ পঞ্ডিত ছিলেন। ধর্ণ্দ সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বেনাচ্চ স্থানে বসাঁইতেন 
না_কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদ 
ব্যতীত অন্যের দ্বার! গীতোক্ত ধর্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন 
করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে। ূ 

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্ষ্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে 
ও ধর্ম, দয়ায় ও ক্ষমায়, তূল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ । 


দশম পরিচ্ছেদ 


শিশুপালবধ 


ভীক্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞ| করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের 
পূজ। শিশুপাঁলের নিতান্ত অসহা বোধ হুইয়৷ থাকে, তবে তাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, 
করুন।” অর্থাৎ “ভাল ন! লাগে, উঠিয়া যাও ।” 


পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি $-_ 

“কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন দেখিয়া! হুনীথনামা এক মহ্থাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্ধিতকলেবর 
ও আরক্তনের হইয়! সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 'আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি 
যাদব ও প|গুবকুলের সমূলোন্ুলন করিবার নিমিত্ত অস্তই সমরসাগরে আবগাহন করিব ।” চেদিরাজ 
শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাছিত হুইয়! যজের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত 
তীহাদদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্টিরের অভিষেক এবং রুষ্ণের পূজ! না হয়। তাহা! 
আমাদিগের সর্কতোভাবে কর্তব্য। রাজার নির্দ গ্রযুক্ঞ ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া 
কফ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তীহার৷ হুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন ।” 


১৮৮ কুষ্ণচরিত্র 


রাজ। যুধিষ্টির সাগরসদৃশ রাজম গুলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া! প্রাজ্জতম পিতামহ 
ভীত্মকে সম্বোধন করিয়া! কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান রাজসমুদ্ 
সংক্ষোভিত হইয়! উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন ।” 

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ নাঁ করিলে তিনি রাজগণের 
সহিত মিলিত হুইয়! যজ্ঞ নট করিতেন। 

শিশুপাল আবার ভীত্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুল! গালিগালাজ করিলেন | 

ভীক্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “ছুরাত্ম।”, “যাহাকে 
বালকেও স্বণা করে,” “গোপাল” “দাস” ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ববার তাহাকে 
ক্ষমা করিয়৷ নীরব হুইয়! রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ ক্ষমীর তেমনি আদর্শ। 
ভীম্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্ন্ত কুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ 
করিবার জদ্য উত্থিত হইলেন। ভীত্ম তাহাকে নিরস্ত করিয়৷ শিশুপালের ূর্ববৃত্ান্ত 
তাহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। 
সে কথা এই-- 


শিশুপালের জন্মকালে তাহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি 
গর্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ ঢুলক্ষণযুক্ত পুত্রকে তীহার মাতাপিত। 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে ধাহার। 
আধাঢে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। 
দৈববাণী বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও 
ইহার কিছু করিতে পারিবে ন|। তবে ধিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জম্মিয়াছেন।” 
কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়৷ দাও না ?” 
এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা খুঁলিয়৷ দিলেই গোল মিটিত। 
কিন্তু তা হইলে গল্পের [1০৮4770৩৫59 হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, গ্যার 
কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত ঢুইট। খসিয় যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়৷ যাইবে, 
সেই ইহাকে মারিবে।” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া! কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। 
কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা৷ চোখ ঘুচিল না। কৃষককে শিশুপালের সমবয়স্ক 
বলিয়াই বোধ হয়; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্সিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, 
এবং দৈববাণীর . জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' কথাতেও এরূপ বৃঝায়। কিন্ত তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা 
হইতে চেদিদেশে গিয়! শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের ছুইটা হাত খসিয়া 
গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়! গেল। 
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শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীম। | পিসীম কৃষ্ণকে জবরদস্ত্রী করিয়৷ ধরিলেন, 
“বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের 
বধোচিত শত অপরাধ তিনি.ক্ষম! করিবেন। 

যাহা অনৈসগিক, তাহ! আমর! বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। 
কোন ইতিহাসে অনৈসগ্িক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা৷ তাহার পূর্ববগামীদিগ্ের 
কল্পনাপ্রসূত বলিয়। সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং 
কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে 
ন| পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস 
প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণ! কাঁণাকে বুঝায়, হাঁতী কুলৌর মত। অস্থরবধের জন্য যে কৃষঃ 
অবতীর্ণ, তিনি যে অন্থুরের অপরাধ পাইয়। ক্ষমা! করিবেন, ইহা! অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে 
অন্থুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাহার কোন গুণই বুঝা 
যায় না। কিন্তু তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই 
অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে, তাহার সকল কার্ধ্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্ব- 
ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ব। 


শিশুপালের গোটাকতক কটুক্তি কৃ সহা করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের 
ক্ষমাগ্ডণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে । শিশুপাল ইতিপূর্ব্ধে কৃষ্ণের উপর অনেক 
অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোভিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারক। দগ্ধ 
করিয়! পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া 
শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বস্থদেবের অশ্বমেধের ঘোড়। চুরি 
করিয়াছিল। এটা! ভাঁতকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। 
এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষম! করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা 
করিয়াছিলেন এমত নহে। ,জরাসন্ধও তাহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ 
হোক, পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসদ্ধের নিপাত সাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্ত 
যত দিন না জরাসন্ধ' রাজমগ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তত হুইল, 
তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না । এবং পাছে যুদ্ধ হুইয় 
লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়৷ গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া! রহিলেন। সেইরূপ যত দিন 
শিশুপাল কেবল তাহারই শত্রুতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট 
করেন নাই। তার পর বখন সে পাগুবের যজ্ঞের বিদ্ব ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের বিশ্ব করিতে ' 
উদ্যুন্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার 
আদর্শ, এজন্য কেহ তাহার অনি করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন 
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না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ুপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উষ্ঠত 
হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন। 
কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ হূর্যযোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়! থাকা বায় না। নে উদ্ভোগপর্বের কথা, এখন 
বলিবার নয়। কর্ণ ছূর্য্যোধন যে অবস্থায় তাহাকে বন্ধন করিবার উদ্ভোগ করিয়াছিল, 
_ে.অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্ভোগ করিলে বোধ হয় বিশু ভি অন্য কোন 
মনুত্যই শত্রুকে মার্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষম! করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের 
সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ 
করিলেন না। 

ভীম্মে ও শিশ্খপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীম বলিলেন, “শিশুপাল 
কৃষের তেজেই তেজন্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন ।” শিশুপাল 
দবুলিয়া উঠিয়৷ ভীন্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই 
ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, হঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন” 
ভীম্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা--ভিনি বলিলেন, “আমি ইহাঁদিগকে 
তৃণতুল্য বোধ করি ন।” শুনিয়! সমবেত রাজমণ্ডলী গঞ্জিয়া! উঠিয়! বলিল, “এই ভীম্বকে 
পশুবৎ বধ কর অথবা! প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” ভীন্ম উত্তর করিলেন, ণ্য| হয় কর, 
আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম |» 

বুড়াকে জোরেও আাটিবার যো নাই, বিচারেও জাটিবার যে| নাঁই। ভীক্ম তখন 
রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়ট| দেখাইয়! দিলেন। তিনি যাঁহ। বলিলেন, তাহার স্থূল 
মর্ম এই ;_-“ভাল, কৃষ্ণের পৃর্জা করিয়াছি বলিয়া তোমর| গোল করিতেছ; তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন -একনার পরীক্ষা করিয়। দেখ ন|? 
বাহার মরণকণুতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না ?” 

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়৷ থাকিতে পারে ? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়! বলিল, 
“আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ।” 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া 
ক যুদ্ধে আহুত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্্তঃ 
প্রয়োজন ছিল। তখন সভাম্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পুর্ববাপরাধ সকল 
একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষম! করিয়াছি। আজ 
ক্ষম] করিব না।” রঃ 

এই  কুষ্কোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃঘ্সার অনুরোধেই তাহার এত 
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অপরাধ . ক্ষমা! করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহ! স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক 
জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত ? আমাদের উত্তর এরই যে, ইহা! প্রক্ষিপ্ত হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচন| করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না । ইহাতে 
অনৈসগিকত| কিছুই নাই; বরং ইহা! বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও অস্তব। ছেলে ট্রম্ত, 
কৃষ্েষী ; কৃষ্ণও বলবান্‌, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, . 
এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুম্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষম! করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব 
সম্তব। আর পিত্ৃঘসার পুত্রকে বধ কর! আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই 
করিলেন না, এ কথাট। উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়। চাই। এ জন্য 
কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত। 

তার পরেই আবার একট! অনৈসগিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য 
আপনার চক্রান্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিব! মাত্র চক্র তাহার হাতে আসিয়! উপস্থিত 
হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বার! শিশুপালের মাথ| কাটিয়। ফেলিলেন। 


বোধ করি, এ অনৈসগিক ব্যাপার কোন পাঠকেই এঁতিহাঁসিক ঘটন। বলিয়৷ গ্রহণ 
করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলই সন্তবে, তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর 
ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে 
পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুষ্ঠ হইতেই বিষুর তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য 
পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি ? 
ঈশ্বর কি আপনার নৈসগিক নিয়মে বা! কেবল ইচ্ছ! মাত্র একট! মনুষ্যের স্ৃত্যু ঘটাইতে 
পারেন না যে, তজ্জন্য তাহাকে মন্ুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে ১ এবং মনুয্য-দেহ ধারণ 
করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হুইবেন যে, স্থীয় মানুষী শক্তিতে একট মানুষের সঙ্গে 
আটিয়। উঠিতে পারিবেন না, এঁশী শক্তির দ্বারা দৈব অক্ত্রকে ম্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? 
ঈশ্বর যদি এরূপ অল্লপশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাহার তফাত বড় অল্প। আমরাও 
কৃষ্ণের হীশ্বরত্ব অস্বীকার করি না__কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কাধ্যই সম্পন্ন করিতেন। এই 
অনৈসগিক চত্রান্্রম্মরণবৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত 
করিয়াছিলেন, ভাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্ভোগপর্বেধ ধৃতরাষ্ঈ শিশুপালবধের 
ইতিহাম কহিতেছেন, যথা, 

“পূর্বের রাজনুয যজে। চেদিরাঞ্জ ও করধক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্বএাকার উদ্ভোগবিশিষ্ট হইয়া 


১৯২ _. ক্ফচরিত্র 

বছুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তগ্মধ্যে চেদিরাজতনয় হূ্ধযের স্তায় 
গ্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্‌ কৃষ ক্ষপকাল মধ্যে তাহারে পরাজয় করিয়! ক্ষত্রিয- 
গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং করযরাজপ্রমুখ নরেন্্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্ধন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার। সিংহম্বরূপ কৃষ্ণকে রথারঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদ্িপতিরে পরিত্যাগপূর্ববক ক্ষুত্র মৃগেন্ সায় 
পলায়ন করিলেন, তিনি তধন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাপসংহারপূর্বক পাগুবগণের যশ ও ম।ন বর্ন 


করিলেন।”--১২ অধ্যায়। 
এখানে ত চক্রের কোন' কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারট 


হইয়া রীতিমত মানুধষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই 
শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই 
ঘটনার ছুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই-_-একটি নৈসগিক, অপরটি অনৈসগিক, সেখানে 
অনৈসগিক বর্ণনাকে অগ্রাহা করিয়। নৈসগিককে এঁতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। 
যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজ। কথাটা স্মরণ 
রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে। 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্কুল 
এঁতিহাসিক তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসুয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের 
অপেক্ষা! কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুট 
হইয়। যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়! 
তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নিধিবে 
সমাপিত হয়। 

আমরা! দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্$। ৩বে অজ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম 
পাগুবেরা থাকিতে, তিনি বজ্জত্বদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? রাজসুয়ে যে কার্য্যের 
ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা ম্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার 
কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা! পূর্বের্ব বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার 
অনুষ্ঠেয় কণ্ম্ম (1001)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্দের সাধন দা রাঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 
শিশুপালকে বধ করিয়াহছিলেন। 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
পাগুবের বনবাস 

দিন নয কৃষ্ণ ঘ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। জভাপর্বেব আর উাহাকে 

দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাহার নাম হইয়াছে। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ একাদশ পরিচ্ছেদ ; পাণুবের বনবাস ১৯৩ 


দ্যতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির ভ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং 
সভামধ্যে বন্ত্রহরণ। মন্থাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচন! জগতের সাহিত্যে 
বড় ছুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে_ এঁতিহাপিক মূল্য কিছু আছে কি 
ন| পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন ছুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বন্ত্ুহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় 
দ্রৌপর্দী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্ত! করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি £__ 

"গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় 1”. 

এবং সে সম্বন্ধে আমািগের যাহ! বলিবার, তাহা পূর্বের বলিয়াছি। 

তার পর বমপর্বব। বনপর্কেব তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয়। প্রথম, 
গাণুডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্চিভোজেরা সকলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল-_ 
কৃষ্ও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্ত যে অংশে এই বৃত্তান্ত বণিত 
হইয়াছে, তাহা! মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নছে। রচনার 
সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিব্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে 
দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্টিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই 
নাই, কেহ শক্র উপশ্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়! 
ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্টির বনুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়! তাহাকে 
থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের 
যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথ সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার 
পর এখনকার হৌৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বফিলেন, “আমি থাকিলে এতটা হয়| __ 
আমি বাড়ী ছিলাম না।” তখন যুধিষ্টির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে 
_লাঁগিলেন। তাহাতে শান্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী । সেই 
রাজধানী আকাশময় উড়িয়৷ উড়িয়। বেড়ায়; শাহ্ব তাহার উপর থাকিয়! যুদ্ধ করে। 
সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হুইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কীদাঁকাটি। শাহ 
একটা! মায়! বন্থদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কীদিয়া মুচ্ছিত। 
এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মানুধিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে 
এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্মাপারের কোন প্রসজও নাই। ভরসা করি, কোন 
পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন ন|। 

তার. পরে দুর্ববাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসগিক ব্যাপার । 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন এতিহাসিক মূল্য নাই। ম্তরাং 
তাহ৷ আমাদের সমালোচনীয় নহে। 

২৫. 


১৪৪ | _.. ক্ক্চরিত্র র 

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিকে মার্কগেয়সম্যা-পর্ববাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাই। পাগুবের! কাম্যক বণে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাহাদিগকে আবার দেখিতে 
আসিয়াছিলেন--এবার এক! নহে; ছোট ঠাকুরামীটি সঙে। মার্কগেয়সম্থয।-পর্ববাধ্যায 
একখানি বৃহণ গ্রন্থ .বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথ 
উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিগ বলিয়। বোধ হয়। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কডেয- 
ঈমন্তা-পর্ববাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম 
ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহ! মৌলিক মহাভারতের 
অংশ কি না, তাহা! আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ 
এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মি কথ! বলিলেন, 
উত্তরে কিছু মি কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া খধি ঠাকুরের আযাঢ়ে গল্প 
সকল শুনিতে লাগিলেন । 

মার্কডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথ! হইল। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় 
দ্রৌপদী অত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাখ্যায়ে ইহার কৌন প্রসঙ্গ 
নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। . 

তাহার পর বিরাটপর্বব। বিরাটপর্যেধে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই-_-কেবল শেষে উত্তরার 
বিবাহে আসিয়৷ উপস্থিত। আসিয়! যে সকল কথাবার্তা বলিয়া ছিলেন, তাহা উদ্ভোগপর্বের 
আছে। উদ্ভোগপর্বে কৃষ্ণের অনেক কথ! আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। 


পঞ্চম খণ্ড 
উপরব্য 
সর্বভৃতাত্বভূতায় ভূতা্দিনিধনায় চ। 


অক্রোধদ্রোহমোহায় তন্ৈ শাস্তাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্র্, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্োগ 


এক্ষণে উদ্ভোগপর্ধবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । 

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে। 
সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজ্দণ্ড ব্যবস্থা শান্ধ ধর্মশান্ত্র 
আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই। 

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাচ্ছে তঙসম্থন্ধে ইট মত 
আছে। এক মত এই যেঃ__দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বার দোষের দমন করিতে 
হইবে-__আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষম। দুইটি পরস্পর 
বিরোধী-_কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে 
একেবারে পরিহার্যা, এমন হুইতে পারে ন।। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস 
হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য 
নীতিশান্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ব। আধুনিক স্থুসভ্য ইউরোপ ইহার সামগ্রান্যে 
অদ্ভাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খ্ষ্ধর্দা বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা 
কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষ। 
রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষম। ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 


বল ও ক্ষমীর যথার্থ সামগ্রন্ত এই উদ্ঘোগপর্বমধ্যে প্রধান তত্ব। শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃ্ণই উদ্ভোগপর্বেবের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে 
তিনি যেরূপ আদর্শ কার্ধ্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমর! পূর্ববে দেখিয়াছি। যে 
তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, 
তিনি বলগ্রয়োগপূর্ববক তাহার প্রতি দগুবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, 
যেখানে ঠিক .এই বিধান অনুসারে কাধ্য চলে না, অথব! এই বিধানামুসারে বল কি ক্ষম! 
প্রযোজ্য, তাহার বিচার কিন হুইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়। 
লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি 
উদ্ধারে পরাজ্ধুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়! যায়। অতএব অপহ্ৃত সম্পত্তির 
উদ্ধার করিতে হুইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে,. 
আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন .ঘটে ঘে, 
আইন-আদালতের সাহাব্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মমত কি না? বল ও 
কমার সামগ্তন্ত জন্বন্ধে এই সকল কুট তর্ক উঠিয়! থাকে। কার্ধ্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, 


১৯৮ : 'কৃষ্ণচরিত্র 


যে বলবান্‌, সে বলগ্রয়োগের দিকেই বায়। যে দূর্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে 
বলবান্‌ অথচ ক্ষমাবান্‌, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি 
কর্তব্য ? তাহার মীমাংসা উদ্ভোগপর্ধবের আরস্তেই আমর! কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি। 

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাঁগ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট 
হারিয়া৷ এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য ছুর্যযোধনকে সম্প্রদান করিয় 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন । তগপরে এক বগসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের 
এ এক বৎসরের মধ্যে কেহ ত্াহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাহার! রাজ্য পুনর্ধধার প্রাপ্ত 
হুইবেন না, পুনর্ব্ধার ঘাদশ বর্ধ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, 
তবে তাহারা ছূর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ড হইবেন। এক্ষণে তাহারা 
সবাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বগুসর অজ্জাতবাস সম্পন্ন 
করিয়াছেন; এ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাহার 
ছুধ্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার স্যা়তঃ ও ধর্মমত; অধিকারী । কিন্ত 
দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়! দিবে কি? ন| দিবারই সম্ভাবন|। যদি না দেয়, তবে কি 
কর! কর্তব্য ? যুদ্ধ করিয়৷ তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার কর! কর্তব্য কিনা? . 

অজ্ঞাতবাসের বশুসর অতীত হইলে পাঁগুবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত 
হইলেন। বিরাটরাজ তীহাদিগের পরিচয় পাইয়৷ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার বস্তা 
উত্তরাকে অর্জনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল 
কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবের আসিয়াছিলেন। এবং পাগুবদিগের শ্বশুর দ্রেপদ 
এবং অন্তান্ত কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন 
হুইলে, পাঁণুব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রাসঙট! উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ “শ্রীকঞ্চের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।” তখন শরীক প্লাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
অবস্থা! সকল বুঝাইয়৷ বলিলেন। যাহা যাহ! ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়, তার পর বলিলেন, 
«এক্ষণে কৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম, বশস্কর ও উপযুক্ত, আপনার 
তাহাই চিন্তা করুন ।* | 

কৃষণ এমন কথা বলিলেন ন! যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা 
করুন। কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজা, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় 
বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ববার বুঝাইয়। বলিতেছেন, “ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির অধর্্দাগত 
স্ুরসাম্রাজ্যও কামনা! করেন না, কিন্তু ধর্ার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকত্তর 
অভিলাধী হইয়া! থাকেন।* আমর! পূর্বেবে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে 
চলিবে ন1--বিষদ্রী হইতে হইবে। বিষিম্মীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধন্্মাগৃত সুরসান্রাজ্যও 
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কামনা করিব না, কিন্তু ধরন্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, " তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া 
দিব ন|; ছাঁড়িলে কেবল আমি এক! ছুঃখী হইব, এমন নহে, আমি ছুঃখী না হইতেও পারি, 
কিন্ত সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাঁপ আমাকে স্পর্শ করিবে। 

তাঁর পর কৃষ্ণ কৌরবর্দিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্টিরের ধাণ্মিকতা এবং হহাদিগের 
পরম্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্ববক ইতিকর্তব্যত] অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। 
নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে ছূর্য্যোধন যুধিষ্টিরকে রাজ্যার্থ 
প্রদান করেন_এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধান্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গ্রমন 
করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এত দূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্থরাজ্য 
মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তু থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ বখন যুদ্ধ 
অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠ্ঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধ স্বয়ং অন্ত্রধারণ করিয়া 
নরশোণিতত্রোত বৃদ্ধি করিবেন ন। | 

কৃষ্ণের বাকাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্টিরকে 
দুতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা! করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি থার৷ সম্পাদিত 
অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অথ সংগ্রাম দ্বার উপার্জিত, তাহ! অর্থই নহে। 
থরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়৷ ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে 
মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বলদেবের কথ| সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোথান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, 
সে কালেও [8]1270ভামেজোট 0২০০৪০৩” ছিল ) প্রতিবন্তৃত৷ করিলেন। সাত্যকি নিজে 
মহাবলবান্‌ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিশ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষীয় বীরদিগের 
মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাহার প্রশংস! দেখ। যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় 
সাত্যকি কিছু বলিতে সাঁহস করেন নাই, বলদেবের মুখে এ কথা শুনিয়। সাত্যকি কুদ্ধ 
হইয়৷ বলদেবকে ব্লীব কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্ঢতক্রীড়ার জন্য 
বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং : 
আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাগুবদিগকে তাহাদের 
' পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পপ না করেন, তৰে কৌরবদিগকে সমূলে নিষ্ধুল করাই 
কর্তব্য। 

, ভার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বন্তৃতা। ভ্রুপদও সাত্যকির মভাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ 
উদ্োগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে. এবং মিত্ররাজগণের নিকট দৃত প্রেরণ করিতে 
পাণুবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, ছূর্য্যোধনের নিকটেও দত 
প্রেরণ কর! হউক। | 


২০০ কৃষ্ণচরিত্র 


পরিশেষে কৃ পুনর্ববার বন্তৃত| করিলেন। ভ্রুপদ্ প্রাীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই 
জন্য কৃষ্ণ স্পহ্টতঃ তাহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নিলিগ্ত থাকিতে ইচ্ছ! করেন। তিনি বলিলেন, 
পকুরু ও পাগুবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সঙ্বন্ধ, তাহারা! কখন মর্যযাদালজবনপূর্ববক 
আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে 
আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিধাহ সম্পন্ন 
হইয়াছে, আমরা পরমাহলাদে নিজ নিজ গৃছে প্রতিগমন করিধ।” গুরুজনকে ইহার পর 
আর কি ভঙ্পনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, “যদি ছুর্যযোধন সন্ধি না 
করে, তাহা হইলে অগ্রে অগ্যান্থ ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়। পম্চাৎ আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথ৷ 
বলিয়৷ কৃষ্ণ দ্বারক। চলিয়া গেলেন। 

আমরা দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তজ্জন্য অধ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও 
পাগুবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণগুবদ্দিগের মধ্যে 
পক্ষপাতশূন্, উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্থন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহ! ঘটিল, তাহাতে 
এই ছুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্ভোগ হইতে লাগিল, সেন! সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অঞ্ঞুন 
হ্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। ছুর্যোধনও তাই করিলেন। ছুই জনে এক দিনে এক সময়ে 
কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হুইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহ! উদ্ধৃত 
করিতেছি ঃ-- 

.প্বান্গদেব তৎকালে শয়ান ও নিত্রাভিতৃত ছিলেন। প্রথমে রাজা কূর্যেযাধন তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ 
করিয়। তাহার মন্তকসমীপন্তস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্বক বিশীত 
- ও ক্ৃতাঞ্জলি হুইয়। যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনম্তর বৃষ্ণিন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে 
'ধনঞ্জয় পরে ছূর্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত গ্রশ্ন সহকারে সৎকারপুর্ববক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা 


করিলেন। 
তুর্য্যোধন সহাস্ত বদনে কহিলেন, “হে যাদব | এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে 


" ছইবে। যদিও আপনার 'সছিত আমাদের উভয়েরই লমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌম্বন্ত; তথাপি আমি অগ্রে 
আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যজির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের, শ্রেষ্ঠ 
ও মাননীয় ; অতএব অন্ত সেই সদাচার প্রতিপালন করুন| ্‌ 
কৃ কছিলেন, “হে কুরুবীর | আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র 
সংশয় নাই? কিন্ত আমি কুস্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত আমি আপনামের 


পঞ্চম খখ) ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ £ মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ '. ২০১. 
উভয়কেই সাহাধ্য করিব। কিন্তু ইছা! প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে 
ুস্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়৷ ভগব|ন্‌ যছুনন্দন ধনগ্য়কে কহিলেন-_হে কৌঁন্তেন্! অগ্রে 
তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্বূদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক 


পদ গ্রহণ করুক। আর অন্ত পক্ষে আমি সমরপরান্ুখ ও নিরদ্ হইয়! অবস্থান করি, ইন্থার মধ্যে যে পক্ষ 
ভোমার হগ্চতর, তাহাই অবলম্বন কর। 

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দিন সমরপরাঘুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তীহারে বরণ করিলেন। তখন 
রাজ। দূর্যোধন অর্ধহদ নারায়ণী সেন প্রাপ্ত হইয়া কৃষককে সমরে পরাঘুখ বিবেচনা করতঃ গ্রীতির পরাকা্ঠ! : 
প্রাপ্ত হইলেন।” 


উদ্ভোগপর্ধ্বের এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা! এই কয়টি কথ বুঝিতে পারি। 

প্রথম--যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধশ্মর্থিসংযুস্ত অধিকার 
পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তীহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট 
যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষ। অর্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল। 

দ্বিতীয়_কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাগুবদিগের পক্ষ, 
এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
পক্ষপাতশুন্য। 

ভৃতীয়--তিনি স্বশ্নং অদ্বিতীয় বীর হুইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। 
প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখম যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্য। তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হুইল, তখন তিনি অন্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
ইইয়! বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয্পেরই' দেখা যায় না, জিতেস্টিয় এবং 
সর্ববত্যাগী ভীক্ষেরও নহে। 

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জম্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শক্র, 
এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শী, লোকে তাহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, 
অনুষ্ঠাত। এবং পাগুবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে 
কৃষণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। 


তার পর, নিরন্তর কৃণকে লইয়া অঙ্জুন যুদ্ধের কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা 
চিন্ত। করিয়া, কৃষ্ণকে তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য 
অতি হেয় কা্ধ্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহস্কারশুন্ত । অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের 
সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ববদোধশুগ্ এবং সর্ববগুণান্বিত। 
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উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্ভোগ হুইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে 
যুধিষটিরাদি ভ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের' মানসে প্রেরণ করিলেন, 
কিন্ত পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । কেন না, বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্রবেধ্য 
ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকেক 
ধৃতরাষ্থ্ের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণুবের! যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য 
ধৃতরাষ্্ট আপনার অমাত্য অগ্রয়কে পাঁগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের 
রাজ্যও আমরা অধর্্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জম্য যুদ্ধও করিও না, সে 
কাজটা ভাল নহে,” এরূপ অসঙগত কথ! বিশেষ নিলও্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া! দীর্ঘ বক্তৃত 
করিলেন। বক্তৃতার স্ুলমর্দ্ম এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধন্ম্, তোমরা সেই অধর্শে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধাণ্মিক !” যুধিষ্ঠির, তহুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, 
তম্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 

“ছে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎমুদয় এবং 
প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রক্মলোক এই সকলও অধর্তঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, 
মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাওব উভয় কুলেরই 
ছিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাধলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়। থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, 
যদি আমি লন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহ! হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহ! হইলে 
আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ কর! হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য । মহাপ্রভাব শিনির নথা এবং চেদি, অন্ধক, বুফি, 
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* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্বপ্রীধান্ত শ্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাধ উদ্ভে।গপর্কে 
পাওয়! যায়। ধুতরা পাগবদিগের অন্তান্ত সহায়ের নামোল্পেখ করিয়! পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 
“বৃঝিসিংহ কৃ ধাহাদিগের সহায়, তাহাদিগের প্রতাপ সহ করা কাহার সাধ্য?” (২১ অধ্যায় ) পুনশ্চ 
বলিতেছেন, “সেই কষ্ক এক্ষণে পাবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্‌ শত্রু বিজ্য়াভিলাধী হই 
ঘৈরতযুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইবে? হে সয়! কৃষ্ণ পাওার্থ যেরপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি 
, শ্রধণ করিয়াছি। তাহার কার্ধ্য অুক্ষণ ন্মরণ করত আমি শাস্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ ধাহাদিগের 
অগ্রণী, কোন্‌ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতাপ সহ করিতে সমর্থ হইবে? কু অর্জনের সারধ্য শ্বীকার 
করিয়াছেন শুনিয়া ভরে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে ।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন কিন্ত 
"কেশবও. অধৃয্য, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা । যিনি সর্ধলোকে একমাত্র বরেণা, কোন্‌ মন্থষ্য 
তাহার সন্ুখে অবস্থান করিবে ?* এইযপ অনেক কথা আছে। 
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ভোজ, কুকুর ও ক্ঞয়বংশীয়গণ বান্থদেবের বুদ্ধিগ্রভাবেই শক্র দমনপূর্বক ন্ঘদ্গণকে আননি'ত 
করিতেছেন। ইন্ত্রক্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনম্বী নত্যপরায়ণ যাঁদবগণ 
কু কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ জাত! ও কর্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বক্র উত্তম রী গ্রাপ্ত 
ইইয়াছেন ; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তব্দপ বাহদেব কাশীশ্বরকে সমুদদায় 
অভিলধিত ভ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্মানিশ্য়জ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পরন, ইনি আমাদের নিতান্ত 
প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইঞ্ছার কথার অন্তথাচরণ করিব না।” 

বাস্থদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাগুবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র 
রাঁজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাগুবগণের পরম্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা 
আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্ান্ত পাণবগণের 
সমক্ষে রাজা যুধিঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথ। শুনিয়াছি ) কিন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্টর ও 
তাহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলেভী, পাগুবগণের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়! নিতান্ত ছুফ্ধর, সুতরাং 
বিবাঁদ যে ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্ধ্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিঠির ও আমি কণাচ ধর 
হইতে বিচলিত হুই নাই, ইহ! জানিয়! শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্সসাধনোস্ভত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন" 
পরিপাঁলক রাজ যুধিষ্ঠিরকে অধান্মিক বলিয়! নির্দেশ করিলে ?" , 

এই পর্য্যন্ত বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে 
বড় প্রয়োজনীয় । আমর! বলিয়াছি, তাহার জীবনের কাজ ছুইটি_ খর্ঘ্মরাজ্য-সংস্থাপন 
এবং ধর্্মপ্রচার। মহাভারতে ত্তাহার কৃত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বণিত হইয়াছে। 
কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্থর কথা প্রধানতঃ ভীগ্মপর্ব্বের অন্তর্গত গীতাপর্ববাধ্যায়েই আছে। 
এমন বিচার" ভারতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের 
মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃর্ণ-প্রচারিত কি গীতাকা র-প্রণীত, তাহার শ্থিরতা 
কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা-পর্ববাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত 
ধর্দ্দোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমর! দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে আর মহাভারতের অন্তাস্ত অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচীরিতই 
বটে। মহাভারতের এঁতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকার 
যে ধর্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ধবত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, 
যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধর্ম; তবে বলিব, এই 
ধর্ম কৃষ্েরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার . 
সহিত ব্যাধ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত এঁ কৃষ্ণপ্রচারিত ধন্মের সঙ্গে এঁক্য আছে, উহা 
তাহারই আংশিক ব্যাখ্য। মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম বার্থ ই কৃষ্ণপ্রণীত বটে। 

এখন দেখা যাঁউক, কৃষ্ণ এখানে লঞ্জয়কে কি বলিতেছেন। 


২৯৪ : _ ক্ৃষ্টচরিত্র 

পপ্ডচি ও কুটুম্বপরিপাঁলক হইয়া! বেদাধায়ন করত; জীবনযাপন: করিবে, এইরূপ শাস্সনির্দিষ্ট বিধি : 
বিমান থাকিলেও ব্রাহ্গণগণের নানা. প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়! থাকে । কেহ কর্মবশঙ; কেহ ব৷ কন্ম পরিত্যাগ 
করিয়! একমাত্র বেদজান ঘারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ ম্বীকার করিয়! থাকেন? কিন্তু যেমন ভোজন না 
করিলে তৃণ্িলাভ হয় না, তদ্দপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ 
হয় না। যে সমন্ত-বি্া ছার! কর্ণ সংসাধন হইয়া থাকে, তাস্থাই ফলবতী ) যাহাতে কোন কর্দানষ্ঠানের 
বিধি নাই, সে বিস্ঞ। নিতান্ত নিক্ষল। অভএব যেমন পিপাসার্ ব্যক্তির জগ পান করিবামাত্র পিপাম। 
শাস্তি হয়, তদ্রপ ইহুকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহু।রই অনুষ্ঠান কর! কর্তবা। 
হে সঞ্জয়! কর্দমবশত:ই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্মমই দর্দগ্রধান। যে বাক্তি কর্ণ 
অপেক্ষা অন্ত কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচন! করিয়া! থাকে, গাহার সমস্ত কর্ম ই নিক্ষল হুয়। 

“দেখ, দেবগণ কর্মবলে গ্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্বলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; 
দিবাকর কর্বলে আলম্তশুন্ত হুইয়। অহোরান্র পরিভ্রমণ করিতেছেন ) চন্্রমা কর্মবলে নক্ষপরমপ্ডলী-পরিবৃত 
হইয়া মাসার্দ উদ্দিত হইতেছেন, হুতাখন কর্দমবলে প্রজাগণের কর্ম সংসাধন করিয়! নিরবচ্ছিন্ন উত্তীপ প্রদান 
করিতেছেন পৃথ্ধিবী কর্ণবলে নিত:স্ত ছুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; শ্রোতম্বতী সকল 
কর্মবলে 'প্রাণিগণের তৃষ্টিসাধন করিয়৷ সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন) অমিতবলশালী দেবরাজ হন 
দেষগণের মধ্যে প্রীধান্ত লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রক্মচ্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি সেই কর্মাবলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমগুল প্রতিধবনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিঘ্া1 থাকেন এবং অপ্রমন্তচিত্তে ভোগাভিল|য 
বিসর্জন ও প্রিয্ববন্ত সমূদ্বায় পরিত্যাগ করিয়া! শ্রেঠঠত্বলভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন- 
পূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃছম্পতি সমাহিত হইয়! ইন্ত্রিয়নিরোধপূর্ববক ব্রশ্গচর্ধের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচাধ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুত্্, আদিত্য, যম, 
কুবের, গন্ধ, যক্ষ, অপ্পর, বিশ্বাবন্থ ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ) মহধিগণ ত্রঙ্গবিদ্া 
রন্চ্ধয ও অন্তান্ত ক্রিয়াকলাপের অঙ্ষ্ঠান করিয়া! শ্রেত্বলাভ করিয়াছেন ।* 


কর্ম্দবাদ কৃষ্ণের পূর্বেবেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া 
কাণ্ডই কর্্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যের! 1090 বলেন--সে 
অর্থে সে প্রচলিত ধর্মে পকর্্ম” শব্ধ ব্যবহৃত হুইত না। গীতাতেই আমর! দেখি, কর্ম 
শব্দের পূর্ববপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহ। অনুষ্ঠেয়, যাহা [001, 
সাধারণতঃ তাহাই কর্ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত 
(বিশেষ প্রভেদ আছে-_কিন্তু মন্ঘার্থ এক। ' এখানে যিনি বক্তা, গীভাতেও তিনিই প্রাকৃত 
বক্তা, এ কথ। স্বীকার কর! যাইতে পারে। 


অনুষ্ঠেয় কর্মের ষথাবিহিত নির্বাহের অর্থাত ( ডিউটির সম্পীদনের ) নামান্তর 
 ম্বধর্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ন্বধর্মপালনে অজ্জুনকে উপদিষ্ট করিতৈছেন। 
এখানেও কৃষ্ণ সেই ন্বধর্মাপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা। 


পঞ্চম খণ্ড £ ছ্িতীয় পরিচ্ছেদ £ সঞ্জয়ধানা. ২5৫ 


“ছে সঞ্জয় | . ভুমি.কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম সবিশেষ জ্ঞাত 
হইযঘ়াও কৌরবগণের ছিতসাধন মানসে পাঁওবদিগের নিগ্রহ চেষ্ট করিতেছ? ধর্মরাজ যুধিঠির বেদজ্ঞ, - 
জশ্থমেধ ও রাজস্য়যজের অনুষ্ঠানকর্ত।, যুদ্ধবিদ্তায় পারদর্শা এবং হস্তযস্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে 
যদি পাগুবের! কৌরবগণের প্রাণহিংসা ন| করিয়! ভীমসেনকে সাস্বন। করতঃ রাজ্যলাভের অন্ত কোন উপায় | 
অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ধরক্ষ! ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহার! যদি ক্ষত্িয়ধর্শ 
প্রতিপালনপূর্ববক স্বকর্্ম সংসাধন করিয়া ছুরদৃষ্টবশতঃ মৃতামুখে নিপতিত হুন, তাহাও প্রশস্ত ।- বোধ হয়, 
তুমি সন্ধিদংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ ) কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্মরক্ষা হয়, 
কি যুদ্ধ ন! করিলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা! শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহারই অনুষ্ঠান 
করিব ।” 

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ববর্ণের ধর্ম্রকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অফ্টাদশ অধ্যায়ে 
রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে-_এখানেও ঠিক সেইরূপ । 
এইরূপ মহাভারতে অন্থা্রও ডূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহ্া- 
ভারতের অন্থত্র কথিত কৃষ্টোক্ত ধন্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম যে কৃষ্কোক্ত ধর্মা--সে 
ধর্ম ষে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে-_যধার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম, ইহা! এক 
প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্চয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা 
উদ্ধৃত করিব। ূ 


ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা! গৌরবের কর্ম কিছুই নাই। 
উহার নাম -“007056৪%৮ 4010791” প289105 01 [7075৮ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অস্তান্ত ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। 
শুধু এক 01০17” শবের মোছে মুখ হইয়। গ্রুধিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড়ীক তিন বার ইউরোপে . 
সমরানল ভ্বালিয়। লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ববনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপান্থ 
রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহু। বোধ হয় যে, এইরূপ “01015” ও তক্করতাতে 
প্রভেদ আৰ কিছুই নাই-_কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্ত চোর ছোট চোর।% 
কিন্তু ॥ কথাটা বল! বড় দায়, কেন না, দিথিজয়ের এমনই একট। মোহ আছে যে, আর্য 
: ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হুইয়া। অনেক সময়ে ধর্ম্মাধর্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল. 
[)1985:55৪ মহাবীর আলেকজগুরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্থ্য মাত্র।” 
ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,__-তাহার মতে ছোট 
চোঁর লুকাইয় চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে । তিনি বলিতেছেন, 


* তবে বেখ!নে রেল পরোঁপকারার্খ পরের রাজা হস্তগত কর! যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কা - 
হইতে পারে। লেকপ কার্ষের নিভার আমি সন্বদ নহি--ফেন. না। রাঁজনীতিজ্ঞ নহি। | 


২৬ কফচরিত্র : 

পতন্বর' দৃপ্ত ঘা অনৃন্ঠ হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয় । . সুতরাং ছূর্ধে/াধনের 
কাধ্যও একপ্রকার তন্করকার্যা বলিয়া প্রতিপন্ন কর! ষাইতে পারে ।» 
| এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা! করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ন্দ বিবেচনা করেন। 

আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজন্ব রক্ষার ইংরেজি নাম 

[081০ ; বড় চোরের হাত হইতে নিজন্ব রক্ষার নাম [১8৮1০1191 উভয়েরই দেশীয় 
নাম স্বধন্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“এই বিষয়ের জন্ত প্রাণ পর্যাস্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাঁও ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজের 
পগুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে ।» 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরম্কারও করিলেন। 
বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্টিরকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, 
কিন্তু তগকালে (যখন ছুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) 
সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ 
দোষকীর্তনকালে বড় স্প্টবন্ত। । সত্যই সর্ববকালে তাহার নিকট প্রিয়। 

সঞ্চয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ 
্য়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাণুবগণের অর্থহানি না হয়, এবং 
কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে ততথ্বিষয়ে বিশেষ যতু করিতে হুইবে। তাহা 
হইলে, স্থমহত পুণ্যকর্ণ্দের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারেন ।” 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর 
কর্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া। প্রবৃত্ত হইলেন। মনুস্যুশক্তিতে দুক্ষর কর্ন, কেন না, এক্ষণে 
পাঁগুবের! তাহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা ত্রাহার লে শক্রবত ব্যবহার "করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হুইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরন্তর হইয়া শত্রপুরীমধ্যে প্রবেশ 
করাই শ্রেয় বিবেচনা! করিলেন । 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ 
যানসন্ধি 
এইখানে সঞ্জয়ধান-প্ববাধ্যায় সমাণ্ড। সঞ্জয়যান-পর্ববাধ্যায়ে শেষ ভাগে . দেখা 
যায় যে, কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় 
গমন করিলেন বটে। কিস্তু. বঞ্চয়যান-পর্ববাধ্যায় ও ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ের মধ্যে আর 


পঞ্চম তণ্ড ঃ তৃতায় পারচ্ছেদ ঃ যানসান্ধ ২৭ 


তিনটি পর্ববাধ্যায় আছেঃ “প্রজাগর,” “সনতমৃজাত", এবং “যানমন্ধি প্রথম ঢুইটি 
্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই-_-অতি .. 
উত্কৃষী ধর্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং এ ছুই পর্ববাধ্যায়ে 
আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই । ৃ 

বানসদ্ধি-পর্ববাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বাহ বাহ! বলিলেন, 
এবং তচ্ছুবণে ধূতরাষ্ট্, দূর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদামুধাদ হইল, তাহাই 
কধিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক 
সময়ে নিশুয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার ছুই স্থানে আছে। 

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অঙ্ছুনবাক্য অঞ্জয়-মুখে 
গুনিয়া, আবার হঠাৎ সগ্রয়কে জিজ্ঞাস! করিতেছেন, পবান্থদেব ও ধনঞ্জয় যাহ। কহিয়াছেন, 
তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎস্থৃক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।” 

তছুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া 
এক আধাঢ়ে গল্প আরম্ত করিলেন। বলিলেন যে, তিনি পাটিপি পাটিপি,--অর্থাৎ 
চোরের মত, পাগুবদ্দিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়| 
কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষাত্কার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণীজ্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জুন, 
ক্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা! দিয়! বসিয়। আছেন। কথাবার্তা নূতন কিছুই 
হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দত্তের কথ|। বলিলেন, বলিলেন, “আমি খন সহায়, তখন 
অর্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।” | 

তার পর অর্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহ! 
শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অফ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কিরীটা 


তাহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহ্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন”: 


এই কথায় পাঠকের এমন মনে হুইবে যে, বুঝি উনযষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন যাহা! বলিলেন, 
তাহাই কথিত হুইতেছে। সে দিক্‌ দিয়া উনবগ্তিতম অধ্যায় যায় নাই। উনযস্টিতম 
অধ্যায়ে ধৃতরাস্্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়৷ সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। 
যণ্টিতম অধ্যায়ে ছূর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাঁপকে কিন্তু কড়া কড়া গুনাইয়া দিল। একযষ্টিতম 
অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়।৷ মাঝে পড়িয়৷ . বস্তৃতা করিলেন। ভীগ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম 
রকম গুনাইলেন। কর্ণে ভীম্মে বাঁধিয়া গেল। দ্বিষষ্িতমে হৃর্য্যোধনে ভী্মে বাধিয়া 
গেল। ব্রিষষ্টিতমে ভীগ্মের বক্তৃতা | চতুঃযন্তিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, 
এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাস! করিলেন যে, অর্জদূন কি বলিলেন? তখন 
সঞ্জয় সেই অপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্স সুত্র ঘোড়া! দিয়! অজ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। ' 


২০৮. কৃষ্চরিত্র 
বোধ করি, কোন পঠিকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯৬০।৬১/৬২৬৩৬৪ অধ্যায়গুলি 
প্রক্ষিগ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই 
অধ্যায়গুলি বড় স্পট: প্রক্ষিগ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম । | 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অ্টপঞ্চাশত্তম 
অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা! যাইতে পারে--পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের 
উপর ' প্রক্ষিপ্ত। অফ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বল| যাইতে পারে যে, ইহ! যে 
কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই 
সকল বৃত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ 
হয়, কোন রসিক লেখক, অস্থুরনিপাতন শোৌরি এবং স্থুরনিপাতিনী স্থুরা, উভয়েরই ভক্ত ; 
একত্র উভয় উপাশ্যকে দেখিবার জন্য অস্টরপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিগ্ত করিয়াছেন। 

যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসন্থন্বীয় প্রথম প্রসঙ্গ । দ্বিতীয় প্রসজ, 
সগুষট্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে অঞ্রয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে 
কৃষ্ণের মহিমা! কীর্তন করিতেছেন। জঞ্জয় এখানে পূর্বের ষাহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া 
বর্ণন। করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকেই জগদীশ্বর বলিয়৷ বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় 
ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক ন! হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি 
অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদেয় প্রয়োজন 
কি? আর যদি সেবিশ্বাস ন! থাকে, তবে গঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে 
আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের 
নিষ্ায়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই 
আমাদের সমালোচ্য। 

' এইখানে যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গ্রকফের হস্তিনা-যাঞ্জার প্রস্তাব 
শরীক, পূর্ববকৃত অঙ্গীকারামুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ুবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। 
শকফও তাছাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্ঠু এঁতিহাঁসিক 
বলিয়! গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইভিহাসবেত! যে সকল কথা কৃ্ণের মুখে 


' পঞ্চম খণ্ড £ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শ্রীকৃফের হস্তিন। যাত্রার প্রস্তাব ২০৯ 


বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। 
এ সকল বক্তৃতা হইতে আমর! কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব। 

যুধিত্টিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ক্রঙ্গচর্য্যাদি 
কষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে । সমুদয় আশ্রমীর| ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়৷ 
থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধশ্মন বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় । হে অরাতিনিপাতন 
যুধিষ্ঠির! আপনি দীনত! অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ . করিতে পাঁরিবেন 
না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রগণকে বিনাশ করুন |” 

শীতাতেও অজ্জ্বনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখ| যাঁয়। ইহা হইতে যে 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহ! পূর্বেব বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে 
বলিতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ববক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপুর্ববক কেবল 
পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ন|। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না» 

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে ।% অজ্জ্নের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

পউর্ববর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। 
পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা গু হইতে পারে। 
'অতএব প্রাচীন মহায্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিপিত ন! হইলে কার্ধযসিদ্ধি হয় না বলিয়! স্থির 
করিয়াছেন। আমি ষথ|সাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্ত দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।” 

এ কথার উল্লেখ আমর! পৃর্ব্বে করিয়াছি । কৃষ্ণ এখানে দ্েবত্ব একেবারে অস্বীকার 
করিলেন। কেন না, তিনি মাঁনুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত । এঁশী শক্তির দ্বারা 
কন্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হুইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে ন!। . 

অন্তান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাহার 
বক্তৃতায় এমন একট! কথ! আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহ। অতি বিস্ময়কর । তিনি 
বলিতেছেন-__ 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে ষে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ ন৷ করিজেও সেই 
পাপ হুইয়! থাকে ।” 
এই উদ্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বুসর 

পুর্বেবে ব্জদর্শনে আমি স্্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সং সঙ্গে এই বাকোর, 
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অত্যন্ত সঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্‌ ন| শুনাক্‌, ইহা! যে প্রকৃত 
ধর্ম; এবং কৃষ্ণেরও বে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে 
বুধাইয়াছি। 

ত্রোপদীর এই বন্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহা 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

"অসিতাপালী দ্রপদনন্গিনী এই কথ শুনিয়! কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধাধিবামিত, সর্ধলক্ষণ- 
সম্পর, মহাতৃজগসঘৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃকে কহিতে লাগিলেন, 
ছে জনার্দান ! ছুরাত্মব। হুঃশাসন জামার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছি । শক্রগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ 
করিলে তুষি এই কেশকলাপ ম্মরণ করিবে । ভীমার্জুন দীনের সভায় সন্ধি স্থাপনে রুতসংকল্প হইয়াছেন; 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুভ্রগণ সমভিব্যাহারে শক্রগণের সহিত 
সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্্যরে পুরস্কত করিয়া কৌরবগণকে সংহার 
করিবে। হুবাত্মা ছুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতঙ্গে নিপতিত ও পাংশুলুষ্িত ন৷ দেখিলে আমার 
শান্তিলাডের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হাদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের স্তায় ক্রোধ স্থাপন পূর্ব্বক জেয়োদণ 
বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি । এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বংসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা! উপশমিত 
হইবার কিছুষাত্্ উপায় দেখিতেছি না ; আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হায় 
বিদীর্ঘ হইতেছে। 

'“নিবিড়নিতথিনী আরতলোচন! কফ! এই কথ! কহিয়া বাম্পগদগদন্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রদন 
করিতে লাগিলেন, ভ্রবীভূত হতাশনের ভ্তায় অত্যুঞ্ নেত্রজলে তাহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। 
তখন মহাবাহ বাস্থদেৰ তাহারে লাস্বনা করতঃ কছিতে লাগিলেন, হে কুষ্চে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই 
কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকা মিনীরাও তাহাদের 
জাতি বান্ধবগণ নিও হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিঠিরের নিয়োগানুদারে ভীমার্জুন নকুল 
সহন্দেব সমভিব্যাছারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব । ধূতরাষট্রভুনয়গণ কাল প্ররিতের সভায় আমার 
বাক্য অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধর!তলে শয়ন করিবে । যদি 
ছিমবান্‌ প্রচলিত, মেদদিনী উৎক্ষিত্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার 
বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে রুষণে! বাম্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কছিতেছি, তুমি অচিরকাল 
যধোই শ্বীয় পতিগণকে শক্র সংহার করিয়া! রাজ্যলাভ করিতে দেখিষে।” 

এই উক্তি শোণিতপিপাহ্‌র হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা! জুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। 
যিনি অর্ধত্রগামী দর্ধ্বকালব্যাগী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিব্যতে যাহা! হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছিলেন, তাহার ভবিষ্যহুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ- জানিভেন যে, হুর্য্যোধন রাজ্যাংশ 
পরত্যপণিপূর্ববক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে .তিনি 
স্থস্থাপনার্থ কৌরব-সভায় গমনের জন্য উদ্ভোগী, তাহার কার এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয় 
তাহ! নি্ধথী হউক থ! না হউক, করিতে হুইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে 
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হইবে। ইহাই তাহার মুখবিনির্গভ গীতোক্ত অন্থতময় ধর্ম। তিনি নিজেই অর্জনকে 
শিখাইয়াছেন যে, 
এ ইটিদিদনরারানা সারার 
সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের চেফীয় 
কৌরব-সভায় চলিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ষাত্র 


যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোঁচিত। তিনি 
“রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহুর্তে কৌরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় 
বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ধোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক স্নান ও 
বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্ধা ও বহ্কির উপাসন। করিলেন ; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, 
রাঙ্গণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্র্শনপূর্ববক” যাত্রা 
করিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তণুকালে প্রবল কাম্যকর্প- 
পরায়ধ যে বৈদ্দিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়৷ তিনি বেদপরায়ণ 
্রাঙ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে 
্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, ভিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণের 
বিদ্বান, জ্ঞানবান্‌, ধন্মরত্মা, এবং অস্থার্থপর হইয়া! সমাজের মল্গলসাধনে নিরত ছিলেন, 
এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তীহাদের গ্যাষ্য প্রাপ্য । কৃষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্তরূপ পু! করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে খধিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

প্মছাবাহ কেশব এইরূপে কয়র গমন করিয়! পথের উভয় পার্থে ব্রদ্মতেজে জাজগ্যমান কতিপয় 
মহ্দরে সনধর্শন করিলেন। তিনি তীঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমান্র বাগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ 
হুইয়! অভিবাদনপুর্ধক জিজান! করিলেন, হে মহধিগণ 1 সমুদায় লোকের কুশল? ধরা উত্তমরপে অচ্ঠিত 
হইতেছে? ক্ষত্রিয়াি বর্ণনয় ব্রাঙ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে ? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন ? 
কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাঙ্গের কোন্‌ কাধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? এবং আপনার! কি নিমিত্ত ধরদীতলে অবভীগ হইয়াছেন? 

"ড়খন নি জামাখ্য কফকে আলিঙন করির! কছিলেন। হে মধুক্ঘন | আমাদের মধ্যে কে 


২১২ কৃষ্ণচরিত্র 


কেহ দেবধি, কেহ কেছ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজধি এবং কেছ কেহ তপস্বী। আমর! অনেক বার 
দেনান্ছরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদয় ক্ষত্রিয়, সভানদূ তূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার 
বালনায় গমন করিতেছি । আমরা কৌরধসভামধ্যে আপনার মুখবিনিগ্গত ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে 
অভিলাষী হুইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীম্ম, দ্রোখ, বিছুর প্রভৃতি মহাত্বগণ এবং আপনি যে সত্য ও 
হিতকর বাক্য কহিবেন, অমর! সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়/ছি। 

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাঁজ্যে গমন করুন; আমর তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে 
আসীন ও তেজঃগ্রদীপ্ত দেখিয়। পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব |” 

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন । রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বরিত হুইয়াছেন। 
অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ববগামী বিষুরর অবতারাস্তর বলিয়া খ্যাত। 
পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহ! আমর! গ্রস্থান্তরে বিচার করিব । 

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জান] যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও 
পুজ্য ছিলেন। হইস্তিনাধাত্রার বর্ণনা, আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম। 

“দেবকীনন্মন সর্বশন্তপরিপূর্ণ অতি রম্য সুথাম্পদ পরম পবিপ্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও 
হৃর্দয়তোধণ বন্ুবিধ গ্রাম্যপণ্ড সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত 
নিত্যপ্রবষ্ট অনুধিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবানিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধো 
আগমন করিয়া তাহার পথ প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাহ্ছদৈব সমাগত হইলে 
তাহার! বিধানানুসারে তাহার পুজা করিতে লাগিল। 

"এদিকে ভগবান্‌ মধীচিমালী স্বীয় কিরণঞ্জাল পরিত্যাগ করিয়! লোহিত কলের ধারণ করিলে 
অরাতিনিপাতন মধুহ্দন বৃকস্থলে সমূপস্থিত: হই সত্বরে রথ হইতে অবতরণপুর্বক যথাবিধি শো 
সমাপনাস্তে রথাস্বমোচনে আদেশ করিয়! সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন । দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞমুপারে 
অশ্থগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রান্থসারে তাহাদের পরিচরধ্যা ও গঞ্জ হইতে সমুদয় যোত্াদি মোচন 
করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা! মধুস্থদন সন্ধ্যা সমাপনাস্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে 
কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ | অদ্থ যুধিষ্ঠিরের কার্ধ্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে 
তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়। ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্মাণ ও বিবিধ নুমিষ 
অরপান প্রস্তুত করিল। অন্তর সেই গ্রামন্থ স্বধর্মাবলম্বী আর্য] কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকৃলকালাস্তক 
মহাত্মা হযীকেশের সমীপে আগমনপুর্ববক বিধানানূসারে, তাহার পুঙ্জা ও আশীর্বাদ করিয়া! শ্ব ত্ব ভবনে 
জানয়ন করিতে বাদন। করিলেন। ভগবান্‌ মধুসথদন তাহাদের অভিপ্রায়ে সপ্মত হইলেন এবং তীাদিগকে 
আর্চনপূর্বক তাহাদের ভবনে গমন করিয়। তীহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণে 
আগমন ঝরিলেন।, পরে সেই সমূদায় ত্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে কমি ড্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম 
সুখে যামিনী বাপন করিলেন। ? 

ইহ নিতান্তই মানুষচরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্লের চরিত্র । 


পঞ্চম খণ্ড ঃ ন্ত পারচ্ছেদ ; হাস্তনায় প্রথম দবস ২১৩ 


দেখ যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়। কেহ তাহাকে পুজা করিতেছে, এমন কথ| নাই। 
বে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পুজ। পাইবার সন্তাবন|, তাহাই তিনি পাঁইতেছেন, এবং আদর্শ 
মমুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর! সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন। 


মষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হস্তিনায় প্রথম দিবস 


কৃষ্ণ আমিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাই্ তাহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী 
রকম উদ্ভোগ আরম্ত করিলেন। নাঁনারত্বসমাকীর্ণ সভা সকল নিম্মণ করাইলেন, এবং 
ত্ীহাকে উপটৌকন দিবার জন্য অনেক হৃস্ত্যশ্বরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” 
মেষ, অশ্বতরী, মণিমাঁণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

বিদুর দেখিয়। শুনিয়৷ বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধাশ্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান্‌। 
কিন্তু রত্বাদি দিয়! কুষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আমিতেছেন, তাহা সম্পাদন 
কর; তাহ! হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন__অর্থপ্রলোভিত হুইয়৷ তোমার বশ হইবেন ন|। 

ধৃতরাষ্ট্ ধূর্ত, এবং বিছুর সরল ; ছুর্য্যোধন ছুই। তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পৃজনীয় বটে, 
কিন্তু তাহার পূজ। কর! হইবে না। যুদ্ধ ত ছাঁড়িব না; তবে তার সমাদরে কাজ কি? 
লোকে মনে করিবে, আমর! ভয়েই বা তাহার খোষামোদ করিতেছি । আমি তদপেক্ষা সত 
পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাগুবের বল বুদ্ধি কৃ, কৃষঃ 
আটক থাকিলে পাগুবের। আমার বশীভূত থাকিবে ।” 
এই কথা শুনিয়। ধৃতরা ও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃ 

দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীন্ম চূ্ধ্যোধনকে কতকগুল। কটুক্তি করিয়া সভা! হইতে 
উঠিয়া গেলেন । 

নাগরিকেরা, এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুকুসভায় আনীত 
করিলেন। তীহার জন্য যে সকল সভা নিম্মিত ও রত্বজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি 
তত্প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন ন1। তিনি ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়! কুরুসভায় উপবেশন- 
ূর্ববক, যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সতসস্তাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন। 

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের গরসে জন্ম । কিন্তু 
ধৃতরাষ্টর রাজা! বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিদুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্য্যের দাসী 
এক বৈশ্যার গর্ভে জশ্মিয়াছিলেন। ত্বাহাকে বিচিত্রবীর্য্ের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাহার জাতি 


২১৪ কৃ্চরিত্র 

নিরণনধ হয় না। কেন না, ক্রাক্ষণের ওরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্ঠার গর্ভে তাহার জন্ম ৯ 
তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধাশ্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীতে 
গিয়া, তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিছুরের 
খুদ” এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাগুবমাত৷ কুন্তী, কৃষ্ণের পিভৃঘস|, সেইখানে বাস 
করিতেন। বনগমনকালে পাধবের! তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ঃ কুম্তীকে 
প্রণাম করিতে গেলেন। কুস্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর হুঃখের বিবরণ শ্মরণ করিয়া কৃের 
নিফট অনেক কীদাকাটা করিলেন । উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাহাকে বলিলেন, তাহ! অমূল্য । 
যে ব্যক্তি মনুহ্য-চরিত্রের সর্ববপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হুইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই 
সে কথার অনুল্যত্ব বুঝিবে ন|। মুর্খের ত কথাই নাই। শরীক বলিতেছেন, 

*পাওঁবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাঁসা, হিম, রৌদ্র, পরাজয় করিয়! বীরোচিত স্বখে 
নিরত রছিয়াছেন। তীহার! ইন্দরিয়ন্থখ পরিতাগ করিয়া বীরোচিত হুখে সন্ত আছেন ) সেই মছাবল- 
পরাক্রান্ত মছোৎসাহুসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্লে সস্তষ্ট হয়েন না। বীরব্যক্তির! হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় 
অত্যুৎকষ্ট স্থখ সভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্জরিয়নুখাভিলাধী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই অস্ত 
থাকে; কিন্তু উহ ছুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা! বনবাস দুখের নিদান।” 

প্রাজ্যলাভ বা বনবাস”+* এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত 

* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি: সম্বন্ধে এইর়প গোলযোগ | পাগুবদিগের সম্বন্ধে 
এইক়প গোলযোগ । পাগবদিগের প্রপিতামহী সত্যবতী, দাসকন্তা ৷ ভীত্মের মার জাতি লুকাইবার 
বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্ত তিনি গঙ্গানদদন। হধৃতরাষ্ট্র ও পাওু ব্রাহ্মণের ওরসে, ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র । অতএব পাও ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত 
গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, তাহার! সর্বাজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাত্র পুত্রগণ, কুন্তীর গর্ভজাত 
বটে, কিন্তু বাপের বেটা নছেন; পা নিজে পুক্রোথপাননে অক্ষম । তাছার! ইন্্রাদির উরস পুর বলিয়া 
পরিচিত। এদিকে, ভ্রোপাচার্য্ের পিত1 ভরঘ্বাজ খবি, কিন্তু মা্একটা কলসী; কলসীর গর্ভধারগ 
ধাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাহার! দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান ছইবেন। পাওবদিগের পিত। 
সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সন্বন্ধেও তত--বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃষছায়ের বাপ মা 
কে, কেন বলিতে পারে না) তাহারা যজ্ঞোতৃত। 

এ সময়ে কিন্ত, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অন্থলোম গ্রতিলোম বিবাহের কথ! 
বলিতেছি না। অনেক খবির ধর্দপত্থীও ক্ষত্রিয়কন্ত। ছিলেন ; যথা, অগন্তাপন্থী লোপামুদ্র!, খম্যশৃঙ্গের সতী 
শান্তা, খচীকভার্ধযা। জমদগ্রির ভার্ধ)| (কেহ কেহ বলেন, পরগুরামের ভার্ধ্যা ) রেণুক! ইত্যাদি । এমনও 
কথা আছে বে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষতরিয়শূন্ত করিলে, ব্রাঙ্গণদিগের ওরসেই পরবর্তী ক্ষতরিয়েরা 
জন্বিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তান্দপকনত। দেবযানী, ক্ষত্রিয় ব্যাতির ধর্শপত্থী। আহারাদি লববদ্ধে কোন 
বাধাবীধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়। যায়। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, পরস্পরের অন্নভোজন করিতেন। 

1+ মিল্টনের ক্ষুত্রচেতা সয়তান্‌ বলিয়াছিল যে, ছর্ণে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজস্ব শ্রেযঃ। 
সামি জানি যে, কমার এমন পাঠক অনেক আছেন, বাহার! এই ক্ষুত্রোক্তির মঙ্গে উপরিলিখিত দহড়ী 


পঞ্চম খণ্ড : ষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ হস্তিনায় প্রথম দিবস ২১৫ * 


ছুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর ছুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে 
এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া! দিন কাটাই, না 
হয় সভ| করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়৷ পাখির মত কিচির মিচির করি। : 

কৃষ্ণ কুস্তীকে আরও . বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শব্রবিনাশ করিয়! সকল 
লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন 1» 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সদ্ধি হইবে না--যুদ্ধ হুইবে। তর্থাপি 
সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আপগিয়াছেন ; কেন না, যে কর্ম্দ অনুষ্ঠেয়) তাহ! সিদ্ধ হউক বা 
মা হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হুইয়। কর্তৃব্য সাধন করিতে হয়। 
ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মযোগ বলিয়৷ বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের 
হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চে করিয়! সন্ধিস্থাপন 
করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রন্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা 
ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম । অতএব ষে কর্ম্মযোগ 
তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাহার আদর্শ 
চরিত্র পুষ্ধাগুপুঙ্খ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই 
এত প্রয়াস পাইতেছি । 

কৃষ্ণ, কুস্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়। পুনর্বধার কৌরব-সভায় গমন করিলেন। 
সেখানে গেলে, ছুর্য্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ 
করিলেন ন1। ছূর্য্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তীহাকে লৌকিক 
নীতিটা শ্মারণ করাইয়! দিলেন। বলিলেন, প্দৃূতগণ কাধ্যসমাধানান্তে ভোজন ও পুজ! গ্রহণ 
করিয়। থাকে) অতএব আমি কৃতকারধ্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ করিব।” দুর্যে্াধন 
তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 

"লোকে হয় গ্রীতিপূর্ধক অথবা বিপন্ন হইয়! অন্তের অন্ন ভোজন কৰরে। আপনি প্রীতি সহকারে 


আমারে ভোজন করাইতে বাসন! করেন নাই) আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার 
অন্ন ভোজন করিধ ?” 


ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, 
সচরাচর কৃতকগুল! সামান্য কর্মের সমবায় মাত্র । সামান্য কর্মের জন্য একটা নীতি 
আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কর্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম সকলের 


শা ১ তারার ০ ক্্্্রস্ণর হ্-এএএ-পপত 


যানীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। ওছাদিগের মনুত্বত্ব সন্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশৃন্ত | লঘুচেতা। : 
পরের প্রতূত্ব সহ করিতে পায়ে না। মহথাযা, কর্তব্যান্থরোধে তাহ! পারেন, কিন্ত মহাত্মা জানেন যে, 
মহাছুঃখ যা মহানধ ব্যতীত, তাঁহার বছবিস্তারাকাজিিণী চিততবৃত্তি সকল ন্রপিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। 


২১৬ কষ্ণচারত্র 


নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্তের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই 
প্রভেদ যে, ক্ষুত্রচেতা ধর্মে পরাধ্থুথ না হুইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্থী হইতে 
সক্ষম হুয়েন না, কেন ন|, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুত 
বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলত। ও 
সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব ছুর্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পট বথা পরুষ 
হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন ন|। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্ামুমত হয়, 
সেখানেও তাহা! পরুষ বলিয়া আমর! পরাস্ধুখ । এই ধর্্মবিরুদ্ধ লজ্জা! অনেক জময়ে 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধন্মে বিপন্ন ও করে । 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া, বি্ুরের ভবনে গমন করিলেন। 

বিছুরের সঙ্গে রাত্রিতে তীহাঁর অনেক কথোপকথন হইল। বিছ্ুর তাহাকে বুঝাইলেন 
যে, তাহার হস্তিনায় আস! অনুচিত হইয়াছে; কেন ন।, দুর্য্যোধন কোন মতেই জন্ধি স্থাপন 
করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 

“ষিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিধুক্ত করিতে সমর্থ হন। 
তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়।” 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। 
সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন, 

“ষে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ববান্‌ না হন, পঙ্ডিতগণ তাহারে 
নৃশংস বলিয়া কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকাধ্য হইতে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। **** যদি তিনি (ছুর্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও 
আমার প্রতি শঙ্ক। করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই) প্রত্যুত আত্মীয়কে সছপদেশ 
প্রদান নিবন্ধন পরম সম্তেষ ও আনৃণয লাভ হইবে। যে ব্যক্তি পুঁচাতিভেদ সময়ে সংপরামর্শ প্রান 
ন! করে, সে ব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে ।” 

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্্রলুন্ধ পাপিষ্ঠ গোপ; এ দেশের লোকের 
কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও 
বিশ্বাস, তিনি “চক্রী”-__অর্থাঁ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে 
এ সকল নহে-_তিনি যে তণুপরিবর্তে লোৌকুছিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মোপদে্টার 
শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য-_ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধত করিতেছি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
হস্ডিনায় দ্বিতীয় দিবস 


পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্ষেযাধন ও শকুনি আসিয়। শ্রীরুষ্খকে বিদুরভবন হইতে 
কৌরবসভাঁয় লইয্লা গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবধি, এবং জমদমি 
প্রভৃতি ব্রহ্মষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্িতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় 
ধৃতরাষ্্রকে সঙ্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। খধিগণও সেইরূপ করিলেন। ' কিছুতে ূ 
কিছু হইল ন|। ধৃতরাহ্ বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, দুর্য্যোধনকে বল।” ছুর্য্যোধনকে 
কৃষ্ণ ভাক্ম, (দ্রাণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, ছূর্য্যোধন কৃষ্ণকে . 
কড়। কড়| শুনাইয়। দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্র 
ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্ুদ্ধ হইয়! দুর্ধ্যোধন উঠিয়া! গেলেন। 
তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মুলসুত্র, তদনুসারে কার্ধ্য করিতে 
ধূতরাষুকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসুত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুক্কতরকারীকে 
দিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ ্‌ 
হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ না করিলে তাহার পাঁপাচরণে বহুসহজ্র প্রাণীর 
প্রাণসংহার হইবে, তাহাঁকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজ। ও রাজমন্ত্রী 
পরামর্শ করিয়]! এই জন্য খ্রিঃ ১৮১৫ অবে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাস্ত্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া পাগুবদিগের 
সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত ষছুবংশের রক্ষার্থ, ফংস মাতুল হইলেও তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বল! বাহুল্য যে, এ পরামর্শ 
গৃহীত হইল না। ৰা 

এদিকে ছুর্য্যোধন রুষ্ট হুইয় কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। 

সাত্যকি, কৃণতবন্্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি, 
কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অক্সবিষ্ভায় অজ্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অঞ্ছুনতুলা বীর । 
ইঙ্জিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্‌ লাত্যকি এই মন্ত্র জানিতে পারিলেন। তিনি অন্তর যাদববীর 
কৃতবদ্দ্াকে সসৈম্যে পুরদ্ধারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়! কৃষণকে এই মন্ত্র জানাইলেন। এবং 
সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্থ্ প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়। বিদুর ধৃতরাষ্রকে বলিলেন, 

“যেমন পত্জগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইয়প. 
জনার্দন ইচ্ছ! করিলে বুদ্ধকাঁলে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন” ইত্যাদি। 

২৮ 


২১৮. | .. ক্কচচরিত্র 

পরে কৃষ্ণ যাহ! বলিলেন, তাঁহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশীলী, 
হুতরাং ক্রেণধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন, 

পশ্তনিতেছি, ছূর্ধ্যোধন প্রভৃতি সকলে জুন্ধ ছইয়া আমাকে বলপূর্ববক নিগৃহীত করিবেন। কিন্ত 
আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইছাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। 
আমার এরূপ সামর্ঘয আছে যে, আমি একাকী ইছার্দিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি 
কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম করিব না । আপনার পুত্রেরাই পাগবগণের অর্থে লোলুপ হই 
্বা্থতষ্ট হইবেন। বস্ততঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়! যুধিঠিরকে কৃতকাধ্য করিতেছেন। 
আমি অস্তই ইহাদিগকে ও ইহাদিগের অন্থু্চরগণকে নিগ্রহণ করিয়। পাগুবগণকে প্রদান করিতে পারি। 
তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্ত আপনার সন্নিধানে ঈদ্ৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত 
গঠিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ষে, ছুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্ধ্যোধনের ইচ্ছাছ্‌সারে 
কাধ্য করুক ।”* 

এই কথার পর, ধৃতরাষ্টর দূর্য্যোধনকে ডাকাইয়া৷ আনাইলেন, এবং তাহাকে অতিশয় 
কটুক্তি করিয়া ৬ গন! করিলেন। বলিলেন, 


- দস স্পেস ২ 
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* কালীগ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অন্গবাদ প্রশংসিত, এ জন্ত সচরাচর আমি মূলের সহিত অনবা? 
না মিলাইয়াই অনুযাদ উদ্ধত করিয়াছি। কিন্ত কের এই উক্তিতে কিছু অনঙ্গতি এ অনুবাদে দেখ! 
যায়, থ', যে কার্য্ের জন্ত পাঁপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্ধ্যকে কয় ছত্র পরে 
পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজন্ত মূলের সঙ্গে মিলাইয়! দেখিলাম। মুলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় 
নাঁ। মূল উদ্ধৃত করিতেছি-- 

রাজল্লেতে যদি কুদ্ধা মাং নিগৃহীযুরোজস! | 

এতে বা মামহং বৈনান্থজানীছি পাধিব ॥ 
এতান্‌ ছি সর্ধান্‌ লংরন্ধান্লিয়ন্বমহুমুংসছে। 

ন চাহং নিন্দিতং কর্দ কুরধ্যাং পাপং কথধনি ॥ 
পাগুবার্থে ছি লুপ্যন্তঃ স্বার্থান্‌ হান্তস্তি তে স্থৃতাঃ। 
এতে চেদেবমিচ্ছত্তি কৃতকার্ধ্যো যুধিটিরঃ। 
অন্ৈব হছমেনাংশ্চ যে চৈনানস্থ ভারত । 

নিগৃহ রাজন্‌ পার্থেভ্যো দষ্যাং কিং ছুষ্কৃতং ভবেৎ। 
ইদস্ধ ন প্রবর্তেরং নিন্দিত্ং কর ভারত। 
লন্নিধৌ তে মছ।রাজ ক্রোধজং পাপবুদ্িজম্‌। 
এষ হূর্যোধনে! রাজন্‌ যথেচ্ছতি তথাস্ত তৎ। 
অন্ধ সর্ধাংস্/নয়াননুজানামি তে নৃপ ॥ 

পকিং ছুষতং ভবেৎ* ইতি বাক্োর অর্থ ঠিক “পাঁপভাগী হইতে হয় নাঃ* এমত নছে। কথার ভাৰ 
ইহাই বুঝ! যাইতেছে যে, প্তর্ধযোধন আমাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে ; আমি ধদি তাহাকে এখন 
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প্তৃমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয় ; এই নিমিত্তই অাধ্য, অবশস্কর, সাধুবিগ্ঠিত, পাপাচরগে' 
সমুতথক' হইয়াছ। কুলপাংগুল মৃড়ের স্তায ছুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইন্া নিতান্ত ছূর্ঘর্ঘ জনার্দ্নকে 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চক্ত্রমাকে গ্রহণ করিতে উত্হুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইজাদি 
দেবগণের ছুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহগ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মন্গুষ্য। গন্ধর্বব, অনুর ও উরগগণ 
ধাহার সংগ্রাম সহ করিতে সমর্থ হয় না) তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বস! হত্তঘারা 
কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না) পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ কর! যায় না) মন্তক দ্বারা কখন মেগ্িনী 
ধারণ করা যায় না) এবং বলছারাও কখন কেশবকে গ্রহণ কর! যায় না।” 
তার পর বিছুরও দূর্যেযাধনকে এরূপ ভুনা করিলেন। বিছুরের বাক্যাবসানে, 
বান্থদেব উচ্চহাশ্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবন্ম|র হস্ত ধারণপূর্ববক কুরুসভা। হইতে 
নিজ্জান্ত হইলেন। 


এই পর্ধ্স্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান-বৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও ম্বাভাবিক ; কোন 
গোলষোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু 
অঙ্গুলিকওুয়ননিগীড়িত প্রক্ষিগতকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ করিতে পারে না। 
এমন একটা মহদ্যাপারের ভিতর একটা অনৈসগিক অদ্ভুত কাণ্ড ন৷ প্রবিষ্ট করাইলে 
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা, কৃষ্ণের হান 
ও নিক্রাস্তির মধো একট! বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিগ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের 
ভীষ্মপর্ব্বের ভগবদগাতাপর্ধবাধ্যায়ে (তাহ। প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার 
বিশ্বরূপপ্রদর্শন বণিত আছে। সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ ! 
গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগশ খুঁজিয়। 
বেড়াইলে তেমন আর' কিছু পাওয়া! ছুলভ। আর ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ে এই' বিশ্বরূপ- . 
বর্ণন। বাহীর রচিত, কাব্যরর্চন। তীহার পক্ষে বিড়ম্বন৷ মাত্র। ভগবদগীতার একাদশে পড়ি 
যে, ভগবান্‌ অর্জ্বনকে বলিতেছেন, “তোম! ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বে্ব নিরীক্ষণ করে 
নাই।» কিন্তু ততপূর্ব্বেই এখানে চূর্য্যোধনাদি কৌরবসভান্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিল। ভগবান্‌ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোম। ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে 
আঁর কেহই বেদাধ্যয়ন, বজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা ছারা 


বাঁধিয়। লইয়। যাই, তাহ! হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?” ছূর্য্যোধনকে বন্ধ কর! মন্দ কাজ হয় না, কেন 

না, অনেকের হিতের জন্ত এর জনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়! কৃ স্বয়ংই ধৃতরাষ্্রকে পরামর্শ দিয়াছেন . 
যে, ইহাকে বন্ধকর। তবে কচ এক্ষণে দ্বয়ং একাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, 
ইহ! বুধাইবে। কেন না, এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ . 
যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহ! পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিনিত ও পরিহার কৃর্ম। 


০৩ কৃষ্টচরিত্র 

আমার ীদৃূশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না ।» কিন্তু কুকবির ছাতে পড়িয়া 
এখানে বিশ্বরূপ যার তার. ্রত্যক্ষীভূত হইল। শীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনম্য- 
_ সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন 
৪ আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে ছুক্কৃতকারী পাপাত্ম! ভক্তিশৃন্য 
শত্রগণও তাহ নিরীক্ষণ করিল। 


নিশ্রয়োজনে কোন কণ্মমূর্থেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাহার ত কথাই নাই। 
এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি বলগ্রয়োগের 
পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্ভম করে নাই। পিত| ও পিতৃব্য কর্তৃক তিরন্কত 
হুইয়। দূর্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল। বলগ্রাকাশের কোন উদ্ভম করিলেও, সে বল নিশ্চিত 
ব্যর্থ হইত, ইহ| কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদুশ বলশালী যে, বল দ্বারা 
কেহ তাহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহ। বলিলেন, বিদ্ুর বলিলেন, এবং কৃষ্ঃ 
নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষা প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, 
কেন না, জাত্যকি কৃতবর্্ম। প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বৃষ্িবংশীয়ের]! তীহার সাহায্য জন্য 
উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সৈম্যও রাল্জদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত 
থাকার কথা কিছু দেখ। যায় না৷ অতএব বলদ্বার| নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন 
সস্তাবনা ছিল নী। সন্তাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি 
বিশ্বরূপ, তাহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছ্লি 
না। এ অবস্থায় কুদ্ধবা দাস্তিক ব্যক্তি ভিন্ন শক্রকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে ন|। 
ধিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশুন্য এবং দস্তশুহ্য | 


অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাট। কুকবির প্রণীত ্জলীক উপন্যাস বলিয়! ত্যাগ 
করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়। কৃষণ কর্ম 
করেন, এশী শক্তি দ্বার। নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচন| 
করিবার কোন কারণ নাই। 


কুরুসভ1! হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসন্তাষশে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, 
যেখানে পাগুবের অবস্থান, করিতেছিলেন, তথায় ধাত্র। করিলেন। যাঁঞ্লাকালে কর্ণকে আপনার 
রথে তুলিয়া লইলেন। 

বাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। 
তবে. কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়৷ চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। 
সে কথায় কৃষ্চরিত্র পরিস্কুট হয়। সাম ও দগুনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। 


. পঞ্চম.খণ্ড £ অংটম পরিচ্ছেদ ২ কৃষ্ণকর্ণসংবাদ হই 


এক্ষণে ভেদ নীতিতে তাঁহার পারদিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষঃ 
আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না, তাহার দয়া, জীবের হিভকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই 
লোকাতীত । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
কুষ্ণকর্ণংবাদ 


কৃষ্ণ সর্ধ্ভূতে দয়াময়। এই মহাঁযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষম হইবে, তাহাতে 
আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের 
প্রস্তাব হয়, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অভ্্ুন তাহাকে যুদ্ধে বরণ 
করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অন্তর ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞ! করিলেন। 
কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া ভরসাশূন্যা হুইয়াও, 
সন্ধি স্থাপনের জদ্য ধৃতরাহ্-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা 
নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমুহের রক্ষার্থ উপায়াস্তর উদ্ভাবনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 


কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জনের সমকক্ষ রথী। তীহার বাহুবলেই ছুর্যযোধন 
আপনাকে বলবান্‌ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানত: তিনি 
প|গুবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য ন। পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবেন ন1। কর্ণকে তাহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই অবশ্যই তিনি 
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন যাহাতে তাহা! ঘটে, তাহ! করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে 
তুলিয়। লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক | 

কৃষ্ণের এই অভিপ্রীয় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল। 


' কর্ণ অধিরথনাম! সুতের পুজ্তর বলিয়। পরিচিত। বস্ততঃ তিনি অধিরথের পপর. 
নহেন--পালিতপুত্র মাত্র। তাহ! তিনি জানিতেন না| তাহার নিজ জগ্মবৃত্ান্ত তিনি 
অবগত ছিলেন না। তিনি সুতপত্বী রাধার গর্ভজাত ন! হইয়া, কুস্তীর গর্ভজাত, সূর্য্যের 
রসে তাহার জন্ম। তবে কুন্তীর কণ্ঠাকালে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুস্তী, পুত্র 
ভমিষ্ঠ হইবার পরেই ভীাহাকে পরিতাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ঘুধিষ্িরাদি 
পাঁগুবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথ! কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। . 
আর. কৃ জানিতেন? তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই রহজে প্রাতিসাত্ব - 


২২২ কৃষ্ণচরিত্র 
হইত। কুত্তী তাহার পিতৃসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটন! হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুসতাুদ্ধিতেই 
ইঞ্ছা জানিতে পারা অসম্ভব নহে। র 
| কৃ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন, 
| *শান্সরজ্ের৷ কহেন, যিনি যে কগ্যার পাণিগ্রছণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোড় ও 
কানীনপুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্াকালাবস্থায় সমুহগন্ 
হুইয়াছ, তঙ্লিমিত্ত তুমি ধর্মাতঃ পুত্র; অতএব চুল, ধর্মশীন্্ের বিরুদ্ধেও: তুমি রাজ্যোশবর 
হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজ! হইবেন, অপর 
পঞ্চ পাগুব তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়। তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। 

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্ববঞ্জনের ধন্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
হিতকর, কেন না, তিনি রাজ্োশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধন্মানুমত, কেন না 
ভ্রাতৃগণের প্রতি শক্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা 
দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না, যুদ্ধ হইলে তীহার| কেবল রাজ্য্রষ্ট নহে, 
সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সন্তাবনা। যুদ্ধ না হইলে তীহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, 
রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাগুবের ভাগ ফিরাইয়! দিতে হইবে । ইহাতে পাগুব 
দিগেরও হিত ও ধল্ম, কেন না, যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন 
জ্ঞাতি বধ ন| করিয়াও, ম্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোৌগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম 
ধ্মত৷ ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে 
পারিবে। 

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা ম্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, 
এ যুদ্ধে ছূর্য্যোধনাদির রক্ষ। নাই। কিন্ত কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন 
গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা ফাকে প্রতিপালন করিয়াছে। 
তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সুতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভাষ্য হইতে 
তাহার পুত্র পৌত্রাদি জম্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। আর তিনি ত্রয়োদশ বতুসর দুর্ষ্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; 
দূর্যোধন ত্াহারই ভরসা করেন; এখন দূর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাগুবপক্ষে গেলে 
লোকে তাহাকে কৃতত্ব,. পাগুবদিগের এশ্বধ্যলোলুপ বা তাহাদের" ভয়ে ভীত কাপুরুষ 
বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না। 

* “বিরুদ্ধে”ও এই পদটি কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্ত ইহা এখানে অনন্ত বলয়! 


বোধ ছয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহার্ষমশান্ত্রাণামূ আছে। 
বোধ হয় নিগ্রহার্ঘমশাস্রাপাসু হইবে । তাহা হুইলে অর্থ সঙ্গত হয়। 


পর্চম খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২৩ 


কৃ বলিলেন, “যখন স্তামার কথা তোমার ভ্বদয়ঙগম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই 
বহৃন্ধবরার সংহারদশ! সমুপস্থিত হুইয়াছে।” | 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষগ্নভাবে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । ূ 

কৃষ্চরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই ; এজন্য 
আমি তশুসম্থদ্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহত ও মনোহর । 


. নবম পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


কষ উপচব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, মি 
ইস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল। . 


কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্ত্ে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। 
কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব পূর্বব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত 
মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়! দিয়াছেন বোধ হয়। 

এইখানে ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায় সমাণ্ত। তার পর সৈন্যনির্যাণ-পর্ববাধ্যায়। ইহাতে 
বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথ! আছে; কতকগুল! কথা অমৌহিক বলিয়। 
বোধ হয়; কৃষঃসন্বন্ধীয় কথ! বড় অল্প। কৃষ্ণের" ও অর্জুনের পরামর্শানুসারে, পাঁণুবের! 
ধউন্কে সেনাপতি মিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়। আসিয়া. কৃষককে কিছু 
মিউ ভণ্ুসনা করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাগডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় 
যাহ! ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ৫ 

তাহার পর উলুকদূতাগমন-পর্রবাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে জর 
কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ | দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উললুককে 
পাণুবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাগুবদিগকে ও কৃষ্ণকে 
খুব গালিগালাজ কর! । উলুক আসিয়! ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাগুবেরা 
উত্তরে খুবই গাঁলিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তীহার ন্যায় রোষামর্ষশূন্ 
্যন্তি গালিগালাজ করে না, বরং একটা রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে 
পাগুবের উদ্র করিবার আগেই তিনি উলুককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, 


$২৪ কফচচরিত্র 


“ভূমি শীত্র গমন করিয়া ছূর্যোধনকে কহিবে_ পাগুবের! প্লোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার 
যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে 1” অথচ 
_গালিগালাজটা কৃষ্ার্জনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াঁছিল। 

কিন্তু উলুকের ছুরববদ্ধি, উলুক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আর্ত করিল। 
না হইবে কেন? ইনি ূর্য্যোধনের সহোদর। তখন পাঁগুবেরা৷ একে একে উলুকের উত্তর 
দিলেন। উলূককে হুদ সমেত আসল ফিরাইয়৷ দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথ বলিলেন, 
“আমি অন্দুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয় যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয় 
ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাঁশনে তৃণ সকল ভন্মসাৎ করে, তত্রপ আমিও টরঃ 
কালে ক্রোধভরে সমস্ত পাধিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই ।» 

উলুকদূতাগমন-পর্ববাধ্যায়ে মহাভারতের কার্যে পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন মাই। 
ইহাতে রচনার নৈপুণ্য ঝ| কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থান মহাভারতের অগ্যান্তাংশের 
সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে জঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কখ| আছে, কিছ 
উলুকদুতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিমন্তরাস্তর্গত বিবেচন। করি মা। 

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান, এবং তৎপরে অক্থোপাখ্যান-পর্ববাধ্যায়। এ সকণে 
কৃষ্ববৃত্তান্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্ভোগপর্বৰ সমাপ্ত। 


যষ্ঠ খণ্ড 
কুরুক্ষেত্র 


যো নিষঞ্ধে! ভবেজ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্িতঃ | 
ইষ্টানিষ্টন চ ভ্রষ্টাী তশ্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ| 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


তীন্ষের যুদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ত হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বেধ 'ইহা৷ বণিত 
হইয়াছে। ছুর্য্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম 
হইয়াছে ভীদ্মপর্বব, প্রোণপর্বব, কর্ণকর্তব ও শল্যপর্বব | 

এই যুগ্ধপর্ববগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, 
অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসগিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ 
এইগুলিতে ঝড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভূত্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দু্ষর। যেখানে সবই 
কাটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় ছুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা 
পাওয়। যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

ভীদ্মপর্ধেের প্রথম জদ্বৃখণ্ড-বিনির্্মাণ-পর্ববাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 
নাই__মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবধশগীতা- 
পর্ববাধ্যায়। ইহার প্রথম চবিবশ অধ্যায়ের পর গীতারস্ত। এই চবিবশ অধ্যায় মধ্যে 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ 
দিলে, অর্জন যুদ্ধারস্তকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্ধ্য আরম্ভ করিবার 
সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধন। করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । 
তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা! হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 

তার পর গীতা । ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র 
ধণ্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়। 

কিন্তু এখানে আমি গীত সম্বন্ধে কোন কথ। বলিব না। তাহার কারণ এই যে, 
এই গীতোক্ত ধর্ম একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থে্চ কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানিণ' 
লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই ছুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । এখানে 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 

ভগবদগীতা-পর্ববাধ্যায়ের পর ভীম্মবধ-পর্ববাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারস্ত। যুদ্ধে 

কৃষ্ণ অর্জনের সারথি মাত্র। সারখিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের 

১ আছে, তাহা! কতকগুলি হৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের 
ক ধর্থতিত্ব। ২২ 
1 ভ্রীমন্তগবাগীতার বাঙাল! টাক। 
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অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্ট। করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট 
হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হয়েন। সারধির| যোদ্ধা নছে__ 
বিন! দোষে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হুইয়াছিল। তিনি 
হুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অফ্টীদশ দিবস মুহূর্তে মুহূর্তে বহুসংখ্যক বাণের দ্বার বিদ্ধ 
হইয়! ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্ান্ত সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার! বৈশ্ঠু, জাতিতে 
ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যানুরৌধে বঞজিয়। মার খাইতেন। 

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি ন্ত্রধার করিবেন ন| প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন, ইহা 
বলিয়াছি। কিন্তু এক দিন তিনি অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অক্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, 
কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাট| এইরূপ ;-_ 

ভীক্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হুইয়! যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ 
যে, পাুবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহুই ত্রাহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন 
তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না । তাহার কারণ এই যে, ভীক্ষ 
সম্বন্ধে অজ্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাঞ্ডবগণকে ভীক্ষই পিতৃবৎ প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। ভীম্ম এখন দুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণুবদিগের শত্রু হইয় 
তাহাদের অনিষ্টীর্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীম্ম ধর্মতঃ অর্জ নে 
বধ্য, তথাপি অর্জন পূর্ববকথ। স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীদ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। 
এজন্য ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন, পাছে ভীম্ম নিপতিত হন, এজন্য 
সর্ববদ| সন্কুচিত। তাহাতে ভীম, অপ্রতিহত বীর্য্যে বহুসংখ্যক পাগুবসেন|। বিনষ্ট করিতেন। 
ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীগ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জনের রথ হইতে 
অবরোহপপুর্ববক ভীন্মের প্রতি পদক্রজে ধাবমান হইলেন । 

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীম্ম পরমাহলাদিত হুইয়! বলিলেন, 

এহোহি দেবেশ জগনিবাস ! নমোহস্ত তে শাজগদাসিপাণে। 
প্রস্থ মাং পাতয় পোকনাথ ! রথোতমাৎ ভূতশরণা পংখ্যে॥ 

“এসো এসে! দেবেশ জগন্লিবাস ! হে শাঙ্গ গদাখক্জাধারিন! তোমাকে নমন্কার। হে লোকনাথ 
ভূতশরণা ! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর ।* 

অঙ্জ্বনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়৷ আনিলেন। 

এই ঘটনা ছুই বার বণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, জার একবার নবম 
দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, স্ৃতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ*ব 
ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া! ধাকিবে। সংস্কৃত গ্রস্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে । 
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রচনা! দেখিয়া! বিচার করিলে, 'এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভূক্ত বিবেচন৷ 
করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশৃন্ত। 
প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার কর! যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু 
মৌলিকত। স্বীকার কর! যাইতে পারে। 

এই ঘটনা! লইয়। কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! সম্বন্ধে একট] তর্ক তুলিয়৷ থাকেন। 
কাশীদাস ও কথকের! এই প্রতিজ্ঞাীভঙগ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
ট্রাহার। বলেন যে, ভীম্ম যুদ্ধারস্তকালে কৃষ্ণের সাক্ষা্ড গ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে-_তুমি 
যেমন প্রতিজ্ঞ! করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
তোমাকে অন্ত্র ধারণ করাইব। 

অতএব এক্ষণে ভক্তবতুসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রাতিজ্ঞ। 
রক্ষ! করিলেন। 

এ স্থুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীগ্মের এবন্িধ প্রতিজ্ঞাও মূল 
মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষণেরও কোন প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘিত হয় নাই। তাহার প্রতিজ্ঞার 
মন্দ এই যে--যুদ্ধ করিব না। দুর্ষেযাধন ও অজ্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাধী 
হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জগ্য বলিলেন, “আমার তুল্য বলশালী 
আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও ।” “অধুধ্যমানঃ 
সংগ্রামে ন্যাস্তশস্ত্রোহহমেকতঃ” এই পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হুইয়াছিল। কৃষ্ণ 
যুদ্ধ করেন নাই। ভীদ্ম সম্বন্ধীয় এই শ্ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে ; কেবল সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধে পরাস্মুখ অজ্্রনকে যুদ্ধে উত্তেজিত কর1। ইহ সারধিরা করিতেন। উদ্দেশ সফল 
হইয়াছিল। ৰ 

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ এরূপ অভিপ্রায়ে কথ! কহিয়াছিলেন। ভীন্মকে 
অপরাজিত দেখিয়। যুধিষ্ঠির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়! ভীম্মবধের পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। কৃ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীম্মকে বধ করিতেছি। অথব৷ 
অজ্জ্রনের উপরই এ ভার থাক; অঞ্ছুনও ইহাতে সক্ষম । 

যুধিষ্টির এ কথায় সম্মত হইলেন ন!। কৃষ্ণ যে ভীগ্ববধ ইচ্ছা করিলেই করিতে 
পারিতেন, তাহ! তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, "আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে 
মিথ্যাবাদী করিতে চাহি নাঁ। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়া সাহায্য কর।” যুধিষ্ঠির অর্জন 
সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না । পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাগুবগণ ও কৃষ্কে সঙ্গে 
করিয়। ভীগ্ষের কাছে তীহার বধোপায় জানিতে গেলেন । 


ভীগ্ম নিজের বগ্গোপাধ বলিয্া দিলেন। দৃশ্ঠটতঃ সেইনপ কার্ধ্য হইল। কার্যাসঠঃ : 


২৩০ কৃষ্$চরিত্র 


তাহার কিছুই হুইল না। কৃষ্ণ বাহ! বলিয়াছিলেন, তাহাই শটিল_-অঙ্জ্রনই ভীগ্ষকে 
শরশব্যাশাফ়িত ও রথ হুইতে নিপাতিত করিলেন । মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের 
কবি, কলম চালাইয়া একট! সঙ্গতিশূ্থা, নিশুয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখগ্ডিসস্বম্ধীয 
গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ন।। 


জয়দ্রথবধ 

ভীক্মের পর দ্রোণাচারধ্য সেনাপতি ।. ভ্রোণপর্বের প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ধ 
করিতে দেখা! যায় না। তিনি নিপুণ সারির ন্যাঁয় কেবল সারধ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে তিনি যে কর্তা ও নেতা, এ কথাটা! এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ অজ্্বন ও 
যুধিষ্টিরকে সহুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। ড্রোণাভিষেক- 
পর্ববাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সপ্রয়কৃত কৃষেের বলবীর্য্য ৪ মহিম। কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ 
বন্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিণ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্য্য ও মহিমা! কীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাবও 
নাই। আমরা তাঁহার মানবচরিত্র সমলোচন| করিতে ইচ্ছক; মানবচরিত্র কার্যে প্রকাশ; 
অতএব আমর! কেবল কৃষ্ণকৃত কার্যোরই অনুসন্ধান করিব। 

প্রোণপর্বেৰ প্রথম ভগদতবধে কৃষ্ণের কোন কার্ধ্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, 
পাণুবপক্ষীয় আর কেহ তীহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না) শেষ অজ্জ্রনি আসিয়া 
তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জুনের” সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত 
দেখিয়া, তাহার প্রতি বৈ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অঙ্জুন বা অপর কেহই এই অন 
নিবারণে সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে এ অস্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। তাহার বক্ষে অন্তর বৈজয়ন্তী মাল! হইয়া বিলঘ্িত হইল | 

এই অন্ত্র একটা অনৈসগিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসগ্সিক, তাহাতে 
আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈস্সিকের উপর ফোঁন সত্যও সংস্থাপিত 
হয় না। অতএব এ গল্পট। আমাদের পরিত্যাজ্য । - 
_. জোগপর্ব্রে, অভিমন্ুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্সক্ষেত্রে অবতীর্ণ দৌবিতে 
পাই। যে দিন অণ্ড রধী বেড়িয়া অন্যায়পৃর্বক অভিমন্থাকে বধ করে, সে দিন কৃষণাজ্ছুর 
দে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তীহারা কৃষের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 


বষ্ঠ খণ্ড; হিতীয় পরিচ্ছেদ £ জয়্্রধবধ ২৩১ 


ছিলেন-এঁ সেন! কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে 
হার সেনা-_এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন । 

দ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া! আসিয়! কৃষ্থাজ্ছুন অভিমন্যুবধ বৃত্ান্ত 
গুনিলেন। অর্জন অতিশয় শৌককাঁতর হইলেন | যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের 
অতীত। তাহার প্রথম কাধ্য অর্জুনকে সাস্তবনা করা। তিনি যে সকল কথ! বলিয়া 
অজ্জ্রনকে প্রবোধ দিলেন, তাহ! তাহারই উপযুক্ত । গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত 
করিয়াছেন, সেই ধন্মনুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অর্জনের শৌকাপনয়ন করিলেন। খাধিরা 
যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া 
থাকে। তিনি তাহ! বলিলেন না। তিনি বুঝাইলেন, 

দ্ধোপজীবী ক্ষতরিয়গণের এই পথ। যুক্ধম্ত্যুই ক্ষতিয়গণের সনাতন ধর্ম" 

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী স্ুভদ্রাকেও এ কথা বলিয়। প্রবোধ দিলেন। বলিলেন, 

“সৎকুলজাত ধৈর্ধ/শালী ক্ষত্রিয়ের ফেরে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে 
গ্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শেক করিবার আবশ্তকত। নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্যপরাক্রমশালী 
অভিমন্তু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের আভিলফিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে । মহাবীর অভিমন্্য ভুরি শত্রু সংহার 
করিয়া পুণ্যজনিভ সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগপ, তপস্যা ্রহ্চ্ধ্য শান্ত ও প্রজা দ্বার! 
যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোম!র কুমারের সেইরূপ গতিলাত হইয়াছে। হে ন্ভত্রে ! তুমি বীরজননী, 
বীরপড়ী, বীরননদিনী ও বীরবান্ধব! ; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়! উচিত নহে ।” 

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য. দেশে এরূপ 
কথাগুল! শুনি ও শুনাই, ইহ! ইচ্ছা করে। 

এদিকে পুত্রশোকার্ত অর্জন অতিশয় রোধপরবশ হুইয়। এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় 
আপনাকে আবদ্ধ করিলের্দ। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর 
মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়ন্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়! প্রতিজ্ঞ। করিলেন যে, 
পরদিন সূর্য্যান্তের পূর্ব্বে জয়দ্রধকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি অগ্মিপ্রবেশপূর্ববক 
প্রীণত্যাগ করিবেন। 

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্ুল পড়িয়। গেল। পাগুবসৈন্য অতিশয় 
কোলাহল,করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজান! বাক্জাইতে লাগিল। কৌরবেরা 
চমকিত হুইয়৷ অনুসন্ধান দ্বার! প্রতিজ্। জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্তরণা করিতে 
লাগিল। : 


* এমনও পাঠক থাকিতে পাবেন যে, তীহাকে বলিয়। দিতে হয় যে, অভিমন্থ্য অঙ্ছুনের পুজ ও 
কের ভাগিনেয। | | 


২৩২ কৃষচরিত্র 


কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন বিবেচনা না 
করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা কিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়! সাধ্য নহে! জয়রথ 
নিজে মহারথী, সিদ্ধুসৌবীর-দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক, এবং র্যেযাধনের 
ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোস্গণ তাহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। 
এ দিকে পাগুবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমনুযুশোকে বিহ্বল-_ মন্ত্রণায় বিমুখ । 
অতএব কৃষ্ণ নিক্দেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া! করে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে 
গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার 
কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্ধ্য বুহরচনা করিবেন; তশুপশ্চাৎ কর্ণাদি সমন্ত কৌরব- 
পক্ষীয় বীরগণ একক্রিত হুইয়৷ জয়ব্রথকে রক্ষা] করিবেন। এই ছুর্ভেষ্চ বৃহভেদ করিয়া, 
সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অঙ্জুনেরও অসাধা 
হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত । 

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থ। করিলেন। আপন|! 
সারথি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্থে যোজিত করিয়া, অন্ত্রশস্জে পরিপূর্ণ 
করিয়া প্রভাতে প্রীস্তত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তীহার অভিপ্রায় যে, যদি অজ্ছুন এক 
দিনে ব্যুহ পার হইয়। সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিমি নিজেই যুদ্ধ 
করিয়। কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়! জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়। দিবেন । 

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অজ্জুন স্থীয্প বাহুবলেই কৃতকার্য হুইয়াছিলেন। কিন্ত 
যদি কৃষণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যন্তশস্ত্রোইহমেকত:” ইতি 
সত্য হইতে ব্ছ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞ! ঘটিয়াছিল, সে ুদ্ধ এ 
নহে। কুরুপাণুবের রাজ্য লই়| যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আজিকার এ অঙ্জুনপ্রতিজ্ঞা- 
জনিত যুদ্ধ। এযুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথেজ জীবন, অন্য দিকে অজ্জুনের 
জীবন লইয়। যুদ্ধ। যুদ্ধে অঙ্জুনের পরাভব হইলে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া! আত্মহত্যা 
করিতে হুইবে। এ যুদ্ধ পূর্বেব উপস্থিত হয় নাই-_স্থৃতরাং “অধুধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি 
প্রতিজ্ঞ। ইহার পক্ষে বর্তে না। অজ্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাহার 
আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। 

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নির্্রী গেলেন। এইখানে একটা আষাঢ়ে রকম 
স্বপ্নের গল্প আছে। স্বগ্সে আবার কৃষ্ণ অন্দুর্নের কাছে আঙিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে 
হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্ব্বেই ( বনবাসকালে) 
অঙ্ছুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাছিলেন ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ কল 
সমালোচনার নিতাত্ত অযোগ্য । 


য্ঠ খণ্ড £ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ দ্বিতীয় স্তরের কৰি ২৩৩ 


পরদিন সূর্ধ্যাস্তের প্রাকালে অজ্জ্বন জয়দ্রধকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের 
কোন সাহাব্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্থে যোগমায়! ঘারা 
সূর্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়ুদ্রথ নিহত হুইলে পরে সূর্ধ্কে পুনঃপ্রকীশিত করিলেন। 
কেন? সুষ্যান্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্তরথ অর্জুনের সম্মুথে আসিবেন, এইরপ ভ্রাস্তির সৃষ্টি 
জন্য? এইকপ ভ্রান্তিতে পড়িয়৷ জয়দ্রথ এবং তাহার রক্ষকগণ, উল্লসিত এবং অনবহিত 
হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত 
হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যাঁয়। এক দিকে দেখা! যায় যে, এরূপ আ্রাস্তিজননের কোন প্রয়োঞ্জন 
ছিল ন৷। যোগমায়াবিকাশের পূর্ববেও অর্জন জয়গ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং 
তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্ধ্যাবরণের 
পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্য্যাবরণের পূর্বেবেও অর্জুনকে যেরূপ করিতে 
২ইতেছিল, "এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরবববীরগণকে পরাভূত না করিয়। 
অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, 
্ধ্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ । এ ভ্রাস্তিস্ষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয় স্তরের কবি 


আমর! এত দুর পধ্যস্ত সোজা পথে, হৃবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু 
এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রেবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার 
স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মুছুগস্তীর শব্দ গুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্রা করিতেছিলাম। 
এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর বাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত 
হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে 
পড়িলাম। তাহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পুর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে । যাহ। উদার ছিল, তাহ। 
এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়৷ পড়িতেছে; যাহ! সরল, তাহা! এক্ষণে কৌশলময়। যাহা 
সত্যময় ছিল, তাহা! এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর ; যাহা হ্যায় ও ধর্মের অনুমোদিত 
ছিল, তাহা! এক্ষণে অন্যায় ও অধর্ম্ে কলুধিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র 
এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হুইয়াছে। 

কিন্তু কেন ইহা হুইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুত্র কবি নহেন; তাহার 
সপ্টিকৌশল জান্বল্যমান। তিনি ধর্ম্াধর্জ্ঞানশুন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ 
দশ] ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগৃঢ় তাৎপর্য্য দেখা যায়। 


চর ৪ 


২৬৪ কফ্ণচরিক্র 


প্রথমতঃ আমর! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে 
ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুন 
আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া 
কাধ্য করেম। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে 
এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহ! প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
সর্ববজনস্বীকৃত নহেন। তাহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। 
স্কুল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিন্বদস্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং 
কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথাযথ সঙ্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্ত 
যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিউ হইল, তখন বোধ হয়, খ্রীকুষের ঈশ্বরত্ব সরব 
স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাহাকে ইশ্বরাবতারশ্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তাহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার ইশ্বরত্বের পরিচয় দিয় থাকেন, 
এবং এঁশী শক্তি দ্বারা কার্ধ্য নির্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কৰি তাহাঁও জানেন। 
তবে, একট! তত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেবি। ইউরোপীয়েরাও সেই 
তত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাহারা বলেন, ভগবান্‌ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবস্ঠি করিয়াছেন, 
জীবের মঙ্গলই তাহার কামনা । তবে পৃথিবীতে ছুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই 
তাহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? থিষ্টানের 
পক্ষে এ তত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্ত হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ । হিন্দুর মতে ঈশবরই 
জগৎ। তিনি নিজে স্থুখছুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে হৃথহুঃখ বলি, 
তাহা তাহার কাছে ম্খছ্ঃখ নহে, আমর! যাহাকে পাপপুণা বলি, তাহা তাহার কাছে 
পাপপুণ্য নছে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎস্থষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাহা হইতে 
ভিন্প নহে__তাহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অ্িষ্ভায় আবৃত করাতেই উহা 
স্থখহঃখ পাপপুণোর আধার হুইয়াছে। অতএব স্তুখছুঃখ পাপপুণ্য তীহারই মায়াজনিত। 
ভীহা হইতেই স্থখদুঃখ ও পাপপুণ্য । ছুঃখ যে পাই, তাহার মায়]; পাঁপ যে করি, তাঁহার 
মায়া। বিষুঃপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা! দিয়াছেন,__ 
বথাহং ভবত। সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর। 
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ 
অর্থাৎ “তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই খা হিংসা করি।” প্রহলাদ 
বিষুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন, 
বিষ্ভাবিছ্ধে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং সন ৬ 
* বিষুপুরাপ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়। . 
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“তুমি বিষ্তা, তুমিই অবিষ্কা, 'তুমি সত্য, তুমিই অসতা, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত |” 
তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম, অধর, জ্ঞান, আক্ান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, 
বুদ্ধি, দুরববদ্ধি সব তাহ! হইতে । 

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, 

যে চৈব সাত্তবিক। ভাব! রাঙ্গসাস্তামসাশ্চ ষে। 
মত্ত এবেতি ভান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেবু তে ময়ি ॥ ৭1১২ 

“যাহ। সাত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আম হইতে জানিবে। আমি 
তাঁহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন ।” শীস্তিপর্েন ভীক্ম যেখানে কৃষ্ণকে “সত্যায্পনে 
নম:” প্থক্মীতবনে নম,” বলিয়। স্তব করিতেছেন, সেইখানেই “কামাস্মনে নম£” “ঘোরাত্মনে 
নম£৮ “ত্রৌর্য্যাত্মনে নমঃ”, “দৃপতাক্সনে নমঃ” ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং 
উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্ববাত্মনে নমঃ” | প্রাচীন হিন্দুশান্্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়। বহু শত পৃষ্ঠ। পুরণ করা যাইতে পারে। 

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। ছুংখ জগদীশ্বর- 
প্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্ত কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দগুনীয়, 
তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্রপ্রাবপ্তিত, ইহার বিচারের 
তিনি কর্তা, তোমর। কে ? 

এই তব্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, 
কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথ! বলিয়। দিয়া, 
কাব্যের অবতারণা করেন ন!। যত্বপূর্ববক তাহাদিগের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে 
হয়। সেক্ষপীরের এক একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহজ কৃতবিষ্ত 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমর! তাহা বুঝিবঝার জদ্য কত মাথা 
ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্বৰ মহ্াভীরত গ্রন্থের একটা! অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ঘ্- 
গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন 
হরিসংকীর্তনকালে এক দিকে বৈষবেরা, খোলে ঘা! পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া মাটিতে 
গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “বিও5৪০৬ 1” বলিয়া চীশুকার. করিতে 
করিতে পম্চান্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া 
গড়াগড়ি দেন-_-মকল কাবল ভূসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল 
সকলই মিথ্যা, উপধর্ম্ম, অশ্রাব্য, পরিষ্াধ্য, উপহাসাস্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা 
কাহারও নাই। শবার্থবোধ হইলেই তাহার! যথেষউ বুঝিলেন মনে করেন। ছুঃখের 
উপর ছুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছ। করেন ন|। 


২৩৬ কৃষ্ণচরিত্র 

ঈশ্বরই সব_ ঈশ্বর হইতেই সমন্ত। তাহা হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে জ্ঞানের 
অভাব ব| জাস্তি, তাহা হইতে বুদ্ধি, তাহা হইতে ছূ্বুদ্ধি। ভীহা! হইতে সত্য, আবার তীহ! 
হইতে অসত্য । তাহা হইতে ন্যায়, এবং তাহা হইতেই অন্তায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান 
উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে রান্তি, ছু্্দ্ধি, অসত্য বা! অন্থায় 
সবই জশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং স্তায় তাহা হইতে, ইহা বুঝাইবার 
প্রয়োজন নাই ; হিন্দুর কাছে তাহ! স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি, ুর্বব দ্ধি প্রভৃতিও যে তাহ 
হুইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় 
স্তরের কবি, এমন বিবেচন। করেন। আধুনিক জ্যোতিবিবদেরা বলিয়। থাকেন, আমরা 
চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কৰি 
সেই অদৃষটপূ্ব জগত্রহস্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়্রধবধে 
দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, ুর্ববৃদ্ধিও তাহার প্রেরিত, 
ভ্রোপবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্ধ্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায় তাহ। 
হইতে । আরও একটা কথ| বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, শ্যায়বল, বাহুবলের 
কাছে কেহ নহে। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্ত। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে 
রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ এঁতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নিচ্মিত কাব্য। অতএব 
এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধ্যাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, 
কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি ছূ্ববদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং স্ভায়ান্যায় এঁশিক নিয়োগাধীন, ইহ 
বলিলেই রাজনৈতিক তন্বটা! সম্পুর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি 
ইহা স্পগ্ীকৃত করিবার জন্য মৌসলপর্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বর 
অজ্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন। 

আমি যাহাকে এশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা! দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহ] জীশ্বর- 
প্রেরণ! বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে “|” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই 
মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “].৪%৮” কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি 
না। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহা "লর” উপরে, যাহা হইতে 19%* তাহা ভীহার 
ডালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাহার! বুঝিয়াছিলেন, সকলই ইশবরেচ্ছা । কৃষণকে কর্দারক্ষেত্রে 
অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছ! বুঝাইতে চেষ্ট। করিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ঘটোতৎকচবধ 


জয়দ্রধবধে আর একট! কৃষ্ণ সম্বন্ধ অনৈসগিক কথা আছে। অঞ্জন জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদে উদ্ভাত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের 
জন্য তপশ্থা। করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথ| মাটিতে ফেলিবে, তাহারও 
মস্তক বিদীর্ণ হইয়া! খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথ। মাটিতে ফেলিও না। 
উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়।, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, 
সেইখানে লইয়! গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অজ্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া 
সন্ধা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তী'হার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া! গেল। অমনি 
বুড়ার মাথা ফাটিয়! থণ্ড খণ্ড হইল। 

অনৈসগিক বলিয়া কথাটা আমর! পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটৌৎকচবধ- 
ঘটিত বীভতস কাণ্ড বণিত করিতে আমি বাধ্য। 

হিড়িন্ব নামে এক রাক্ষপ ছিল, হিডিম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী । ভীম 
কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকম্যা যে পরস্পরের 
অনুপযোগী, এমন কথা বলাযায়না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র 
জম্মিল। তাহার নাম ঘটোগকচ। সেটাও রাক্ষম। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া! আসিয়| যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার 
কিছু বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় দেখিতে পাই-_সে প্রতিযোদ্ধুগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে 
বাণাদির দ্বার মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার ছুূর্ভাগ্যবশতঃ ছুর্যযোধনের সেনার মধ্যে 
একটা রাক্ষদও ছিল। দুইট। রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে। 

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ 
হয়, আজ রাত্রেও আলো! জ্বালিয়। যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব 
ঘটোতকচ ছু্নিবাধ্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। 
কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারাগেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোঁতকচের সমকক্ষ হুইয়া, 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন না। তাহার 
নিকট ইন্দ্রদত্ত! একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও 
অদ্ভুত এক গল্প আছে--পাঠককে তশুপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক । ইহা! বলিলেই 
যথেষ্ট হুইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেইব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি 
প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ 


২৩৮ কৃষ্ণচরিত্র 

এই অমোঘ শক্তি অর্জ্নবধার্থ তুলিয় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোত্কচের যুদ্ধে বিপন্ন 
হইয়৷ তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিস্ধ্যাচলের 
একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিন্রী সেন! মরিল । 

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা কর! যায়, কেন না, বালক ও 
অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচন! 
করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোশুকচ 
মরিলে পাণুবের৷ শোককাতর হইয়! কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে 
আরম্ত করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ু 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্ত তবু রথের উপর নাচ! কেবল নাচ 
নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন! অর্জুন জিজ্ঞাস! করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচ- 
কাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, য| তোমার বধের জন্য 
তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোতকচের জঙ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর 
ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের জঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।” জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, 
কর্ণের সঙ্গে অঙ্ুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই 
এন্্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্ত তখন মনে করিলে 
জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক--এই 
শক্তিঘটিত বৃতান্তটা অনৈসগিক, স্থতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে 
কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অর্জঞ নের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়৷ বলিতেছেন, 

“বাছা হউক, হে ধনগ্য়! আমি তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উল্ভাবনপু্বক ক্রমে ক্রমে মহাবল- 
পরাক্রান্ত জরামন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিডিত, কিশ্্ীর, বক, অর্লীযুধ, উগ্রকন্্ী, ঘটোতকচ প্রভৃতি 
রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি ৷ 

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জনের 
হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহত করিয়াছিল, এই 
জন্য বা বজ্জের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অর্জ্ন- 
হিতার্থ নহে, কারারুত্ধ রা'জগণের মুক্তিজন্ত। কিন্তু বক, হিড়িম্ব, কিন্্ীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের 
বধের, এবং একলব্যের অঙগষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার 
কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক ্থানে 
পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ অনুষ্ঠচ্ছেদের কথ! ভাহার বিরোধী। 
ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্ুষঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে । 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘটোৎকচবধ ২৩৯ 


তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি? 

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার 
দ্বারা সকলই করিতেছেন । তীহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোগুকচের প্রতি 
কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি 
বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন” করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্বববর্তা ইচ্ছাদ্বারা 
এ সকল কাধ্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি 
ছিল? আমর! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন কর্ম করেন না) 
পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা! বলিয়াছেন; সে কথ পূর্বেব উদ্ধৃত 
করিয়াছি । দেখ! গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা! করিয়াও যত্ব করিয়া সক্ষিসংস্থাপন করিতে পারেন 
নাই বা কর্ণকে যুধিষ্টিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন 
করিবেন, তবে ছাই ভম্ম জড়পদার্থ একটা শাক্ত.অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন ? 

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহ। পুর্ববপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, 
রব দধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা৷ বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্নের জন্য এীন্দ্রী শক্তি 
তলিয়। রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিভ্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের 
ুর্ববৃদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ ছূর্ববুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। 
শিশুপাল দুর্বৃদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহা অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈম্ম- 
সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাগুবের কথ দূরে থাক্‌, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাহাকে 
জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী 
ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়৷ ভাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে 
ুর্ববদ্ধি। কৃষ্টোক্তির মর্ম এই যে, সে ছুূর্ববদ্ধিও আমার প্রেরিত। ভ্রোণাচার্য অনার্ধ্য 
একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিরণাস্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গু্ঠ চাহিয়াছিলেন। এ অঙ্গুষ্ঠ 
গেলে বহুকষ্টলন্ধ একলব্যের ধনুবিবন্া নিশ্ষল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রাধিত গুরুদক্ষিণা 
দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ তুর্ববন্ধি। কৃষ্ণের কথার মণ এই বে, সে দুর্ববদ্ধি 
তাহার প্রেরিত--ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্থন্ধেও এরূপ । এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
দ্রোণবধ 
প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে। ব্রাঙ্গণ ও বৈশ্য 
যোদ্ধার কথা মহাভীরতেই আছে। ছূর্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান 


২৪৭ ধনচরিত্র 
বীর ব্রাঙ্গাণ ;- দ্রো, তীহার শ্যালক কূপ, এবং তাহার পুত্র অশ্ব্থাম। ৷ অন্যান্য বিষ্ভার 
ম্যায়, ব্রাঙ্গাণের। যুদ্ধবিষ্ভারও আচার্য্য ছিলেন। দ্রেণ ও কপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এই জন্য 
ইহাদিগকে ভ্রোণাচার্ধ্য ও কৃপাচার্ধয বলিত। 

এদিকে ক্রাঙ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ্‌ও বেশী। কেন ন|, রণেও ব্রান্ষণকে বধ করিলে, 
্রগ্নাত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারকার এই কারণ, ব্রাঙ্গণ যোদ্ধুগণকে লইয় 
বড় বিপনন, ইহ স্প্টই দেখ| যায়। এই জন্য কূপ ও অশণামা যুদ্ধে মরিল ন1। কৌরব- 
পক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তীহারা দুই জনে মরিলেন না) তাহারা অমর বলিয়| 
গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণীচার্্যকে না মারিলে চলে ন।; ভীম্মের পর 
তিনি সর্ববপ্রধান যোদ্ধা ; তিনি জীবিত থাকিতে পাগুবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন ন|। 
কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাহাকে 
মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, ভ্রোণাচার্যযকে ঘৈরধ্যযুদ্ধে পরাজিত করিতে 
পারে, পাগুবপক্ষে এমন বীর অঙ্ঞুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্ত দ্রোণাঁচার্য। অর্জনের 
গুরু, এজন্য অজ্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একট! কৌশল অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন ! 

পাঁুবভারধ্যা দ্রৌপদীর পিত| ত্রুপদ রাজার জঙ্গ পূর্ববকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। 
জঃপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই--অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। 
এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত 
হয়_নাম ধূৃ্টহ্যন্স। ধৃহ্য্গ কুরুক্ষেত্ের যুদ্ধে পাগুবদিগের সেনাপতি । তিনিই দ্রোণবধ 
করিবেন, পাঞ্তবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধা ৫ দৈবকর্মজাত, ব্রহ্মবধ তীহার পক্ষে 
পাপ নয়। 

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নান! রচয়িত| নান। ফিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছ! লইয় 
গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধুষটছ্যন্ন দ্োণাচার্যোর কিছুই করিতে পারিলেন না। 
তাহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব জ্রোণ মরার তরস| নাই--প্রত্যহ পাঁগুবদিগের 
সৈন্তক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দভ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরাম্শ পাগুব 
পক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্্রণার কলঙ্কট! কৃষের স্বন্ধে অপিত হুইয়াছে। তিনিই 
ইহার প্রবর্তক বলিয়। বণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“হে পাণ্ডবগণ! অগ্তের কথ। দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইজ্জ ভ্রোণাচার্যকে সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে সমর্থ নছেন। কিন্ত উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাহার বিনাশ করিতে পারে, 
তএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপুর্্বক উইবে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর |] 


আর পাতা দশ বার পূর্বে ধাহার মুখে কবি এই বাক্য সঙ্গিবিষউ করিয়াছেন, 
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"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে বর্গ, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, ল্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য 
অবস্থান করে, আমি সেইবানেই অবস্থান করি ।”* 

যিনি ভগবদগীতা-পর্ববাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই; ধাঁহ।র চরিত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধাম্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, 
ধীহার ধর্মে দাঁট1 শক্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়। বর্ণিত হুইয়াছে,ণ' তিনি কিনা ডাকিয়| : 
বলিতেছেন, «তোমরা ধণ্ম পরিত্যাগ কর!” তাই বলিতেছিলাম, মহাভারত নান! হাতের 
রচন|; ধাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন। 

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বথাম। নিহত হুইম্মাছেন, ইহ! জানিতে পারিলে দ্রোণ আর 
দ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উহার নিকট গমনপুর্্বক বলুন যে, অশ্বথীম! সংগ্রামে বিনষ্ট 
হইয়াছেন ।” 

অর্জন মিথ্যা বলিতে অন্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্টির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। 
গাম বিন! বাক্যব্যয়ে অশ্ব্থামা নামক একট। হস্তীকে মারিয়া আসিয়া! দ্রোণাচার্যকে 
বলিলেন, “অশ্বামা৷ মরিয়াছেন।৮] দ্রোণ জানিতেন, তাহার পুত্র “অমিতব্লবিক্রমশালী, 
এবং শক্রর অসহ্‌”--অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না । ধৃ্যুন্নকে নিহত করিবার 
চেষ্টায় মনোযোগী হুইয় যুদ্ধ করিতে লাগ্নিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, অশ্বখামাঁর মৃত্যুর কথ। সত্য কিনা? যুধিষ্টির কখনও অধর্্ম করেন না, এবং 
অসত্য বলেন না, এজন্য তাহাকেই ক্জিজ্ঞাল। করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বখামা কুঞ্জর 
মরিয়াছে কিন্তু কুঞ্জর শব্দট। অব্যক্ত রহিল। $ 

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হুইলেন বটে, কিন্তু ততপরে 
অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তীহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষট্যুন্ন তাহার আপনার সাধ্যের 
অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহত্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া 
ধৃষছ্যুন্ষকে রক্ষা! করিলেন, এবং দ্রোণাচার্্যে্ রথ ধারণ করিয়া! কতকগুলি কথ বলিলেন, 
তাহাই দ্রোণকে দ্ধ পরাজ্মখ টি পক্ষে যথেষ্ট । ভীম বলিলেন, 


পেপে | পল্লী পা ১ 


ক ঘটত রানা ১৮২ অধ্যায়। " ধৃতরাষ্থ্রবাকা দেখ। 
$ গোপালভাড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল।? 
$ “অস্বখ।ম। হত ইতি গঞ্জঃ”_-এ কথাট। মহাভারতের নহে । বোধ হয় কথকের! তৈয়ার করিয়া 
থাবি কষেন। মুল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে, 
তমতথ্যভয়ে মগ্ল। জয়ে সক্কো যুধি্ির; | 
অব্যক্তমন্রবীদ্বাক্যং হত; কুঞ্জর ইত্যুত ॥ ১৯১। 


পপ পা শিশ্পেশ শপীসি মিনি ১১১১১ 


হি ৬ 


৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


“ছে ব্রদ্ধন্1 যদি স্বধর্খে অস্ত শিক্ষিতান্ত্র অধম ব্রাঙ্মগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহ! হইলে 
ক্ষজিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতের! প্রাণিগণের হিংসা না! করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ 
করেন। সেই ধর্ম প্রতিপলন করা ব্রাহ্মণের অবশ্ত কর্তব্য; আপনিই ব্রা্মণশ্রেষ্ঠ। কিন্তু চণ্ডালের স্তায় 
অজ্ঞানান্ধ হইয়! পুত্র ও কলগ্রের উপকারার্থ অর্থলালস! নিবন্ধন বিবিধ শরেচ্ছজ!তি ও অন্তান্ত প্রাণিগণের 
প্রগ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপক।রার্থ শ্বধন্ন পরিত্যাগপূর্ধক স্বকার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়। অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়। কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না ? 

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরক্কার কি আছে? ইহাতেও 
তূর্য্যোধনের ন্যায় ছুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচাধ্য ধর্্মাত্বা; ইহাই 
তাহার পক্ষে যথেউ। ইহার পর অশ্ব্থামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। 
কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুত্ত হইয়াছে । 

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধুষ্টছ্যন্ন তাহার মাথা 
কাটিয়! আনিলেন। 

1 এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্ট! বরিত হুইন়্াছে, তাহা যদি যথার্থ 
ঘটিয়৷ থাকে, তবে ধিনি যিনি ইহাতে লিগু ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। 
্রস্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্্াত্ন। যুধিষ্টিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর 
উপর চারি অঙ্গুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাহার 
নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাঁও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা৷ এবং 
মিথ/ প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে ।_-অনস্ত নরকই ইহার 
উপযুক্ত । 

কৃষ্ণ এই মহাঁপাপের প্রবর্তক, এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয় । কিন্ত 
ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপু পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপ- 
পুণ্যই ধাঁহার সৃষ্টি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শিতে পারে না। 
এ কথ। সত্য, কিন্তু তাই বলিয়! কি, মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাহার আচরণীয় ? তিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্ঘ অবতীর্ণ" পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্মমসংস্থাপন তাহার 
উদ্দেশ ? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন ন|। তিনি গীতায় বলিয়াছেন, 

“জনকাণি কর্মখারাই সিদ্ধিলভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্থে প্রবৃত করিবার জন্ত ( দৃষ্টাঞ্রের 
দ্বারা) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে? শ্রেঠ যাহা 
মানেন, লোক তাহারই অন্থবপ্তিত হয়। হে পার্থ! জ্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই) আমার 
গ্রাগ্তব] বা অগ্রাপ্তব/ কিছুই নাই; তখাপি আমি কর্ম করি। (কেন ন! ) আমি যদি কদাচিৎ অহক্দ্রি 
হইয়! কর্পাস্নবর্তন ন! করি, তবে মনুষ্বাগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অন্বর্তী হইবে ।” | 

 শ্রীমন্তগবাগীতা, ৩ অ:) ২০-২৩। 
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অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মাঁনবাবতারে, স্বকার্ষ্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম্ম- 
সংস্থাপন তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্ম্ে মহাঁপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অভিপ্রেত 
হইতে পারে ন|। 

তবে এ কাণুটা কি? তাহার মীমাংস! স্থির না করিয়৷ আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও “অশ্বথামা হত ইতি গজ+, ইহাই কৃষ্ণের 
প্রধান অপবাদ । 

কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কীণগুটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগ- 
পূর্বক আমার এই গ্রন্থখনি পড়িয়। থাকেন, তবে বুঝিয়। থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, 
অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহ! এক হাতের নহে। তাহার 
কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত বা “প্রথম স্তর ।” অপরাংশ অর্মোলিক ও পরবর্তী 
কবিগণকর্তৃক মুলগ্রস্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। 
সেইগুলি এখন পাঠককে ম্মরণ করিতে ছইবে। 

(১) তাহার মধো একটি এই,__ 

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বধিত চরিত্রগুলির সর্ববাংশ স্ুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রন দেখ! যায়, তবে 
সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে ।” 

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদ্দি কোথাও ভীম্মের পরদারপরায়ণতা ব 
ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় 
নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্ন্ম/ত্বা যুধিষ্টিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস 
বিশ্বাসঘ।তকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বার গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর 
কোন দুই বস্তুই হইতে প্রারে না। তার পর মহাতেজন্বী, বলগর্ববশালী, ভয়শন্য ভীমের 
চরিত্রের সঙ্গেও ইহা! তজ্রপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না-_-শক্রর 
বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্ানাস্তরে 
কধিত আছে, অঙ্বখাম! নারায়ণান্ত্র নামে অনিবার্ধ্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়্াছিলেন-__তাহাতে 
সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দ্রিব্যান্্রবিৎ অঙ্ভুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত 
পাগুবসৈম্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল__ 
এই দৈবাজ্স সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে 
সমস্ত পাগুবসেন৷ ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবভীর্ণ হুইয়া অস্ত্র 
পরিত্যাগপূর্ববক বিমুখ হুইয়া' বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্জায় অঙ্জ্বনকেও তাহ! করিতে হইল ।' 
কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা। করিলেন না।_বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বখামার 


৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


“ছে ব্রদ্ধন্1 যদি স্বধর্খে অস্ত শিক্ষিতান্ত্র অধম ব্রাঙ্মগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহ! হইলে 
ক্ষজিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতের! প্রাণিগণের হিংসা না! করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ 
করেন। সেই ধর্ম প্রতিপলন করা ব্রাহ্মণের অবশ্ত কর্তব্য; আপনিই ব্রা্মণশ্রেষ্ঠ। কিন্তু চণ্ডালের স্তায় 
অজ্ঞানান্ধ হইয়! পুত্র ও কলগ্রের উপকারার্থ অর্থলালস! নিবন্ধন বিবিধ শরেচ্ছজ!তি ও অন্তান্ত প্রাণিগণের 
প্রগ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপক।রার্থ শ্বধন্ন পরিত্যাগপূর্ধক স্বকার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়। অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়। কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না ? 

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরক্কার কি আছে? ইহাতেও 
তূর্য্যোধনের ন্যায় ছুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচাধ্য ধর্্মাত্বা; ইহাই 
তাহার পক্ষে যথেউ। ইহার পর অশ্ব্থামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। 
কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুত্ত হইয়াছে । 

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধুষ্টছ্যন্ন তাহার মাথা 
কাটিয়! আনিলেন। 

1 এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্ট! বরিত হুইন়্াছে, তাহা যদি যথার্থ 
ঘটিয়৷ থাকে, তবে ধিনি যিনি ইহাতে লিগু ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। 
্রস্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্্াত্ন। যুধিষ্টিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর 
উপর চারি অঙ্গুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাহার 
নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাঁও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা৷ এবং 
মিথ/ প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে ।_-অনস্ত নরকই ইহার 
উপযুক্ত । 

কৃষ্ণ এই মহাঁপাপের প্রবর্তক, এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয় । কিন্ত 
ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপু পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপ- 
পুণ্যই ধাঁহার সৃষ্টি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শিতে পারে না। 
এ কথ। সত্য, কিন্তু তাই বলিয়! কি, মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাহার আচরণীয় ? তিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্ঘ অবতীর্ণ" পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্মমসংস্থাপন তাহার 
উদ্দেশ ? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন ন|। তিনি গীতায় বলিয়াছেন, 

“জনকাণি কর্মখারাই সিদ্ধিলভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্থে প্রবৃত করিবার জন্ত ( দৃষ্টাঞ্রের 
দ্বারা) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে? শ্রেঠ যাহা 
মানেন, লোক তাহারই অন্থবপ্তিত হয়। হে পার্থ! জ্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই) আমার 
গ্রাগ্তব] বা অগ্রাপ্তব/ কিছুই নাই; তখাপি আমি কর্ম করি। (কেন ন! ) আমি যদি কদাচিৎ অহক্দ্রি 
হইয়! কর্পাস্নবর্তন ন! করি, তবে মনুষ্বাগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অন্বর্তী হইবে ।” | 

 শ্রীমন্তগবাগীতা, ৩ অ:) ২০-২৩। 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ দ্রোণবধ ২৪৫ 


করায় এই হতগজবৃত্তান্তটা৷ অমৌলিক বলিয়! প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা 
করিয়। দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, ছুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হুইলে, 
তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, এ অশ্বখাঁমাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু হুইটি একত্র জড়ান 
হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্‌ করিয়৷ মহাভারত হইতে উদ্ধত করিতেছি। 
. তাহ! বুঝাইবার জন্য, অগ্রে আমার বল। উচিত যে, দ্রোগ অধশ্থাযুদ্ধ করিতেছিলেন। 
মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে ব্রন্ষান্ত্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, 
যে উপায়ে যে কার্য্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের “ব্রঙ্গান্ত্রঁ বলে। এই ত্রঙ্গাস্্ 
অস্্নভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম্া, ইহাই খষিদিগের মত। ভ্রোণ 
রকষান্ত্রের বারা অস্ক্ানভিজ্ঞ সৈম্যগণকে বিনস্ করিতেছিলেন । এমন সময়ে,-- 

“বিশ্বামিত্র, জমদগ্ি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃষ্নি, গর্গ, বালখিলা, 
মরীচিপ ও ন্থান্ত ক্ষুদ্ূতর সাগ্সিক খধিগণ আঁার্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাহারে 
্হ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীস্ত্ সমাগত হুইয়! কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্থা- 
যুদ্ধ করিতেছ ; অত এব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে । তুমি আযুধ পরিত্যাগ করিয়া 
একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরপ কর্ধের অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য নছে। তুমি 
বেদবেদা ক্গবেত্তা এবং সভাধর্শপরায়ণ ; অতএব এবপ কার্ধ্য কর! তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুদ্ধ 
হইয়া আুধ পরিত্য।গপূর্বক শাখত পথে অবস্থান কর। অন্য তোমার মত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ 
হইয়াছে । হেবিপ্র! আন্তরানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্র্গান্ত্রে বিনাশ করিয়। নিতান্ত অসৎকার্য্ের অনুষ্ঠান 
করিয়াছ ; অতএব আাযুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর? আর ক্রুরকার্ষের অনুষ্ঠান কর! তোমার কর্তব্য নহে।” 

ইহাতেই ভ্রোণাচার্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিিরের নিকট অশ্বখামার সৃত্যু 
গুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বে্ব বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধুফদ্যু্কে বিনষ্ট করিবার 
উপক্রম করিলে, যছুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষটছান্সের রক্ষ। সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির 
সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। ভ্রোণও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির 
স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,_ 

ছে বীরগণ! তোমর! পরম যতরপহকারে ভ্রোণ|ভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃ্ছায় 
ড্রোথাচার্ধোর বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অগ্য সমরক্ষেত্রে জ্রুপদনন্দনের কাধ্য সন্দর্শনে 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি দ্ধ হইয়া প্রাণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব ভোমরা মিলিত হইয়! 
প্রোণের সহিত যুদ্ধারস্ত কর 1” 

এই কথার পর, পাণুবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণীভিমুখে ধাবমান হুইলেন। মহাভারত 
হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,_- 

“মুহারথ ভ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়। সমাগত বীরগণের্‌ গ্রতি মহাব্েগে গমন করিতে লাগিলেন। 


২৪৬ কষ্ণচরিত্র 


সত্যসন্ধ মহাবীর প্রোপাচার্যয মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু 
সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হতে লাগিল। মহতী উক্ক। হুর্ধ্য হইতে নিঃসৃত হই 
আলোক গ্রকাশপুর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোপাচার্ধ্যের অন্ব সকল প্রজণিত হইয়া উঠিল। রথের 
ভীষণ নিস্বন ও অঙ্থগণের অশ্পাত হুইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হুইলেন। 
তাহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লগিল। তিনি সন্দুখে ধৃষ্টহ্ায়কে অবলোকন করিয়া নিতান্ত 
উল্মন! হইলেন, এবং ব্রদ্মবাদী খষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ববক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন ।” 

পঠিক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগেরু অভিলাষের কারণপরম্পরার মধো 
অশ্বথামার মৃত্যুসম্বাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট । 

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন নী । মহাভারতকার দশ হাজার সৈম্যধ্ংসের কম কথ। 
কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাগার্য্য ত্রিশ হাজার সৈম্য বিনষ্ট করিলেন, এবং 
ধ্টহ্যন্নকে পুনর্রবার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টঢ্যুন্নকে রক্ষা করিলেন, এবং 
প্রোণাঁচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস. রথগুল! ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভায়া 
ফেলেন ) সেই পূর্বোচ্ধ ত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে (্রোণ যথার্থ আয়ুধ 
ত্যাগ করিলেন, 

“এবং ততপরে রথোপরি সমুদ্বায় অস্ত্রশস্ত্র সরিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত জীবকে 
অভয়প্রদান করিলেন। এ সময়ে মহাবীর ধৃষট্যয় রন্ধ, প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় রথে ভীষণ সশর শরামন 
অবস্থাপনপূর্ববক করবারি ধারণপূর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্যয ধুষটছায়ের 
বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্‌ হাহাকারশব্ব সমুখিত হইল। এদিকে জ্্যোতির্য় মহাতপ| দ্রোগাচার্যয 
অন্ত্রপগ্র পরিত্যাগপূর্ববক শমভাব অবলম্বন, করিয়৷ যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষুর ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। এবং মুখ ঈীঘৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থণ বিষ্টভিত ও নেত্রত্য় নিমীপিত করিয়! বিষয়াদি বাঞথ 
পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাব অবলঘ্বনপূর্ধ্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র গুকান্ধ ও পরাৎপর দেবদদেবেশ বাস্থদেবকে 
স্মরণ করত সাধুজনেরও ছুর্মভ ম্বর্গলোকে গমন করিলেন ।” 

তার পর ধৃষছ্যন্থ আসিয়। মৃতদেহের মন্তক কাটিয়! লইয়া গেলেন। 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি 
সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাথাও আছে- 
ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকর্ধ; স্থানে স্থানে ফাঁক পড়িয়াছে। ইহা! স্প$টই 
দেখা যাইতেছে যে, এই ছুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেই, দুইটির 
প্রয়োজন নাই। এক জন কবি এইরূপ দ্রইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার 
অন্তাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার, 


৮ পপ শপ | পপ | সপ | রপ্েপী শ 











_ * রথগুলা যদি “একার* মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে। 
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করিতে হয়। কোন্টি প্রক্ষিণ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাঁভারত 
হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব 
অশ্বথামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হুওয়! অসস্তব। কিন্তু যে কল সুত্র পুর্বে সংস্থাপিত 
করিয়াছি, তাহ স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে । 

আমরা বলিয়।ছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে 
একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়! স্থির হইবে, তখন কোন্টি প্রক্ষিপ্ত, তাঁহা মীমাংসার জন্ত দেখিতে 
হইবে, কোন্টি অন্য লক্ষণের দ্বার] পরস্পরবিরোধী বলিয়। বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও 
ধরা পড়িবে, সেইটিই প্ররক্ষিপ্ত বলিয়! ত্যাগ করিবেঞ্ আমরা পূর্বেবেই দেখিয়াছি যে, 
অশ্বথামাবধসংবাদ-বৃত্তীম্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্টিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত । আমরা 
ূর্বেবে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা৷ প্রক্ষিগ্ত বলিয়া 
ধরিতে হইবে ।ণ' অতএব এই অশ্ব্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্িণ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(৩) আরও একট| কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বখামার মৃত্যুসন্থাদে ভ্রোণ 
যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথ| বলাইলেন কেন ? দ্রোণের 
যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভতাবন। আছে বলিয়া? সন্তাবন। কোথা? দ্রোখ জানেন, অশ্বখাম। 
অম্র। সে কথ। অনৈসগিক বলিয়। নাহয় ছাড়িয়৷ দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার 
আমার অথব। একট। কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরপ স্বীকার 
করা যায়, তাহ! হইলেও বুঝিতে পার! যাইবে যে, কৃষ্ণ এরূপু পরামর্শ দিবার সন্তাবন। 
ছিল ন।। দড্রোণই হউক আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্ভত হইবার 
আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবেন ন| যে, অশ্বর্াম! মরিয়াছে কি? 
অশ্বথামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা! ঘটিলে জুয়াচুরি 
৩খনই সমস্ত ফজিয়া যাইবে । ৯ | 

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্য/। আমি এমত বলি না. 
যে, খধিবাক্যে দ্রোগ অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। খধিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন 
অনৈনগিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। 
ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথ। এই হইতে পারে যে, (দ্রোণ অধর্ম্মীচরণ 
করিতেছিলেন--ভীমের তীব্র তিরম্কারে তাহ! তাহার হুৃদয়লম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ 
হওয়া তাহার জাধ্য নহে-_-অপটুত! এবং ছুর্য্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় 
দোষেই দূষিত হুইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির রর করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু 
৩৪ পৃষ্াা(৬)স্থরদেখ। 

1 ৩৩-পৃষ্ঠ। (৪) হুত্র দেখ। 
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কিংবদন্তী ছিল--তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নিশ্মিত হইযাছিল। হয়ত, 
তাহাও যথার্থ ঘটন। নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটন| এই পর্য্যন্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে ভ্রুপদপুত্ 
কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহ। বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তার পর প্রবল. 
প্রতাপ প|ধাাপবংশকে ব্রঙ্গহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্থ 
হইয়াছে । ্‌ 
(৪) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাগ্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে-_ 
্যদাশ্রোষং দ্রোণম।চা্্যমেকং ধৃষ্টহায়েনাভ্যতিক্রম্য ধশ্মম্‌। 
রথোপস্থে প্রাযগতং বিশস্তং তদ1 নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥” 
অর্থ। হে সঞ্জঃ! যখন শুনিলাম ষে, এক আচার্য; দ্রোণকে ধৃষটছ্যন ধর্মাতিক্রমপূর্ববক প্রায়োপাব? 
অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই। 
অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্ট্যু্গ ভিন্ন আর কেহ অধন্মা৮র 
করে নাই। ধৃষ্টগ্যন্েরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহও করিয়াছিলেন। 
প্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে বা খমি- 
গণের বাক্যে বা ভীমের তিরম্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে 
শ্রাস্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসন্মৃত্যু ব্রঙ্গণের গ্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ। 
(৫) পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই--“দ্রোণে যুধি নিপাতিতে,” এ গড 
আর কিছুই নাই | হত গজের কথাটা! সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। 
অভিমন্যুর অধর্যুদ্ধে মৃত্যুর কথা! আছে-_দ্রোণেরও অবশ্ঠ থাকিত। গল্পট। তখন তৈয়ার 
হয় নাই, 'এজন্য নাই | 
[€৬)তার পর, দ্রোণপর্বেবের “সপ্তম ও অফ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণণ| 
আছে। তাহাতেও এই জুয়াঢুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষট্যন্্স জরোণকে 
নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই। 
(৭) আশ্বমেধিক পর্বেবে আছে যে, কৃঞ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাথমন করিলে, বন্থুদেব 
কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃ্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ববৃত্তান্ত সংক্ষেপে 
শুনাইলেন। 'দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষঃ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্ষেয ও ধুউহ্যন্ে পাচ দিন 
যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রে।ণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়৷ ধুউহান্মহস্তে নিহত হইলেন। 
বোধ হয়, এইটুকুই সত্য ; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথাথ 
কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা ব| উপন্যাপ। নিতান্তই যে উপন্থাস, তাহার সাত রকম 


প্রমাণ দিলাম। 
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কিন্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার 
কারণ কি? কারণ পূর্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা 
্রান্তিও তাই। জয়ন্্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। শটোৎকচ 
বধে কৰি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও 
বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি 
তাহাই দেখাইলেন। | 

ইহার পর, নারার়ণাস্্রমোক্ষ-পর্ববাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন ন!, নারায়ণাস্তর বৃত্তান্তট। অনৈসগিক, স্থৃতরাং পরিত্যাজ্য 
তবে এই পর্ব্বাধ্যায়ে একট। রহস্যের কথা আছে। | 

দ্রোণ নিহত হইলে, অর্জুন গুরুর জগ্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়৷ 
গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্টিরকে খুব তিরম্কার করিলেন, এবং ধৃষদ্যুন্সের নিন্দা করিলেন। 
ুধিষ্টির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অক্দর্নকে কড়া রকম কিছু 
গুনাইলেন। ধূ্ছ্যন্্ অন্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অজ্জু শিষ্য যহ্বংশীয় 
সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়! ধু্দ্যু্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধুই্যু্ন সুদ 
সমেত ফিরাইয়। দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও 
সহদেব থামাইয়। দিলেন। বিবাদট! এই যে, মিথ্যা কথ। বলিয়! ভ্রেণের সৃত্যুসাধন কর! 
কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ব লইয়া ছুই দল ছুই পক্ষে বত কথ! আছে, সব বলিলেন, কিন্তু 
কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন ন! যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ 
হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন ন|। পাঁচ হাতের কাজ ন! হইলে এমন ঘটে না। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ব 


যিনি অশ্বথামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অঙ্ষদুনকে বড় উচ্চ স্থানে 
স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষ! তাঁহার ধাণ্মিকত| অনেক বেশী, 
এইবূপ পরিচয় দিয়াছেন যাহার প্রস্তাবকর্তা কৃষ, এবং যাহা! পরিশেষে ভীম ও যুধিটির 
সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্া। কথা! বলিয়া অঙ্জন তাহাতে কিছুতেই অম্মত হইলেন ন|; 
বরং তজ্জম্য যুধিষ্টিরকে যথেষ্ট ভতগন! করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত 
হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জুন অতি মূঢ় ও পাষগু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং 
কৃষ্ণের নিকট ধর্্মোপদেশ পাইয়াই লৎপথ অবলম্বন করিতেছেন । বৃত্ান্তটা এই £__ 

৩২. 


২৫০ কৃষ্ণচরিত্র 


ড্রোণের পর কর্ণ ছূর্ধেযোধনের সেনাপতি । তাঁহার যুদ্ধে পাগুবসেন! অস্থির। 
যুধিষটির নিজ ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার, সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ ভাহাকে এরূপ সন্তাড়িত 
করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়। শিবিরে লুকায়িত হুইয়। বিছানায় 
শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্টিরকে ন। দেখিয় 
চিন্তিত হইয়া তাহার অগ্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। 
যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অরুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম 
হইলেন। কাপুরুষের স্বাবই এরই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহ! করিয় ন| 
দিলে বড় চটিয়! উঠে। ন্থৃতরাং যুধিষ্টির অন্ুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। 
শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ/কে 
গাণ্তীব শরাসন প্রদান কর। 
শুনিয়! অঙ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্টিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাস করিলেন 
তরবারি দিয় কাহাকে বধ করিবে ১ অর্জন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গণ্ভীবঞ্চ শরসন 
সমর্পণ কর, এই কথা! ধিনি আমারে কছিবেন, আমি তীহার মস্তক ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংগুত্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথ| কহিয়াছেন, 
অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য 
লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব।” 
কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হুইল-_অজঙ্ুনের মত নহে। একে ত,গান্ত্ীব অন্যকে 
দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হুইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মুঢ়তার কাজ। তার পর 
পৃজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথ| বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ করিতে 
প্রবৃ্ত হওয়! অতিশয় পাঁষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতরু গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংস! কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধা । 
কথাটা এই | সত্য পরম ধর্ম । যদি অর্জুন যুধিষ্টিরকে বধ না৷ করেন, তবে তাহাকে 
সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জুনের প্রশ্ন এই যে, সতারক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্তবা 
কিনা। অজ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি কর। কর্তব্য ?” 
কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা! বুঝাইবার পূর্বে, আমর! পাঠককে অনুরোধ করি যে, ' 
আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়। 
উত্তর দিবেন যে, এন্সপ সৃত্যের জন্য যুধিষ্তিরকে বধ কর! অন্জুর্নের কর্তব্য নহে। কৃ্ণও 





* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অন্জুর্নের ধন্ছকের নাম। উহা! দেবাত্ব, অবিন্বর 
এবং শরালন মধ্যে ভয়্বর। 
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সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 
দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর' দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হুইয়ই 
এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাঁইতে হুইবে না--বুঝাইতে হুইবে ন৷ যে, শ্রী 
ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে স্থুপঞ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি 
তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তক্মার্গাবলম্বী হইলে অজ্জ্বনও তাহার কিছুই বুঝিতেন ন|। 

কৃষ্ণ অঙ্ুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার 
পৃলমর্্ম বলিতেছি__অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা! উদ্ধৃত করিতেছি। 

তাহার প্রথম কথ! “অহিংস! পরম ধর্ম ।৮ ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে 
যে, সকল স্থানে অহিংস ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে বে, কৃষ্ণ স্বয়ং 
গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে অর্জজ্‌নকে যে উপদেশ দিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার 
বিপরীত। 

যিনি অহিংসাতত্বের যথার্থ মন্দ ন! বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। 
অহিংস! পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংস! 
করিলে অধর্্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, 
ইহা শিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্জে সহত্র সহজ অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব 
উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে 
সহত্্র সহত্কে দলিত করি। একটি শাকের পাত! ব! একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে 
রাধিয়া বাই। যদ্দি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই ; আমি তাহার 
উদ্ধারে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিছিংস! ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষ1 নাই। যে বিষধর 
সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গুহে ব| আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে 
বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাজ আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য 
লক্ষনোষ্ভত, আমি তাহাকে বিনাশ ন|! করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে । যে শত্রু 
আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্ভতাযুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে জামাকে 
বিনাশ করিবে। যে দন্থ্য ধৃতান্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গুহ প্রবেশপূর্ববক সর্বস্ব গ্রহণ 
করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ 
করাই. আমার পক্ষে ধন্মান্ুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্য। প্রমাণিত 
হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসস্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা! প্রচার 
করিতে ধর্্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্থের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে. 
বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহস্মদ, আতিলা ব৷ জজেজ, তৈমুর বা৷ নাদের, 
দ্বিতীয় ফ্রেডিক্‌ বা নপোলেয়ন্‌, পরম্ম ও পররাস্ট্রীপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তক্কর 
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লইয়। পররাজ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্্মতঃ বধ্য। 
এখানে হিংসাই ধর্ম । 


পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়! যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা৷ খেলার 
জন্যই হুউক, তাহার নিপাত অধর্্। যেমাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, 
ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়। টিপিয়! মারিল, তাহ! অধর্্ম। যে মগ বা যে কুুট 
তোমার আমার ম্যায় জীবনযাত্র৷ নির্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরস্তরী যে তাহাকে 
বধ করিয়া খায়, সে অধন্ম। আমর] বায়ুপ্রবাহের তলচারী জ্জীব; মত্ম্য, জলপ্রবাহের 
উপরিচর জীব; আমর! যে তাহাদের ধরিয়! খাই, সে অধন্ন+। 


তবে অহিংসা পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম প্রয়োজন ব্যতীত 
যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্্ম। নচে হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা 
অধন্্ন নহে; বরং পরম ধন্ম। এই কথা স্পণ্ীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে বলাকের 
ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের 
বিশেষবিনাশহেতু এক শ্াপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর “আকাশ 
হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্লরোদিগের অতি মনোরম গীত বাগ্ভ আরম 
হইল, এবং সেই ব্যাধকে ন্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।” ব্যাধের 
পুণ্য এই যে, সে হিংসাঁকারীর হিংস! করিয়াছিল। 


অহিংস পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হুইবে। তবে, ধন্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংস। 
করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আমিতেছে। 
ধর্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? 17901911০ কর্তৃক মনুব্যবধে ধন্য প্রয়োজন আছে 
বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল।' ধ্মার্থই 9 138111:010776% 
হত্যাকাণ্ড। ধর্্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বার! পৃথিবী নরশোণিত প্রবাহে 
পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্ম্বিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। 
বোধ হয়, ধর্ম প্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রাস্তিতে পড়িয়া মধ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য 
আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই। 


অর্জবনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্রক্ষাধর্াৎ 
ধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংস পরম ধর্ম, এ কথা বলিলে তাহার 
ভরাস্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা । 


সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন 
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কখনই প্রাণিহিংস! কর! কর্তব্য নহে।% . ইহার কুল তাতপর্য এই যে, অহিংস! ও সত্য, 
এই ছুইয়ের মধ্যে অহিংস! শ্রেষ্ঠ ধর্দা। ইহার অর্থ এই ঃ_ নানাবিধ পুণ্য কর্্মকে ধর 
বলিয়। গণনা কর! যায়ঃ যথা__দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি । 
ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নছে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্তব। শৌচের মাহাত্ম্য ব| 
দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহ! ন! হয়, বদি 
তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসাঁ। সত্যের স্থান তাহার 
নীচে । 


আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়। উঠিবেন। 
পাশ্চাত্যের নাকি বলিয়। থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বল। যাইতে পারে না। তা 
না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। (এমন কেহই বলিবেন ন| যে, পাঁশ্চাত্য- 
দিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষ৷ গুরুতর পাপী, অথবা 
মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোগীয় 
দগ্ডবিধিশান্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
শিষ্গণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের 
তারতম্যের কথ। হইতেছে । কোন অধর্ম্মই কোন সময়ে করিতে নাই। ন্রহত্যাও করিতে 
নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, ষদ্দি এমন অবস্থা! কাহারও . 
ঘটে যে, হয় তাহাকে মিধ্য। কথা বলিতে হুইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে 
বরং মিথ্য। কথ! বলিবে, তপাপি নরহত্যা করিবে না। বদি এরূপ ধর্্াত্মা নীতিজ্ঞ কেহ 
থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্য। করিবে, তথাপি মিথ্যা কথ! বলিবে না, তবে আমাদের 
উত্তর এই যে, তাহার ধর্ম তাছাতেই থাক, এ নারকী ধন্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়। 
কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জন ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাঁপ হুইতে 
তাহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । কিন্তু অর্ভুন বলিতে পারেন, “এ ত গেল 
তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধন্দ কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, 





ঞ যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকধিত এই ধর্মতত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত 
উদ্ধত কর! কর্তব্য । 
প্রাণিনামবধন্তাত সর্ববজ্যায়াম্মতে। মম। 
অনৃতাং ব! বদেদ্বাচং ন তু হিংস্তাৎকথঞ্চন ॥ 
পাঠক দেখিবেন, অহিংস! পরমধর্ন্ এটা কষ্ণবাক্যের ঠিক অনুযাদ লহে। ঠিক অনুবাদ-_”আমার 


মতে প্রাণিগণের অছিংসা সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ।* অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়। "অহিংস! পরমধ্* 
ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি । 


২৫৪ কৃষ্ণচরিত্র 


কিন্তু ইহ! যদি প্রচলিত ধর্ণ্ানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাস্ 
বলিয়! কলঙ্কিত হইব।” এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর যাহ, তাহ! 
বুঝ ইতেছেন। ভিনি বলিলেন, “হে ধনগ্রয়! কুরুপিতামহ ভীন্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিছুর 
ও বশম্থিনী কুস্তী যে ধর্মমরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কার্জন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। এই বলিয়৷ বলিলেন, . 


“সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়! থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।% 
সত্যতত্ব অতি ছুজ্ঞেগ্ন। জত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তৃব্য। 
এই গ্রেল স্কুলনীতি। তার পর বঞ্জিত তত্ব বলিতেছেন, 
“কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যন্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাম্বরপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা 
দোযাবহ নহে।” 
কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার 
যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
“বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্কন্থাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত মিথ্যা প্রয়োগ 
ক'রলেও পাতক হয় না।” 
এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রস্ন সিংহের অনুবাদে 
 উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে এ বিষয়ে ছুইটি শ্লোক 
আছে। ছুইটিই উদ্ধুত করিতেছি; 
৯। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবে । 
সর্বন্বসযাপহায়ে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥ 
২। বিবাহুকালে রতিসম্্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। 
বিপ্রন্ত চার্থে হানৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্তাঙরপীতকানি ॥ 
এই ছুইটি প্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম ক্লোকটিতে ব্রাঙ্মণের কথা নাই, এই 
প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দ্রুইটি 
শ্লোকের প্রয়োজন কি? 


ইহার উত্তর এই যে,. এই. ছুইটিই অস্থাত্র হইতে উদ্ধ,ত--034০%৯৮০7--কৃফের 
নিজোক্তি নহে। সংস্কতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় বে, অস্থাত্র হইতে বচন ধৃত 


শপ আপ উপ পা স্ জ স্প ৭৮ ০০ পিসি শী শশী শিস্পেস্প পা পাস শপ জপ পচ 





*ণ্ন সত্যানিদ্ধতে পরম ।” ইতিপুর্ব্বে রুষ বলিয়াছেন, "প্রাণিনামবধস্তাত সর্ধজ্যারাম্মতে। মম।” 
এই ছুইটি কথা পরম্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কের মত, আর একটি ভীক্মািকথিত প্রচলিত 
ধর্মুনীতি । 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ; কৃষ্চকণিত ধর্্মতত্ব ৫৫ 


হয়, কিন্তু স্পট করিয়া বল। হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা- 
পর্ধাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থাস্তরে দিয়াছি। ৃ 
আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়। বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অগ্থাত্র হইতে 
ধৃত। দ্বিতীয় শ্লে(কটি, যথ|-_“বিবাহকালে রতিসম্প্রায়োগে” ইত্যাদি_-ইহ। বশিষ্ঠের বচন। 
পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহ| দেখিবেন ; ইহ| মহাভারতের আদিপর্বের, 
৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্টের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবপ্তিত হুইয়। 
উদ্ধত হইয়াছে, যথ।__ 
ন নর্শযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্ীযু রাজন্ন বিবাহকালে । 
গ্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্তাহুরপাতকানি ॥ 
চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথ। এখানে নাই, তথাপি বশিষ্টের সেই “পঞ্চান্‌াগ্তাছুর- 
পাতকানি” আছে। প্রচলিত ব5ন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়! যায়। 
প্রথম শ্লোকটির পূর্ববগামী 'প্লেকের সহিত লিখিতেছি; 
( ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
( খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চপ্যনৃতং ভবে ॥ 
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
(ঘ) সর্বন্ব্তাপহারে চ বক্তব্যমনূতং ভবেৎ ॥ 
এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্বব হইতে একটি (১৩৮৪৪) গ্লেক উদ্ধত করিতেছি__ 
কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই। 
(5) প্রাণাস্তিকে বিবাহে চ বক্ব্যমনৃতং ভবেং। 
(ছ) অনুতেন ভবেৎ সত্যং সতে]নৈবানৃতং ভবে ॥ 
পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ)(ছ) একই। শবগুলিও প্রায় একই। 
অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন। 
ইহা কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহ! বলিতেছেন ন|; 
ভীত্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের অনুমোদিত হউক বা ন। 
হউক, কেন তিনি ইহা অর্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। ম্ৃতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ 
নীতির ঘাথা্যাযাথাথ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না । 

. -কিন্তু আসল কথ! বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থ।- 
বিশেষে সত্য মিথ্য। হয় এবং মিধ্য| লত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রয়োক্তব্য |. 
এ কথা তিনি পরে বলিতেছেন। . 

প্রথমে বিচারধ্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথা। হয়? ইহার স্মুল 


২৫৬ কৃষ্ণচরিত্র 


উত্তর এই যে, যাহা ধর্ম্দানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্ের অনুমোদিত, তাহাই 
মিথ্যা। .ধর্্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্ম্মানুমোদিত সতা নাই। তবে সত্যাসত্য 
মীমাংস৷ ধর্ম্মাধর্্মী মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকু্ণ প্রথমে ধর্্মতব 
নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদ্ারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 
বলিতেছেন, 

“ধর্ম ও অধর্্ম তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিঃই আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও 
নিত,স্ত ছুর্ব্বোধ ধশ্মের নির্ণয় করিতে হয়।” 

ইহার অপেক্ষ1! উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর, 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্দের প্রমাণ বলিয়া! নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না) 
কিন্ত শ্রুতিতে সমস্ত ধর্দতত্ব নির্দিষ্ট নাই; এই জন্ত অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” 

এই কথাটা লইয়৷ আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। ধাঁহার| বলেন যে, যাহ। 
দৈঝোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হুউক,২-তাহাতে যাহা আছে, তাহাই 
ধর্্ম-_তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই-তীহারা আজিও বড় বল্বান। তীহাদের মতে 
ধর্ম দৈবোক্তিনির্দি্উ, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথ! মনুঘ্তজাতির উন্নতির পথে বড় 
ছুরুত্বী্য কপ্টক। আমাদের দেশের কথা দুরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত 
উন্নতির পথ রোধ করিতেছে । আমাদের দেশের অবনতির ইছা একটি প্রধান কারণ। 
আজিও ভারতবর্ষের ধর্মভতান বেদ ও মনুযাজ্ঞবন্থ্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ ;- অনুমানের পথ 
নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শরীক লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি- 
প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দরসমাজের ধন্মভ্জান দেখিয়। বিষঞমনে সেই 
শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছ। করে । রি 

কিন্ত অনুমানের একট! মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মুলের 
উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধুূমবান্‌ পর্ববত বহ্িমান্ও বটে, তেমনি এমন একটা লক্ষণ 
চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ষ্মটা ধন্ম বটে। শ্রীক্ণ তাহার লক্ষণ 
নির্দি$ করিতেছেন। 

“ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে রলিয়! ধর্নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব বন্দর! গ্রাণিগণের 
রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম |” 

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধন্মের লক্ষণনির্দেশ। কথাটায়, এখনকার 11৩71১6 9061)021, 
9৩০১8, 4] ইতি অপপ্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন ন| জানিশ 
কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ-_-বড় 818115:1) রকমের ধন্মণ। বড় 
৩৮105 রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থাস্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধন্ম তত্ব ছিতবাদ হইতে 
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বিযুক্ত করা যাঁয় না;_জগদীশ্বরের সার্ববভৌতিকত্ব এবং সর্ববময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত 
করিতে হয়। সক্কীর্ণ শ্রীষধর্ম্দের সঙ্গে হিতবাঁদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্দে 
বলে যে, জীশ্বর সর্ববড়ৃতে আছেন, হিতবাদ সে ধন্মের প্রকৃত অংশ । এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ 
ধর্মলক্ষণ । 

পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধন্ম্ানুমোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধর্্মানুমোদিত নহে, 
তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহ! সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহ! লোকের অহিতকর, 
তাহাই মিথ্যা । এই অর্থে, যা! লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মমত: মিথ্য! হইতে পারে ; এবং 
যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহ। ধর্মমত সত্য হইতে পারে । এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যন্বরূপ 
এবং সত্য ও মিথ্যাস্বরূপ হয়। 

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে 
কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাঁা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন 
করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্য। সত্যস্বরূপ হয়। 

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অঙ্জুনকে 
শুনাইয়। ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই, 

“কৌশিক না:ম এক বহৃশ্রুত তপব্বিশ্রেষঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদুরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস 
করিতেন। এ ব্রাহ্মণ সর্বদা! সত্যবাক্য গ্রয়োগরূপ ব্রত অবলক্বনপূর্ববক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়! বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দ্থযভয়ে ভীত হুইয়। বনমধ্যে গ্রবেশ করিলে, দন্্যুরাও ক্রোধভরে 
যত্সসহকারে সেই ননে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সতাবাদী কৌশিকের সমীপে সমৃপস্থিত হইয়া 
কছিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়া ছিল তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, 
যদি আপনি তাহা অবগত . থার্কেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্থ্যগণকর্তৃক এইরূপ 
জিজ্ঞাসিত হইয়। সতাপালনার্ঘে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত 
অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন নেই জ্কুরকর্শ। দস্যগণ তাহাদের অগ্রসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সুক্ধধর্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া 
ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন ।” 

এ স্থলে ইহা! অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহার! দস্থ্য ; 
পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্ঠ--নহিলে তাহার কোন পাঁপই নাই। যদি 
তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বার! পাপাঁচরণ করিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট 
শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য 
নহে। নৃতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত জম্প্রদায়ের নিকট নিম্দিতই হইতে পারে। বাহারা 
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২৫৮ কৃষণচরিত্র 
ইহার নিন্দ| করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি ন1), তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করি, 
কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত 
ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন--সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্থারা 
মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা কর! উচিত ছিল। তাহাতেও 
আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাম্ত এই, ঈদৃশ ধন্ম পৃথিবীতে সাধারণত; 
চলিবার সত্তাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের 
মনে পড়িল। মহধষি কপিল বলিয়াছেন, “নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেইপ্যনুপদেশঃ1৮% 
এরূপ ধন্মপ্রচার চেষ্টা নিচ্ষল বলিয়। বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম 
সৌভাগ্য। 

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা! এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, 

অবশ্তং কুঞ্জিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকূজতঃ। 

তাহা! হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়| জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি 
এইরূপ ধন্ম তত্ব বুঝেন, তাহার ধন্ম বাদ যথার্থই হউক, অবধার্থ ই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে। 

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোন্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, 
হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা! শপথ করাও ধর্ম । ধিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি 
এই ত্যতত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
নহিলে ধে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ন্ঘ; এবং 
তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্য! বলে, সে অধন্মণকরে। 

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধার্ণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা 
আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্চরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে 
আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যের যে কারণে বলেন যে, 
সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্ধ্য নহে, তাহার মূলে একট গুরুতর 
কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধন্ম-_সত্য যেখানে মনুষ্ের হিতকারী, 
সেইখানেই ধন্ম আর যেখানে মনুষ্বের হিতকারী নয়, সেখানে অধশ্ম, ইহাই যদি ধর্ম 
হয়, তাহ! হুইলে মনুস্যজীবন এবং মনুষ্যসমাঞ্জ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়েযে 
লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যাঁয়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য 
অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংস। কে করিবে? যে সে নীম্লাংস 
করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধন্মাঁনুমোদিত হইতে পারে 
7 & প্রথম অধ্যায়,» হপ্র। নন 
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না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য ; কাহারও সম্পর্ণ নছে। বিচারশক্তি 
অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের ধেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, 
মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধণন্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্জীতি 
সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবন| | 

প্রাচীন হিন্দু খধিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাহার! বিশেষ 
করিয়া বিধান করিয়! দিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে 
ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি খধিদিগেরও 
মতও সেই প্রকার। তীহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহ! ধন্মনুমত 
কিনা, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকধিত সত্যতত্ব পরিস্ফুট করাই 
আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ম্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি 
বাতীত, এই সাধারণ বিধি কার্ষ্য পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। 
কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থ! নির্দেশ করিলেই 
লোককে ধন্মনুমত সত্যাচরণ বুঝান যায় ন|। তিনি ততুপরিবর্তে কি জন্য, এবং কিরূপ 
অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙবন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমর। তাহা স্পন্ভীকৃত 
করিতেছি। 

দান, তপ, শৌচ, আজ ব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্ধাকে ধর্ম বল! যায়। ইছার 
সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্্ম। অনুপযুক্ত 
প্রয়োগ ব। ব্যবহারই অধন্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বলিতেছেন, “সমর্থ 
হইলেও চৌরাদিকে ধন দান কর! কদাপি কর্তব্য নহে। পাঁপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে 
অধন্্দাচরণ নিবন্ধন দ্াতারও নিতীস্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ । 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার ষে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্বৃত করিয়াছি, আর 
একটি এই ; 

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ 
করাই শ্রেয়; | সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যন্বরূপ হয় ।” 

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্শশান্্র হইতে প্রাণাতযয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথ! পুনরুক্ত 
হইয়াছে। 

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য এইরূপ বুঝ! গেল যে, 

১। যাহা ধর্্মানুমোদিত, তাহাই সতা, বাহা ধর্ম্বিরুত্ধ: তাহ! অসত্য । 

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহা ই ধর্ম । 

$। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য । যাহ! তদ্বিরুত্ব, তাহা১অসতা । 


২৬০ কৃষ্ণচরিত্র 


৪। এইরূপ সত্য সর্ববদ। সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য। 

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট সত্যতত্ব কোথাও কৰিং 
হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমর! কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রত 
আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর। 

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, “যদ্দারা লোকরক্ষ। ব। লোকহিত সাধিত য় 
তাহাই ধর্ম, আমর! যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দধর্ম্ের মূলন্বরূপ গ্রহণ করিতে 
পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুঞ্জাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাই 
হইলে, যে উপধর্ম্মের ভম্মরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধদ্্ম প্রোথিত হইয় 
আছে, তাহা অনল্লকালে কোথায় উড়িয়! যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয় 
অনর্থক সামধ্যবায় ও নিক্ষল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সঙকন্ম+ও জদনুষ্ঠান 
হিন্দুসমাজ প্রভান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের 
বিঘ্বেষ ও অনিষটচেষ্টা আর থাকে না। আমর! মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়। 
শুলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত-_লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ব মলমাসতত্ব প্রভৃতি 
আটাইশ তন্বের কচকচিতে মন্্মুখ্ধ । আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্‌ জাতি 
অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দ 
একত্রিত হুইয়া, নমে। ভগবতে বাস্থৃদেবায় বলিয়! কৃষ্ণপাদপন্মে প্রণাম করিয়া, তদুপদিফ 
এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব ।% তাহ! হইলে নিশ্চিতই আমর! জাতীয় উন্নতি 
সাধিত করিতে পারিব । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
চে 
কর্ণবধ 


অঞ্ছুন কৃষ্ণের কথ! বুঝিলেন, কিন্তু অর্জ ন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞ! রক্ষ। করিবার জন্য 
ব্যাকুল। অতএব যাহাতে ছুই দিক্‌ রক্ষ। হয়, এ্ুঞচকে তাহার উপায় অবধাঁরশ করিতে 
বলিলেন। 

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যস্বরূপ। তুমি যুধিটিরকে অপমান: 
সুচক একটা কথ! ধল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জুন তখন 
যুধিষিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভণ্সিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে 
ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাঁপ করিয়াছি 


সপ পি -_.: লজ পা সা পসরা সস নিপা এ+ পা রি 


. * বেন্টামের কথা এ গুনিল--কৃষ্চের কথা ভারতবর্ষ গুনিবে না 
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অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়৷ আবার অসি নিক্ষোধিত করিলেন। কৃষ্ণ তাহারও 
ৃত্যুর সোজা! ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মশ্নাঘা সজ্জনের মৃত্যস্বরূপ। কথাট।! কিছুমাত্র 
অন্তায় নহে। অঞ্জন তখন অনেক আত্মশ্ন/ঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল। 

কৃষ্ণ, অর্জনের সারখি, কিন্তু যেমন অজ্জ্ুনের অঙ্খের ঘস্তা, তেমনি এখন স্বয়ং 
অর্দুনেরও নিয়ন্ত।। কখনও অঙ্ছুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় 
অর্জন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জজ.নকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন। 

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সুত্রপাত 
হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জনের প্রতিষোদ্ধ!। ভীমার্ডুন নকুল সহদেব চারি জনে 
যুধিিরের জন্য দিথিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্য্োধনের জন্য দিথিজয় করিয়াছিল । 
অর্জন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ ভ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য । অর্জুনের যেমন গাণ্ীব ধনু 
ছিল, কর্ণের তদপেক্ষ! উত্কৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য 
কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যাক্সে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বছদিন 
হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জন ভীক্সপ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্রশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার 
দৃঢ় যত্ু। কুস্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জঙ্মবৃতস্ত অবগত করিয়া, উহার নিকট আর পাঁচটি 
পুত্রের প্রাণ ভিক্ষ। চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষ! মাতাকে 
দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাহাকে বধ করিবেন, ন| 
হয় তীহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহ! নিশ্চিত জানাইলেন। 

সেই মহাযুজ্ধে অষ্ঠ অর্জভনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে 
ুধিষ্টিরের শিবিরে লইয়া! আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জূনকে যুধিষ্িরের সন্ধানে যাইতে 
বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ ন1 করিয়! অঙ্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ 
জিদ করিয়। তাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত 
দ্ধ করিয়। পরিশ্রীন্ত হউন, অর্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজন্থী হউন। 
এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া! যাইবার সময়ে আরও অর্জনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অজ্জুর্নের বীরত্বের 
প্রশংসা করিলেন, এবং তীহার পূর্ববকৃত অতিহুধধর্ধ কাঁ্য সকল ল্পরণ করাইয়। দিলেন। 
ভ্রোপদীর অপমান, অভিমন্যুর অগ্ভায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণগুবপীড়ন বৃত্তাস্ত সকল 
স্মরণ করায়! দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োক্ষন 
নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, "পূর্বের বিষুঃ যেমন দানবগণকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন” “পুর্বে দাঁনবগণ বিষু কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যার্দি বাক্যে বুঝিতে পারি 
যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিঞুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবদ্ধে- কোন 
অধিকার প্রকাশ করেন না, ইছা। প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ । দ্বিতীয় স্বরে, অন্য ভাব। 


২৬২ ' কৃঞ্চচরিত্র 


পরে . কর্ণার্জরনের যুদ্ধ আরম্ত হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। 
কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জনকে রক্ষ! করিয়াছিলেন । অর্জুন 
উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জনের রথ ভূমিতে কিঞিৎ 
বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়৷ পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাচিয়া গেল; 
কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হুইত। কথাটা 
সমালোচনার যোগ্য নছে। তবে কৃষ্ণের সারধ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখ! যায়। 


যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহ! তুলিবার জন্য 
মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জুনের কাছে তিনি 
ক্ষম] প্রার্থনা করিলেন। অঙ্ভুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখ] যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার 
পর আবার রথে উঠিয়। পূর্বববণথ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষম। 
প্রার্থনাকালে তিনি অকঙ্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্মমত; তিনি এ সময়ের জন্য 
কর্ণকে ক্ষম! করিতে বাধ্য ; কৃষ্ণ অধন্মের শাস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন, 


"হে সৃতপুত্র ! তুমি ভাগাক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়ের| ছুঃখে নিমগ্ধ হুইয়! প্রায়ই 
দৈবকে নিন্দা করিয়। থাকে; আপনাদিগের ছুক্শ্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, হুর্ষ্যোধন, 
ছঃশাসন ও শকুনি তোমার মতাম্ুদারে একব্ত্রা ভ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার 
ধর্ম কোথায় ছিল? যখন ছুষ্ট শকুনি ছুরভিসন্ধিপরতন্ত্র হুইয়! তোমার অন্ুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ রা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাঙ্গা দুর্য্যোধন 
তোমার মতানুযা্ী হই ভীমসেনকে বিষালন ভোজন করাইগ়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? 
ষখন তৃমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রহপ্ত পাওবগণকে দ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রধান করিয়াছিল, 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যধন তুমি সভ।মধ্যে ছুঃশাসনের বশীভূত রজস্বল! ভ্ৌপদীরে, হে 
কফে| পাওবগণ বিনষ্ট হই শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষুণে তৃমি অন্ত পতিরে বরণ কর, এই 
কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্ধয ব্যক্তির! তারে নিরপরাধে ক্লেশ গ্রদান করিলে উপেক্ষা 
করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্ররপূর্ব্বক 
পাগুবগণকে দ্যুতকীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন 
তুমি মগারধগণ-সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যরে পরিবেষ্টন পুর্বাক বিনাশ করিয়াছিলে, তগন তোমার ধর্ম 
কোথায় ছিল? হেকর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকাগে অধর্্ান্ষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর ধর্ম 
করিয়া তালুদেশ শু করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্মপরায়ণ হইলেও জীবন সন্বে মুক্কিলা্ভ করিতে 
সমর্থ হইবে, ইহা! কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধদেশ।ধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দুাতকীড়ায় 
পরাজিত হুইয়! পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তন্ত্র ধর্শপরারণ পাওযগণও ভূজবলে সোমদিগের সহিত 
শত্রগণকে বিনাশ করত রাঁজাঙাঁভ করিবেন। * ধুতরা্রতনয়গণ অনশ্ুই ধর্সংরক্ষিত পাঁধগণের 'ছণডে 


নিহত হইবে ।” 


বষ্ঠ খণ্ড ; অউম পরিচ্ছেদ ; দর্য্যোধনবধ ২৬৪ 


কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্ববমত যুদ্ধ 
করিয়া, অর্জুনবাণে নিহত হইলেন। 


অগ্ম পরিচ্ছেদ 
ছুধে্যোধনবধ 


কর্ণ মরিলে, দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ববদিনের যুদ্ধে যুধিষ্টির 
ক্ষত্রিয় হইয়। কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত কর! নিতান্ত 
আবশ্বক। সর্ববদর্শা কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন । তিনিও 
সাহস করিয়৷ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়। তাহাকে বধ করিলেন। 

সেই দিন অমস্ত কৌরবসৈম্য পাগুবগণ কতৃক নিহত হইল। ঢুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও 
অশ্বথামা, যছুবংশীয় কৃতবন্দা এবং স্বয়ং দূর্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহ্িলেন। 
দূ্য্যোধন পলাইয়। গিয়। দ্ৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়৷ রহিল। পাগুবগণ খুঁজিয়া সেখানে তাহাকে 
ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না। 

যুধিষ্টিরের চিরকাল স্ুলবুদ্ধি, সেই স্ষুলবুদ্ধির জন্যই পাগুবদিগের এত কষ্ট। তিনি 
এই সময়ে সেই অপূর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি ছুর্য্যোধনকে বলিলেন, প্তুমি 
অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপুর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়৷ যুদ্ধ কর। 
আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ববক. যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, 
তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদ্ধায় রাজ্য তোমার হইবে ।” 
হুর্য্যোধন বলিলেন, আমি. গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন 
পাণুবই দুর্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অগ্য কোন পাগুবকে যুদ্ধে আহৃত করিলে, 
পাণডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই 
বলদৃপ্ত ; যুধিষ্টিরকে ভপনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য তিনি বিশিউ 
প্রকারে নির্ববাহ করিলেন। | 

দুর্য্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্টিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। 
দুর্য্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ 
করিব। তখন ভীমই গদ। লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হুইয়াছে, ভীম ছুর্য্যোধনেই 
সর্ববদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং ববাবরই দুর্ধ্যোধনই গদাযুন্ধে 
ভীমের, নিকট পরাভব প্রাপ্ত হুইয়াছে। কিন্তু আজ স্থুর উঠিল যে, ভীম গদাুদ্ধে 


২৩৪ কঞ্চচরিত্র 

ছর্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভৃতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ 
প্রতিজ্ঞা। সভাপর্ক্বে যখন দৃ[তক্রীড়ার পর, ছুর্য্যোধন প্রৌপদীকে জিতিয়৷ লইল, তখন 
ছঃশাসন একবন্ত্রা রজস্বলা ভ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়। সভামধ্যে আনিয়া! বিনা 
করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা; করিয়াছিলেন যে, আমি ছুঃশাঁসনকে বধ করিয়া তাহার 
বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানত্ুল্য বিকট রণস্থলে ছুঃশাঁসনকে নিহত করিয়া 
রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া! বলিয়াছিলেন, আমি 
অন্ত পান করিলাম। ছূর্যযোধন সেই সভামধ্যে “হানিতে হাসিতে দ্রোৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করতঃ বসন উত্তোলনপূর্ববক সর্ববলক্ষণসম্পন্ন বন্তুতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশগুণ্ডের ন্থায় 
স্বীয় মধ্য উরু তাহাকে দেখাইলেন।” তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে 
গদাঘাতে এ উরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই। 


আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হুইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক__ 
গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই-_তাহা! হইলে অন্যায় যুদদ 
করা হয়। ন্যারযুদ্ধে ভীম হূর্য্যোধনকে মান্িতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না। 


যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে 
মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাণ্ড কি? যে বৃকোদর দ্রোণভয়ে মি্যাপ্রবঞ্চনার 
সময়ে প্রধান উদ্ভোগী বলিয়! চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের 
উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরাপ কিছু হইল না। ভীম উরুভজের প্রতিজ্ঞ 
ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি ( এখানে ভাহারই হাত দেখা যায়) 
চরিত্রের স্সঙ্গতি রক্ষণে জম্পূর্ণ অমনোযোগী । তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র 
হুসঙ্জতি রাখিলেন না; অর্জজুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া *গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে 
হইবে; আর যে পরমধাম্মিক অর্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাহার অস্ত্রগুরু, ধর্মের আচার্যা, 
সরা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি 
একফণে স্বেচ্ছা ক্রমে অন্যায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাট। কৃষ্ণ হইতে 
উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাট। এই প্রকারে উঠিল__ 


অর্জন ভীম-দর্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়! কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে 
গদাযুদ্ধে কে শ্রেন্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্ত দর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ত ও 
নৈপুণা অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে 
শত্রগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিন্ত বলিয়৷ বিবেচনা! করিতে 
হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস' সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই 
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পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম ছূর্য্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার ন। করেন, 
তবে দুর্ষেযোখন জয়ী হুইয়। যুধিষ্টিরের কথামত পুনর্ববার রাজ্যলাভ করিবে। 
কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়! অজ্জুন "স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত 


করিলেন।” তার পর ভীম ছুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাঁতিত করিলেন। 
যেমন ন্যায় ইশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় 
স্তরের কবির উদ্দেশ্য | 


যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে 
তাহার শিষ্য । কিন্তু দুর্য্যোধনই প্রিয়তর। রেবত্ীবল্পভ সর্ধবদাই ছুর্য্যোধনের পক্ষপাতী । 
এক্ষণে ছুর্য্যোধন, ভীম কর্তৃক অগ্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাঙ্গল 
উঠাইয়! তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাল্য যে, বলরামের ক্বন্ধে সর্বদাই 
লাঙল, এই জন্য তাহার নাম হলধর। কেন তাহার এ বিড়ম্বনা, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা 
করেন, তবে তাহ্নার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাঁই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় 
বিনয় করিয়া! কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন 
ন।। রাগ করিয়৷ সে স্থান ত্যাগ করিয়! চলিয়া! গেলেন । 


তার পর একট! বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল । ভীম, মিপাতিত ছুর্যোধনের মাথায় 
পদাঘ।ত করিতেছিলেন। যুধিষ্টির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। 
কুদঃ তাহাকে এই কদর্ধ্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়! তাহাকে নিবারণ ন1 করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে 
তির্কার করিলেন। এদিকে, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ ছৃর্য্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর 
প্রশংসা ও দুর্য্যোধনের প্রতি কটুক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, র | 


“মৃতকল্প শক্রর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কর! কর্তব্য নছে।” 
কৃষ্ণের এই সকল কথ| কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহ! 
গ্রস্থমধ্যে পাই, তাহ। অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার । 


প্রথম আশ্চর্ধ্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, “মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য 
প্রয়োগ করা কর্তবা নহে।” কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্য্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। 


ুর্য্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চধ্য ব্যাপার। ছূর্য্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোর 
হয়! পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষের কটুক্তি শুনিয়। কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, 
“হে কংস্দাসতনয় | খনঞয় তোমার বাক্যা্গসারে বুকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সক্ষেত করাতে 


ভীমসেন অধর্শযুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হুইতেছ না। তোমার অন্তার 
৩৪ | 


২৬৬ কৃষ্ণচরিত্র 


উপায় দ্বারাই গ্রতিদিন ধর্শযুদ্ধে প্রবৃত সহ নরপতি নিহত হইয়াঙেন।* তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয় 
পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অর্থখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্যযকে অন্থপন 
পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে ছর।স্মা ধৃষ্টঘ্যয় তোমার সমক্ষে আচার্ধযকে নিত করিতে 
উদ্ধত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই। কর্ণ অক্জুনেন্র বিনাশার্থ বহুদিন অতি বত্বসহকারে যে শি 
রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে দেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ ॥ 
সাত্যকি তোমারই প্রবর্তন।পরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন |ধা মহাবীর 
কর্ণ অর্জুনবধে সমুগ্তত হট্লে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ।১ এবং পরিশেষে হৃতপুজের 
রথচক্র তৃগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রো্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তমন্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জুন ছ্বার। তাহার 
বিনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াই।২ অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নিলজ্জ আর কে আছে? 
দ্বেখ, তোমরা যদি ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্তায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্ঘ 
হইতে না। তোমার অনার্য উপায় প্রভাবেই আমণ! শ্বধন্মাস্থগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম ।' 


এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনে!ট দিলাম, পাঠকের ততপ্রতি 
মনোযোগ করিতে হইাব। বাক্যগুলি জম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পর্ণ মিথ্যা তিরম্কার 
মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, ছুর্য্যোধনের উত্তর আশ্র্য্য। 

তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, 
তিনি গনম্তীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহার কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে 
শিশুপালকৃত অসহা নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহা করিয়াছিলেন। বিশেষ, ছৃর্ষে্াধন 
এখন মুমুষু, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটুক্তি 
করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা! করেন। তথাপি কৃষ্ণ দৃ্্যোধনকৃত তির্কারের উত্তরও 
করিলেন, এবং বি করিলেন। বর যানি পাপাচার সকল সিডি ট্বা 


পা সপ । তিল স্পা টিন লরি কয রি রি বাহ টি 


* এরূপ বিবেচন! জি! কারণ মহাভারতে কোথাও নাই৷ কোন টং ন]। 

1 কৃষ্ণ ইছার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই। 

£ শত্রকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন? 

$ কৃ তজ্জন্ত কোন যত্ধ বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের 
অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোতকচের প্রতি শি প্রয়োগ করিলেন । 

দা কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।. এমন কথা মহাভারতে কোথা নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত 
করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

১। সে কৌশল, নিজপদবলে রথচক্র ভৃপ্রোধিত কর1। এ উপায় অতি স্ঠাষ্য এবং সারধির ধর, 
রথীর রক্ষা । 

২। কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে রুষ্ক্কৃত কোন কৌশলের কথ! নাই। যু অর্জন 
কর্ণকে নিহুত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে। 
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উপসংহারে বলিলেন, «বিস্তর অকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলগ্ডোগ 
কর।” 

উত্তরে ছুর্য্যোধন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, বিধিপুর্ববক মান, সসাগরা বসুন্ধরার 
শাঁসন, বিপক্ষগণের মন্তকোপরি অবস্থান, অগ্য ভূপালের ভুল দেবভোগ্য স্থুখসস্তোগ, 
ও অত্যুত্কৃষ্ এই্র্ধ্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রীর্থনীয় সমরমৃত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি 
্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিন্তে সৃতকল্প হইয়! 
এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।” 

এই উত্তর আশ্চর্য নহে। যে সর্বস্বপণ করিয়। হারিয়াছে, সে যদি দুধ্যোধনের 
মত দাস্তিক হয়, তবে সে যে জয়ী শক্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হাঁরিয়াছ, 
ইহা আশ্চর্য্য নহে। দুর্য্যোধন এইরূপ কথ! হ্রদে থাঁকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে 
স্ব্গলাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্ববাপেক্ষ। 
আশ্র্ধ্য। এই কথ! বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে স্থগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
গন্ধর্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্দরা সকল রাজ! দুধ্যোধনের যশোগান করিতে আর্ত 
করিলেন। সিদ্ধগণ তাহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ 
মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙমগুল ও নভোমগুল সুনিম্মল হইল। তখন 
বান্দেবপ্রমুখ পাগুবগণ সেই ছুর্য্যোধনের সম্মানসূচক অন্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া 
সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাহার! ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ তূঁরিশ্রবারে অধশ্বযুদ্ধে বিনাশ 
করিয়াছেন, এই কথা শ্রুবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।” 

ধিনি মহাঁভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্ম। বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন, উাহার 
এরূপ অন্ভুত সম্মান )3 সাধুবাদ, আর যাহারা সকল ধর্্াত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্্াত্মা বলিয়। বর্ণিত 
হইয়াছেন, তাহাদের এই অধন্দীচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য্য । সিদ্ধগণ, 
অপ্নরোগণ, দেবগণ মিলিয় প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্মা! ভ্র্যোধন ধর্্মাত্বা, আর কৃষ্ণপাগ্ডব 
মহীপাঁপিষ্ঠ | ইহা! মহাভারতে আশ্চধ্য, কেন না, ইহা! সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। 
সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বার এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়। 
বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্য্যোধনের অধর্্ম ও কৃষ্ণ পাঁগুবদিগের ধর্ম কীর্তন । 
রসের উপর রসের কথ।, তাহার! ছূর্য্যোধন-মুখে শুনিলেন যে, তীহার। ভীক্ষ, দ্রোণ, কর্ণ ও 
ভূরিশ্ররাকে অধর্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
এত কাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, 
শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীহারা জানিতেন যে, ভীত্ম বা কর্ণকে তাহার! কোন 
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প্রকার অধর করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু দূর্যোধন বলিতেছে, তোমর! অধর 
করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তাহার! জ্গানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তীহারা কেহই বধ করেন নাই-_সাতাকি 
করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন 
পরমশক্র দূর্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়া, আর তোমরাই অধর্ম্মাচরণ করিয়া 
তখন গোবেচার! পাণগুবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তাহারাই মারিয়াছেন, এবং 
তাহারাই অধর্দ করিয়াছেন; কাজেই তাহার! ভদ্রলোকের মত কদিতে আনন্ত করিলেন। 
এ ছাই ভম্ম মাথামুণ্ডের সমালোচন! বিড়ন্বন| মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের 
বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া! যায়, তাহাই খধিবাক্য, অ্রান্ত, শিরোধার্যা। 
কাজেই এ বিড়ম্বন। স্বেচ্ছাপূর্ববক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। 

আশ্চর্য্য কথাগুলা এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধর্ম্মাটরণ জন্য লজ্জিত 
হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নিলজ্জভাবে পাগুবদিগের কাছে সেই পাঁপাচরণ জনয 
আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন ।% 

বলা বাহুল্য যে, দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমোঁলিক। জ্রোণবধাি 
যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসন্ত 
যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বল! আবশ্যক যে, এখানে 
দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা! যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোঁধ কর! 
যায়। দ্বিতীয় স্তরের কৰি রুষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদ্বেষক। শৈবাদি অবৈষ্ণব ব| 
বৈষ্ণবদেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। 
তীহারা কেহ এখানে গ্রস্থকার, ইহাই সম্তব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসন্তব 
.. » বথা, *ভীনপরমুখ মহারথগণ ও রাজ ছর্ষ্যোধন অসাধারপ নমরবিশীরদ ছিদ্নে ভোম ক 
তাহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুঠানপরতঃ 
হইয়। অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি । আমি যদি 
এরূপ কুটিল ব্যবস্থার ন| করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত 
না। দেখ, ভীম্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমগলে অতিরথ বলিয়া গ্রথিত আছেন। লোকপালগদ 
সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রানত 
গদাধারী এই ছুর্যে/াধনকে দণ্ডধারী কৃতাস্তও ধ্শাযদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে 
অসৎ উপায় অবলঘনপূর্ববক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবগ্তক নাই। 
এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শক্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কুট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা দুর 
কুটযদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া অন্ুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন? তীহাদের অন্থকরণ কর! সকলেরই কর্তব্য” 
এমন শিলক্ষি অধর্ম আর কোথাও গুন! যায় না। 
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নহে। নিন্দাচ্ছলে স্ততি করা ভারতবর্ধীয় কবিদের একট। বিদ্যার মধ্যে।& এ তাও 
হইতে পারে। 

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাঁই যে, , ছৃষ্টোধন অশখামা'র টি 
বলিতেছেন, “আমি অমিততেজ। বান্্দেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি 
আমারে ক্ষত্রিয়ধর্মা হইতে পরিভরষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার 
প্রয়েজন কি ?” 

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়। বিড়ম্বন। নয় ? 
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. যুদ্ধশেষ 


অন্যায় যুদ্ধে দুর্ষেচাধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্টিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাব- 
শ।লিনী গান্ধারী শুনিয়। পাগুবর্দিগকে ভম্ম করিয়া! ফেলিবেন। এজন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ 
করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্র ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আম্থন । 

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্টির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তুমি 
অবায়, এবং লোকের স্ষ্টি ও সংহারকর্তা।” ইহার কিছু পূর্বেই অঙ্জুনের রথ হইতে 
কুষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জ্বলিয়! গিয়াছিল। অর্জুনের জিজ্ঞাস। মতে কৃষ্ণ বলিলেন, 
*্ক্ষানপ্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলাম বলিয়! এ কাল পর্যন্ত দগ্ধ হয় নাই।” অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিঞুু। ইহা 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর। , 

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়। ধৃতরাষ্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধত করা ব 
সমালোচনার যোগ্য কোন কথ! নাই। 


০ 





* একট! উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না) নম্র ভন্মীভূত হওয়ার পর 
বিলাপকালে বডির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, 
“একের কপালে রছে, আরের কপাল দহে 
আগ্তনের কপালে আগুন ।” 
ইহ। আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষাস্তর করিলেই স্বতি) বখা-_ 
“ছে অগ্নে! তুমি শড়ুললাটবিছারী লোকধ্যংসকারী, তোমার শিখা জালাবিশিষ্ট হউক ।” পাঠক, 

ভারতচন্র প্রণীত অননদামঙ্গলে টি শিবনিদা! দেখিবেন। রথের কলেঘরবুদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে 
প্রারিলাম না। 


২৭০ কৃষ্ণচরিত্র 


তার পর, ছুর্যোধন অশ্বরথামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্ত্ত তখন সেনার মধ্যে 
সেই অশ্বথামা, কৃপাচার্ধ্য ও কৃতবন্ী। এইখানে শল্যপর্্ব শেষ। 

তাহার পর, সৌপগ্তিক পর্রব। সৌপ্তিক পর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ 
প্রথমাংশে অশ্থথাম! চোরের মত নিশীথ কালে পাণুবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়! নিদ্রাভিভূত 
ধৃছ্যন্, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ 
করিলেন। পঞ্চ পাগুব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাঁগুবপক্ষে আর কেহ রহিল না। 

বস্ততঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপা্লের যুদ্ধ। পাঁধণলের। নির্রবংশ হইলে যুদ্ধ 
শেষ হইল। 

তাার পরে, সৌগ্ডিক পর্বেবে একটা এধীক পর্ববাধ্যায় আছে। অশ্বথাম। এই 
চোরোচিত কার্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়। লুক্কায়িত হইলেন। পাণুবেরা 
পরদিন তাহার অন্বেষণে ধাবিত হুইলেন। অস্বথামা ধর! পড়িয়৷ আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর 
্ক্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অজ্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রক্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ 
করিলেন। ঢুই অস্ত্রের তেজে ব্রক্মাণ্ুধবংসের সম্ভাবনা দেখিয়া! খধিরা মিটমাট করিয়। 
দিলেন। অশ্বথামার শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে 
্রহ্মশির! অস্ত্র পাগুববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল। 

এই সকল অনৈসগিক ব্যাপার আমরা! ছাড়িয়! দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার 
যোগ্য কষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বের নাই। 

তার পর স্্রীপর্বব। স্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের ভ্্রাগণের ইহাতে 
আর্তনাদ। এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কথন শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্বীয় দুইটি 
কথা মাত্র আছে। 

১। ধৃতরাষ্ট্রী আলিঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন,» কল্পন। করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কৃষ্ণ তাহার জন্য লৌহভীম অংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধ রাজ। তাহাই চূর্ণ করিলেন। 
অনৈসগিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্ধ্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। 

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষ কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত 
করিলেন। বলিলেন £__ ৃ 

"জনার্দিন! বখন কৌরব ও পাগ্বগণ পরম্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ঠ হয় তৎকালে তুমি কি 
নিমিত তথ্িষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুদংখ্যক ভৃত্য.ও সৈল্ত বিস্বান আছে; তুমি 
শাস্্জ্ানসম্পনন, যাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্ঘ/শলী, তথাপি তুমি ইচছাপুর্বক কৌরধগণের .বিনাশে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই। অতএব তোমারে অবস্তাই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে । আমি পতিগুপ্্া 
বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত ছুল'ভতপঃগ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি 
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যে, তুমি যেমন কৌরখ ও পাণুবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার 
জ্তাতিবর্গও তোমাকর্তক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর যট্র্রিংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, 
প্রাতি ও পুব্রহীন ও বনচারী হইয়। অতি কুংসিত উপায় স্বারা নিহত হুইবে। তোমার কুলরমণীগণও 
হর হবংশীম় মহিলাগণের ন্থায় পুত্রহ্ীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হুইয়! বিলাপ ও পরিতাপ করিবে ।” 

কৃষ্ণ, হাসিয়। উত্তর করিলেন, “দেবি! আম! ব্যতিরেকে যদ্ুবংশীয়দিগের বিনাশ 
করে, এমন আর কেহ নাই। আমিযে যছ্বংশ ধ্বংস করিব, তাহ! অনেক দিন অবধারণ 
করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহ। অবশ্যকর্তব্, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। 
যাদবের! মনুষ্য বা! দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। স্থৃতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।” 

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্বেবের পূর্ববসুচন। করিয়। রাখিলেন ৮ মৌসল 
র্বব যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পূর্ববসুচন! আমরাও করিয়া রাখিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
বিধি সংস্থাপন 


এক্ষণে আমরা অতি দুস্তর কুকুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্চরিত্র 
পুরর্ববার স্থৃবিমল প্রভাভাদিত হইতে চলিল। কিন্তু শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর 
বলিয়া স্পষ$টতঃ স্বীকৃত। 

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেল! খেলিলেন। 
তিনি অভ্ভুনকে বলিলেন, এত ভ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়৷ আমার মনে কোন স্থুখ নাই-_ 
আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়। থাইব। অর্জন বড় রাগ করিলেন _যুধিষ্টিরকে অনেক 
বুঝাইলেন। তখন অঙ্জুনি যুধিষ্টিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম 
নকুল, সহদেব, ভ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। ছূর্ববলচিত্ত যুধিষ্টির কিছুতেই 
বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় 
মহাসমারোহের সহিত হুস্তিনা প্রবেশ করিলেন। 

কৃষ্ণ তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্টির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে 
স্তব জগদীশ্বরের । যুধিষ্ির কৃষ্ণের স্তব করিয়! নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ; 
যুধিষ্টির আর কখন তাহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই। 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি খধিগণ-পরিবৃত হইয়া, সর্বময়, সর্ববাধার, 


০ পারার ৪ সাপ ০৮০ শা 


* যটুমিংশৎ বলেন কেন ?. 
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শী ীসপীশ শিস 
পা শপে সপ 
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২৭ | কৃষ্চচরিসর 
পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তীহার স্ততিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৃ 
যুধিতিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীন্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিঠির 
উপযাচক হুইয়! পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন। 

কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীগ্ষের নিকট জ্ঞানলাভ কর। 
ভীক্ম সর্ববধর্াবেতা ; তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্ঞান তাহার সঙ্গে যাইবে? তাহার মৃত্যুর 
পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিটিরকে 
তাহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীগ্বকেও যুধিষ্টিরাদিকে ধর্মোপদেশ 
দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন । 

ভীম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম কর্ন সবই তোম। হইতে; তুমিই সব 
জান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মুমূর্য ও 
অত্যন্ত ক্লিট, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেণ, 
আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদুরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ 
জ্ঞানালোকে সমুজ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সববগুণাশ্রয় 
করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূত ভবি্যৎ সমস্ত দেখিবে। 

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীত্ম আপত্তি করিলেন। রুষণকে 
বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্িরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে ন! 1” 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কন্দ আমা হইতে সম্ভৃত। চন্দ্রের 
শীতাংগু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে 
সমধিক যশম্বী করি। আমার সমুদয় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পন কতিয়ছি। 
ইত্যাদি। 

তখন ভীন্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিটিরকে ধণ্মতত্ব শুনাইট্ত প্রবৃত্ত হইলেন । রাজধন্ম: 
আপদ্ধপ্ম, এবং মোক্ষধন্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধন্মের পর শান্তিপর্বব সমাগত । 

এই শাস্তিপর্কেব তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর 
যিনি যেমন ধন্ম” বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্বভূক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্ে 
আমাদের সমালোচনার যোগ্য একট! গুরুতর কথ! আছে। কেবল ধান্মিককে রাজ 
করিলেই ধর্্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্দিক যুধিঠির রাজ| ধর্ধাত্বা; কাল তাঁহার 
উত্তরাধিকারী পাপাত্ম। হইতে পারেন। এই জদ্ ধর্মররাজ সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার 
জন্য ধর্্ানুমত ব্যবস্থা! বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কাধ্য মাত্র; 
তাহার শাসন জন্য বিধব্যবস্থাই (7581891০007) প্রধান কাধ্য। কৃষ্ণ সেই কার্য 
ভীন্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীক্মকে নিযুক্ত করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ 
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নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীস্মকে 
বুঝাইতেছেন। 

"আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্বাচারসম্পয্ন । রাজধর্ম ও অপরাপর ধর্শ কিছুই আপনার 
অবিদিত নাই। জগ্মাংধি আপনার কোনও দৌষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্কধর্মব্তো 
বলিয়া কীর্তন করিয়৷ থাকেন। অতএব পিতার স্তায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান 
করুন। আপনি প্রতিনিয়ত খধি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার 
নিকট ধর্শবৃত্াস্ত শ্রবণোৎসৃক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্তই বিশেষরণে সমস্ত ধর্মকীর্তন 
করিতে হুইবে। পণ্ডিতর্দিগের মতে ধর্্োপদেশ প্রদান কর! খিদ্বান্‌ ব্যক্তিরই বর্তব্য ।* 

তার পর অনুশাসন পর্বব। এখানেও হিতোপদেশ ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীম্ম বক্তা । 
কতকগুল! বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্বব গ্রধিত হইয়াছে। সমুদ্য়ই বোধ হয় 
তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই। 

পরিশেষে ভীঘ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ফামগীতা 


ভীম্মের স্বর্গারোহণের পর়, যুধিষ্ঠির আবার কাীদিয়া 'ভাসাইয়! দিলেন। বাহাম। 
লইলেন বনে যাইব। অমেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্ত্ব কৃষঃ এবার রোগের 
প্রকৃত উষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। 
যুধিষঠিরের প্রকৃত রোগ অহস্কার। ইংরেজি বিষ্ভালয়ে শিখায় 71106 শব্দ অহঙ্কার শব্দের 
প্রতিশব্দ। বস্ত্তঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাশুসর্ধ্য পৃথক্‌ পৃথক বস্ত। “আমি এই 
সকল করিতেছি,” “ইহা৷ আমার,» “এই আমার স্থৃখ,” “ইহা1 আমার দুঃখ,” এইরূপ জ্ঞানই 
অহঙ্কার। এই যুধিষ্িরের ছুঃগ্রের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি--আমার এই 
শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই 
যুধিতিরের এই কীদাকাটির মুলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্ববক যুধিষ্টিরকে উদ্ধত 
করা, এই ধন্মবেতৃত্রেষ্ঠের উদ্দেশ্ট। এজস্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 
“আপনার এখনও শক্র অবশিষ আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে ষে অহঙ্কাররূপ 
দুর্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা! কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, - 
তত্বজ্ঞান বার! অহস্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্টিরকে শুনাইলেন। তার 


পর তিনি যুবিষ্টিরকে যে অত্যুতকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি 
৩৫ | . 
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যে নিষ্কাম ধন্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহং 
ধন্মরপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ ক্ফুত্তি পায়। 


“হে ধর্মরাজ ! ব্যাধি ছই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। এ ছুই গ্রকার ব্যাধি পরস্পরের 
সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ হইয়া থাকে । শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধে 
যে গীড়! উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে । কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন 
এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন এ গুপপ্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত 
হয়, তখনই শরীরকে অনুস্থ বল! যায়। পিত্ের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিকা হইলে 
পিত্তের হাস ছইয়! থাকে | শরীরের ভ্তায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এঁঙিনটি গুণের নাম সত্ব, রজ 
ও তম। এ গুপত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্ালাভ হয়। এ গুপত্রয়ের মধ্যে একের 
আধিকা হইলে অন্তের হাঁস হয়। হর্য উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্য তিরোহিত 
হইয়! যায়। হুঃখের সময় কি কেহ স্থখান্ভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার ছুঃখান্ভব হয়? যাহ! 
হউক, এক্ষণে স্থখহঃখ উভয়ই স্মরণ কর! জাপনার কর্তব্য নহে। স্থখছুঃখাতীত পরব্রঙ্গকে ম্মরণ করাই 
আপনার বিধেয়। * * * পূর্বে ভীম্ম ড্রোণাদির সহিত আপনার ধে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে একমাত্র অহস্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা! অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। এ যুদ্ধ 
অভিমুখীন হওয়! আপনার অবশ্ত কর্তব্য। যোগ ও তছুপযোগী কাধ্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধ 
জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র 
মনকে সহায় করিয়া এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এঁযুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের 
পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশান্থসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্কাক 
শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন। 


হেধর্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পিদ্ধিলাভ করা কদীপি সম্ভবপর নছে। হন্রিয 
সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিগাভ হয় কি না জন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় দমুদায 
পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসন! করে, তাহাদিগের ধর্ম ও স্থখ তোমার শক্রগণ লাত 
করুক। মমতা সংসার-প্রান্তির ও নির্শামতা ব্রদ্লাভের কারণ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । এ বিরুদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী মমতা ও নির্ধমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরম্পর পরস্পরকে আক্রমণ 
ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অভ্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনবর 
বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেছনাশ করিলেও তাহারে হিংসাপাপে লিগ হইতে হয় না) যে ব্যক্তি 
স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা! পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকে 
কখনই সংসারপাপে বন্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অয়ণ্যে ফলমূলাদি ছারা জীবিকা নির্বাহ করিয়াও 
বিষয়বাসন! পরিত্যাগ করিতে ন! পারে, তাছারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়| অতএব ইন্তি 
ও বিষয় সমুদয় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অব্ত কর্তব্য। যে ব্যকি এই লমুদাযের এরি 
কিছুমাত্র মমতা না রুরেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মু বাতিরা 
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কদাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে ন1। কামনা মন হইতে সমূংপর হয়? উহ! সমুদয় প্রবৃদ্ধির মূল 
কারণ। যে লমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্দরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া কফললাভের 
বাসন! সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় ন। করেন, 
তাহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ ছন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্খ ও মোক্ষের বীজন্বরূপ, 
সন্দেহ নাই। ৬ 

অতঃপর পুরাবিৎ পঞ্ডিতগণ যে কামগীত। কীর্তন করিয়! ধাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহ। 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। ক।মন! শ্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যান ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় 
করিতে*সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপার্দি কার্ধা ঘারা আমারে জয় করিতে চেষ্ট! করে, আমি তাহার মনে 
অভিমানরূপে আবিভূ্তি হইয়া তাহার কার্ধ্য বিফল করিয়! থাকি । যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞাছুষ্ঠান দ্বার! 
আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মর স্তায় ব্যক্তরূপে উদিত 
হই। যে ব]ক্তি বেদবেদাস্ত সমালোচন ছারা আমারে শাসন করিতে যত্ববান্‌ হয়, আমি তাহার মনে . 
স্থাবরান্তর্গত জীবাত্ম।র স্তায় অব্যক্তন্ূপে অবস্থান করি। যেব্যক্তি ধৈর্য্য বরা আমারে জয় করিতে চেষ্টা 
করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই ন1। যে বক্তি তপন্ত! দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে 
যদ্ব করে, আমি তাহার তপন্তাতেই প্রাছুতৃত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়। আমারে জয় করিতে 
বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি । পণ্ডিতের আমারে সর্বতৃতের 
অবধ্য ও সনাতন বলিয়! নির্দেশ করিয়! থাকেন । 

হেধর্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীত1 সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে 
পরাজয় কর! নিতান্ত ছ'সাধ্য। আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্তান্ত সুসমৃদ্ধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়। 
কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয্বোগে অভিভূত হওয়! আপনার নিতাস্ত অন্ুচিত। 
আপনি অন্গতাপ দ্বার! কখনই তাহাদিগকে পুনদর্ণন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে 
মহাঁসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদবায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলে।কে অতুল কীঙ্ডি ও পরলোকে 
উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ।* 
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কৃষ্তপ্রয়াণ 


ধর্্মরাজ্য সংস্থাপিত হুইল; ধর্ম প্রচারিত হুইয়াছে | পাগুবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের 
জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা! সব ফুরাইল। 
এইখানে কৃষ্ণ মহাভারত হুইতে অন্তহিত হুওয়া৷ উচিত। কিন্তু রচনাকওুঁতিগীড়িতেরা তত 
সহজে কৃষ্ণকে ছাঁড়িবার পাত্র নেন। ইহার পরে অঞ্জুনের মুখে তাহারা একটা 
অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে 
ধর্ম্োপদেশ দিয়াছিলে, সব ভূলিয়! গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, বথা বড় 
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মন্দ। আমার আর সেসব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগঘুক্ত হুইয়াই সে সব 
উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্বেধোধ ও শ্রদ্ধাশূন্থ ; তোমায় আর কিছু বলিছ্ছে 
চাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি | 

কৃষ্ণ এ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অজ্জুনকে আবার কিছু তত্ব্ঞান 
শুনাইলেন'। পূর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহ! গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহ 
শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অনুশীতা।” ইহার এক ভাগের নাম 
“ব্রাঙ্গণগীতা |» 

ভগবদশীতা, প্রজ্কাগর, সনতস্ুজাতীয়, মার্কপ্ডেয়সমস্ত। এই অনুগীত| প্রভৃতি 
অনেকগুলি ধর্মসন্বন্ীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ 
বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক 
সারগর্ভ কথ! পাওয়! যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রম্থ। “ভট্ট মোক্ষগূলর” ইহাকে তাহার 
58০50 9০০1৪ ০1 0১৩ [2৪8৮৮ নামক গ্রন্থাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ ত্র্ম্বক তেলাঙ, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে 
অনুবাদিত করিয়াছেন। . কিন্ত গ্রস্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্টোক্তি নহে। গ্রন্থকার বা অপর কেহ, যেরূপ 
অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহ 
কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্প$, কফ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধন্মের সঙ্গ 
অনুগীতোক্ত ধন্মে এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে শীভাবেত্তার উক্তি বিবেচনা কর 
যায় না। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্রাম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিক লিখিয়াছেন, 
তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীত। 
গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার 
আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুশীতার উপর নির্ভর করে না। 
তবে, অনুশীতা ও ব্রাহ্মণগীত! (বা ব্রহ্ষগীতা ) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিগ্, তাহার প্রমাণার্থ 
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমান্র প্রসঙ্গ নাই। 

অর্জজনকে উপদিষ করিয়া, কৃ অর্জন ও যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় গ্রহ্ণপূরব্ক 
' স্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিন্থলভ স্রেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষের 
মানবিকতার পূর্বে পুর্বে আমর! অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন 
নিশ্রয়োজন। ৯ 

পথিমধ্যে উতন্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাত বণিত হুইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ 
করেন নাই, বলিয়! উতন্ক তাহাকে শাপ দিতে প্রস্তত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না; 
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দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্গিস্থাপন করিবার চেষ্ট| করিয়াছিলাম, আর 
আমি জগদীম্মর। তখন উতস্ক তাহাকে প্রণাম করিয়! স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
দেখিতে চাহিলেন ; কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার 'পর জোর করিয়া উতন্ককে 
অভিলধিত বরদান করিলেন। তাহার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আঙিল, চগ্ডাল উতম্ককে 
কুকুরের প্রল্লাব থাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই 
উতস্কসমাগম' বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সুতরাং ইহা! মহাভারতের অংশ 
নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্$টতঃ এখানে 
তৃতীয় স্তর দেখা যায়। 

্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বন্থদেব তীহার নিকট 
ুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহ 
সংক্ষিগ্ত, অত্যুক্তিশূন্ত, এবং কোন প্রকার অনৈসগিক ঘটনার প্রলঙ্গদোষরহিত। 'অখচ 
সমস্ত স্থল ঘটন! প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমন্যুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু 
স্থভদ্র। তাহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, স্থভদ্রা অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন 
করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও সবিস্তারে বলিলেন। 

এদিকে যুধিষ্টির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
যজ্ঞকাঁলে পুনর্ববার আদিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব 
তিনি যাদবগণ-পরিবৃত হুইয়। পুনর্ববার হস্তিনায় গমন করিলেন। 

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্বী উত্তরা একটি ম্ৃৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ 
তাহাকে পুনজ্জাবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত কর! যায় না বে, কৃষ্ণ 
এশী শক্তির প্রয়োগদ্ধার৷ এই কার্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই 
মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে পুনজ্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়৷ থাকেন এবং কিরূপে 
করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা! দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত 
ইইতেছে যে, যাহা! তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহ! জানিতেন। তিনি 
আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্ভ। ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

তার পর নির্ধিত্বে যজ্ঞ সম্পন্ন হুইল। কৃষ্চও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন? 
তার পর আর পাগুবগণের সঙ্গে তীহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 
যোংসৌ যুগসহশ্রান্তেপ্রদা'প্া্চিবিভাবন্থঃ। 


সংভক্ষয়তি ভূতানি তন্দৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
যছুবংশধবংস 
তার পর, আশ্রমবাঁসিক পর্বব | ইহার সঙ্গে কের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর, 
অতি ভয়াবহ মৌসল পর্বব। ইহাতে সমস্ত যছুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের 
দেহত্যাগ কধিত হইয়াছে। যছুবংশীয়ের পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে 
এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই--বরং অনেক যাদব তাঁহার 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে । 

- সে বৃত্তান্ত এইরূপে বণিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত যট্ত্রিংশৎ বশুসর অতীত 
হইয়াছে। যাদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়| উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিত্র, কথ 
ও নারদ, এই লোকবিশ্রত খযিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। ছুধিনীত যাদবের কৃষ্ণপুত্র শাস্বকে 
মেয়ে সাজাইয়। খষিদিগের কাছে লইয়া গিয়। বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, হঁহার কি পুত্র 
হইবে? পুরাণেতিহাসে খষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বণিত হইয়া থাকেন। 
কথায় কথায় তীহার্দের অভিসম্পাতের ঘট! দেখিলে, তাহাদিগকে জিতেক্দরিয় ঈশ্বরপরায়ণ 
খষি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য করিতে নয়। এখনকার দিনে যে 
কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাসা হাসিয়া উড়াইয়৷ দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার- 
বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেক্দ্রিয় মহধিগণ একেবারে সমস্ত যদ্ুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহ্‌ময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই 
মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যছুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত 
হইলেন । তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা! বলিয়াছেন, তাহ! অবশ্থ হইবে । শাপ নিবারণের 
কোন উপায় করিলেন না । 

অগত্য। শান্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল। 
যাঁদবগণের রাজ ( কৃষণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) এঁ মুসল চর্ণ করিতে 
আজ্ঞ। দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল-চূর্ণ সকল সমুন্রে নিক্ষিগ হইল। এদিকে যাদবগণ 
সমস্ত ধণ্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে 
প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন। | 

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ ম্রাপান করিয়া নানাবিধ উত্সব করিতে লাগিল। 
শেষে পরস্পর কলহ আরম্ত করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ত 
করিলেন। তিনি কৃতবর্্মার সঙ্গে বিবাদ করিলে প্ররদ্গ্গ সাত্যকির পক্ষাবলম্ন করিলেন। 


সাত্যকি কৃতবর্্ার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্মার জ্ঞাতি গোষ্ঠী ( যাদবেরা,. বৃষ, 
১১১] 


২৮২. কৃষ্ণচরিত্র 


ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রহ্যন্কে নিহত করিল 
তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (শরগাছ)কুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিলেন। এবং তা 
অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রস্থাস্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুসলচুর্ণ, যা. 
রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হুইয়াছিল। মহাভার 
সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ এরকামুষ্ঠি গ্রহণ করাতে তাং 
মুসলরূপে পরিণত হুইল, এবং ইহাও আছে যে, এ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্গণ-শাঃ 
মুসলীভূত হুইয়াছিল। যাদবগণ তখন এ সকল এরকা গ্রহণপূর্বক পরস্পর নিহং 
করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাঁদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দার, 
(কৃষ্ণের সারথি) ও বক্র (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, “জনার্দন ! আপনি এক্ষ 
অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিক 
যাই।» 

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অজ্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অঞ্জন আলিয়। যাদবদিগে; 
কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃ 
যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তীহার মুখ হুইতে একটি সহত্মস্তক সর্প নির্গত হইয় 
সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাস্থৃকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্তৃক স্তত হইয়া সমুভ্রমধ্যে প্রবেশ 
করিল। বলরামের দেহ জীবনশুন্ত হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মত্ত্যলোক ত্যাগ ধাসনায় 
মহাযোগ অবলম্বনপূর্ববক ভূতলে শয়ন করিলেন। জর! নামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তীহার পাদপদ্ 
শরদ্ারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়। শ্ষ্কিতমনে কৃষ্ণের চর? 
নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমগুল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে 

গমন করিলেন। 

| এদিকে অজ্জুন দ্বারকায় আসিয়! রামকৃষণাদির* ওপ্ধদৈহিক কর্ম সম্পাদন করিয় 
যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দশ্থ্গণ লাঠি হাতে তীহাকে 
আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীন্ম কর্ণের নিহস্তা, তিনি 
লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্তীব তুলিতে পারিলেন না। 
রুল্সিণী, অত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহ্ষীগণ ভিন্ন আর 
সকলকেই দস্থ্যগণ হরণ করিয়! লইয়া! গেল। 

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসগিক উপন্যাস আমরা! পূর্ব 
নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য । কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক, স্ুল কথ 
কিছু বাকী থাকে, তাহা তত শীত্র ত্যাগ কর| যায় না। যাদবের! পানাসক্ত ও দুর্নীতি 
পরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বেষ কথিত হইয়াছে । তাহারা সকলে একবংশীয় নহে; ভি 
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ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাফ্চে সাত্যকি ও 
কু পাগুবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবন্্, দুর্যেযাধনের পক্ষে। তার পর, 
যাদবদিগের কেহ রাজ। ছিল ন।, উগ্রসেনকে কখন রাজ! বল। হইয়। থাকে, কিন্তু যাদবদিগের 
মধ্যে কেছই রাজ। নছেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা . 
ছিলেন, কিন্তু তাহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শাস্তিপর্বের 
দেখিতে পাই, ভীক্ষ একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে ছুঃখ 
করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্নার্থ বহুতর যত্ব করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। এ সকল কথ। পূর্বে বলিয়াছি। অতএব, খন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেবিশিট, 
সবস্ব প্রধান, অত্যন্ত বলঘৃপ্ত, ছুর্নীতিপরায়ণ, এবং স্থুরাপাননিরত,% তখন তাঁহারা যে 
পরম্পর বিবাদ করিয়া! যগুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন 
ব| অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা! অনৈসর্গিক ব। অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা 
কিন্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ য€্বংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। 
অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুষ্থানুপুঙ্থ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে 
কেবল ছুই একট। কথ। বল। আবশ্যক । লিখিত হইয়াছে যে, যছুবংশধ্বংস নিবারণ জন্য 
রুষ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকৃল্যই করিয়াছিলেন। ইহাঁও যদি সত্য হয়, 
তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি ব। অগৌরব কিছুই দেখি না! আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের 
উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাহার আত্মীয় বা! অনাস্মীয় কেহ নাই__আদর্শ পুরুষের ধর্মই 
আত্মীয়। যহুবংশীয়ের৷ যখন অধার্িক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় 
স্থলে বিনাশসাধনই তাহাব কর্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধন্মাত্বা বলিয়াই বিনষ্ট 
করিলেন, তিনি যাঁদবগণকে অধর্্াত্ম। দেখিয়। তাহাদের যদি বিনষ্ট ন| করেন, তবে তিনি ধর্মের 
বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, 
বংশের পক্ষপাতী । আদর্শ ধশ্ম্াস্মা, তাহা! হইতে পারেন না-_কৃষ্ণও তাহা হয়েন নাই। 

কের দেহত্যাগের কারণটা! কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে। 


প্রথম, টাল্বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্‌ কাইসরের মত, 
দেষবিশিষট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হুইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রস্থেই নাই। 





* যাদবের! এমন মস্ভাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, দবারকায় যে সুর! 


্রস্তত করিবে, তাহাকে পুলে দিব । আমি পাশ্চাত্য বাজপৃক্ষষগণে এই নীতির অন্বর্তী হইতে বলিতে 
টচ্ছ! করি। | | 


২৮৪ কৃষ্চরিত্র 


.. দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া! দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক- 
দিগের শিশ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে 
অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। ফাহার৷ যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস 
করিয়াছেন, তাহার! নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, 
এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এনসপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শুনাও গিয়া 
থাকে। অন্ভে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, স্থৃতরাং পাপ; স্কৃতরাং আদর্শ মনুষ্ঠের 
অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্ধ্য সমস্ত 
সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বীসরোধকে আত্মহত্যা! 
বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, 
জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই? 

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত। 

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষুঃপুরাণে 
কথিত হুইয়াছিল। এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত? 

ষাহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচন। করিয়। তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা 
এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়৷ 
স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার 
মত ইহা বটে যে, জগতে মনুত্ত্বের আদর্শ প্রচার তাহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পুরণজন্য 
তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কর্ম নির্ববাহ করেন, কিন্তু তাহ! বলিলেও ঈশ্বরাবতারের 
জন্মমৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের 
দেহত্যাগের একমাত্র কারণ । 

_ মৌসলপর্বব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি খ্ধা তাহার আমি বিচার করি 
নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচন| করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই 
কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্কুল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা 
হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ 
ও হরিবংশে আছে, কৃষণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। এইটিই 
কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাগুবদিগের সম্বন্ধে 
যাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তাস্ত মহাভারতে নাই ও 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়ম-বহিভূতি। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, 
এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পু্ব্বে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অস্যাণ্ঠ 
হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহ! বল! কর্তব্য যে, 


সপ্তম খণ্ড £ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২৮৫ 


অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্ব্বের কোন প্রদঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবৃতবান্তের পরবর্তী 
কোন কথাই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম 
মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথ। তাহ। দ্বিতীয় বা! তৃতীয় স্তরের । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - 
উপসংহার 


সমালোচকের কার্য্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ ;--এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; 
অপর সত্যের সংগঠন । কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্্যই প্রধান; এজন্য আমাদিগের সময় 
ও চে সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি 
দুরহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্/ ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভক্মে অগ্নি এখানে এরূপ 
আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়। ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্চরিত্র পুনঃ 
সংস্থাপিত করিব, তাহ! মিথ্যার সাগরে ডুবিয়। গিয়াছে । আমার ধত দূর সাধ্য, তত দূর 
আমি গড়িলাম। 

উপসংহারে দেখ! কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাঁণেতিহাসে পাওয়। যায়, ততটুকুতে 
কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল। 

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্‌। তাহার অশিক্ষিত 
বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংঅন্ন্ত প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাহার অশিক্ষিত বলেও 
সের মল্লপ্রভৃতি নিহত হুইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ সর্বদা ক্রীড়া 
ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের ন্ফুত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, ভ্রতগমনে 
কালযবনও তীহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহার রথসঞ্চালনবিষ্ভার বিশেষ 
প্রশংসা দেখ। যায় । 

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্ববপ্রধান অন্ত্রবিৎ বলিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তীহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি ক, 
জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি দে সময়ের সর্বপ্রধান যোদ্ধুগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর 
রাজগণের সঙ্গে,_-কাশী, কলি, পৌগু.ক, গান্ধার প্রস্ৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাডৃত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে পরাভূত করিতে 
পারে নাই। তাহার যুদ্ধশিস্তেরা, যথা--সাত্কি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় 
হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্তনও তাহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিয্বন্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ্‌ 


২৮৬ কৃষ্ণচরিত্র 


কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিছাসে 
তাহারই প্রশংস। দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত সেরূপ রণপট্টতা এক জন সামান্য সৈনিকেরও 
থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোত্ৃগণ 
পটু ছিলেন না। মহাভারতে ব। পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীগ্ের 
বা অর্ভ,নেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়৷ যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। 
ভীহার সৈনাপত্য গুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ 
করিয়াছিল। সেই অগণনীয়! সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা 
পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নিম্ম্াণার্থ সাগরত্বীপ দ্বারকার নির্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক 
পর্ববতমালায় ভুর্ভেছ্য দুর্গশ্রেণীনির্মীগ ঘে রণনীতিজ্ঞতাঁর পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে 
কোন ক্ষত্রিয়েরই পাঁওয়। যায় না। পুরাণকার খধিদিগের ইহা! অবোধগম্য- অতএব ইহাও 
এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নছে। 


প্্রীকফের জ্ঞানার্জজনী বৃত্তি সকলও চরমন্দুর্তিপ্রাণ্ড, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে । তিনি অদ্বিতীয় বেদ, ইহাই ভীত্ম তাহার অর্থপ্রাপ্তির অন্তর কারণ বলিয়। 
নির্দিট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই 
বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পুজ। কেন ? 


কৃষ্ণের জ্ঞানার্ভনী বৃত্তি সকল যে চরমোতকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, 'কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মাই 
ইহার তীব্রোজ্ল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায, এমত নহে, 
মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়৷ যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা! উন্নত, 
সর্ববলোকহিতকর, সর্ধবজনের আঁচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহ। 
্রস্থাস্তরে বলিয়াছি। এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়,গ্তাহা প্রায় মনুস্তাতীত। কৃষ্ণ 
মীনুষী শক্তির দ্বারা সকল কাধ্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণীকৃতও 
করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। 


সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়! রাজধর্ম্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে 
পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্নী বৃত্তি সকল চরমন্ষু্তিপ্রাপ্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অন্ন 
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্টির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয় 
যে হস্তার্পণ করিলেন ন। অবাধ্য যাদবের এবং বাধ্য পাঁগুরের। তাহাকে না! জিজ্ঞাসা 
: করিয়। কিছু করিতেন ন1। অরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারদ্ধ রাজগণকে মুক্ত .কুরা, 
উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-_সাম্রাজ্য স্থাপনের অল্লায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম 
উপায়। ধর্ণারাজ্য সংস্থাপনের -পর, ধর্খারাজ্য শাসনের জদ্য রাজধর্মানিয়োগে ভীগ্মের ছারা 


সপ্তম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২৮৭ 


রাজব্যবস্থ। সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার ছিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও 
অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন। 

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম ক্ফুপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহ! সর্ববব্যাপিনী, সর্ববদশিনী, সকল 
প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া 
যত দুর সর্ববজ্ঞ হওয়া] যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্ববজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্বতত্ব ও ধর্ম্তত্ব, যাহার 
উপরে আজিও মনুস্ববুদ্ধি আর যায় নাই, তাহ! হইতে চিকিওসাবিষ্া ও সঙ্গীতবিষ্ভা, এমন 
কি, অশ্বপরিচর্য্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনজ্জীবন একের 
উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিষ্তা ছ্িতীয়ের, এবং জয়দ্রধবধের দিবসে অশ্বের শলো'দ্ধার 
তৃতীয়ের উদাহরণ । 

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমন্তুত্তিপ্রাপ্ত। তাহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, 
এবং সর্ববকণ্মে ত্পরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাহার ধণ্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, 
এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্ববজনে দয়া ও গ্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফৃট 
হইয়াছে। বলদৃপ্ডগণের অপেক্ষ। বলবান্‌ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শাস্তির জন্য দৃঢ়যন্ব 
এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্ববলোকছিতৈষী, কেবল মনুষ্ের নহে-_-গোবগসাদি তির্ধ্যক্‌ 
যোনির প্রতিও তীহার দয়া। গিরিষজ্ঞে তাহ! পরিস্ফুট । ভাগবতকারকধিত বাল্যকালে 
বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দূর কিম্বদস্তীমুলক, বল! ধায় 
ন|_কিন্তু যিনি গোবুসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রধত্জ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাহার 
১রিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্টার কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, 
কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শক্র। তীহার অপরিসীম 
ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনিগ্সিত 
হাদয়ে অকুষ্টিতভাবে দগ্ুবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের 
বিনাশেও তিনি কুষ্টিত হইতেন না। কংস মাতুল; পাণুবের! যাহা, শিশুপালও তাহ! ;__. 
পিভৃধসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তার পর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবের! স্থুরাপায়ী 
ও ছুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, তাহার্দিগকেও রক্ষা করিলেন না। 

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণ চরম ক্ুস্তি প্রীণ্ড হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরপ্রিনী বৃত্তির 
অনুশীলনে তিনি অপরাত্থুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বুন্দাবনে 
ত্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার 
বিস্তারিত বর্ণন! আবশ্যক বিবেচন। করি নাই। | 

কেবল একটা কথ! এখন বাকি আছে। ধর্্মতত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্কের প্রধান 
বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুত্য, মমুস্তত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ__ তাহার ভক্তির স্তুতি 


২৮৮ 4. কৃষ্ণচরিত্র 
দেখিলাম কই? কিন্তু যদি. তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তীহার এই ভক্তির পাও 
কে? তিনি নিজেঞ্চ নিজের প্রাতি যে ভক্তি, দে কেবল আপনাকে পরমাত্ম! হই 
অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে 
ছান্দোগ্য উপনিষদে উহ এইরূপ কথিত হইয়াছে--প্য এবং পশ্যহ্থেবং মন্থান এব 
বিজানন্নাত্বরতিরাত্বক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্থরাড় ভবতীতি |” 

“যে ইহা দেখিয়া, ইছা৷ ভাবিয়া, ইহা! জানিয়া, আত্মার রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াণীল হয়, আহা! 
বাহার মিথুন ( সহচর ), আত্মাই যাহার আনম, সে স্বরাট।” 

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম ; আত্মা! জগম্ময় ; তিনি সেই 
জগতে শ্রীতিবিশিষউট । পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্তত: 
আমি বুঝাইতে পারি ন|। 

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্ববসময়ে জর্ববগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। ভিনি 
অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় ক্র অপরাঘুখ_ 
ধন্মৃতা। বেদজ্ঞ, নী তিজ্ঞ, ধর্্মভ্ঞ, লেকছিতৈথী, শ্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শীস্ত।, নিরঘম 
নিরহস্কার, যোগযুক্ত, তপন্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বার! কণ্মনির্ববাহ করেন, কিন্তু তাহার 
চরিত্র অমানুষ । এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইছে 
তাহার মনুতত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত কর! বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচন 
অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুহ্যমাত্র ছিলেন, তিনি 
অন্ততঃ [1১5৪ 105৮105 শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে ভাহাই ঝলিবেন;- 
415 15581 8750. 0158686010১ 141805.+ আর ধিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে 
, ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রস্থ সমাপনকানে 
আমার সঙ্গে বলুন- 

নাকারণাৎ কারণাঘ৷ কারণাকারণান্ন চ। 
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাপায় তে পরম্‌। 


“জমাপ্ত 


সস সা এ 
: ৯ মহাভারতের যে লকল অংশে াহাকে শিবোপাসক বলিয়া বণিত হ এ হা চিল 
লক্ষণবিশিষ্ট। 


ক্রাড়পত্র (ক) 
(৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংজির পর পড়িতে হইবে ) 

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোগীয়েরা এই সকল ইতিহাসবযেত্তাদিগকে (1415, 
[16990188 প্রভৃতিকে ) আদর করেন না। কিন্তু তাহারা এমন বলেন ন| যে, ইহাদের 
রস্থ অনৈসগিক ব্যাপারে ' পরিপৃণ, এই জন্যই ইহারা পরিত্যাজ্য । তাহার! বলেন যে, 
ছার যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে হারা নিজেও বর্তমান 
ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাহাদের গ্রন্থের 
উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া, নির্ভর কর। যায় না। এ কথা বধার্থ, কিন্তু লিবি বা 
ছেরৌডোটস অপেক্ষ। মহাভারতের সমসাময়িকত। সম্বন্ধে দাবি দাওয়। কিছু বেশী, তাহা 
এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যস্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, 
আধুনিক ইউরোপীয় জমালোচকের! যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক ব| গ্রীক লিবি বা 
হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন জনৈতিহানিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও 
উপস্থিত হইতে পারে যে, 01১০2, বা! [£০8৭৩ অসমসাময়িক বলিয়। পরিত্যক্ত হুইবেন। 
আর আধুনিক লমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় ন।। 

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসগিকতার বাছল্যঘটিত যেদোষ, তাহারই বিচার 
হইতেছে । এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্কানুসরণই যদি বিষ্তাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার 
পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তীহার! স্থির করিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের পূর্ববতন অবস্থ। জানিবার জগ্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহাধ্য পাওয়া 
যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক 1158581১৩06 
এবং 1(58188 এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,--সে জন্য হহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় 
লেখকদিগের অবলম্বন ৷ কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুত্র গ্রম্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, 
অলীক, অনৈসগিক উপন্যাস পাওয়া! যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ প্লোকের ভিতরও পাওয়া 
যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, .আর মহাভারত অবিশ্বামযোগ্য কাব্য 1! 
কি অপরাধে ? 


ক্রোড়পত্র (খু). 
(দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ ) 
অধর্ববেদেয় উপনিষদ অকলের মধ্যে একখানি নাম গোপালতাপনী। কৃষের 
গোপমুর্তির উপাঁষন! ইহার বিষয়। উহায় রচন। দেখিয়াঁ বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিবধূ 


২৯৪ | কৃষ্ণচরিত্র 
অপেক্ষ| উহা! অনেক অআধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ বে গোঁপগোপীপরিবৃত, তাহা বল 
হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে গোপগোগীর যে অর্থ কর! হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে 
ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিষ্তা কলা। টাকাকার বলেন, 
*গ্োপায়স্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ1৮ আর গোপীজনবল্পভ অর্থে “গোপীনাং 
পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদবাচ্যা অবিষ্ভাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্পভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ 1” 
উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। 
রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধান। গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, 
স্তাহার নাম গান্ধবর্ধী। তাহার প্রাধান্তও কামকেলিতে নহে-_তত্বজিজ্ঞাঁসায়। ক্রহ্মবৈবর্ধ, 
পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই। 


ক্রোড়পত্র গে) 
( ১৩৬ পৃষ্ঠা, ৯৭ ছত্রের পর ) 


লক্ষমণাহরণ ভিন্ন যছুবংশধ্বংসেও শান্বের নায়কতা৷ দেখ! যায়। তিনিই পেটে মুসল 
জড়াইয়। মেয়ে সাঁজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই 
মৌসলপর্ব প্রক্ষিগ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তট! অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজ্য । জাম্ববীর 
বিধাহের পরে স্ুভদ্রার বিবাহ,_অনেক পরে। স্ুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের, 
তখন যদুবংশধ্বংস | ্তৃতরাং যছুবংশধ্বংসের সময় শান্ প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গভিণ 
সাঁজিয়! খবিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব । 


ক্রোড়পত্র (ঘ), 
(২২২ পৃষ্ঠা, ফুট নোট ) 
এই অংশ ছাপ! হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অগ্যতর পাঠও আছে, 


যথা--“নিগ্রহা দ্বর্মশান্্াণাম।৮ এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্ধ্যাদ। । যথা-- 
পনিগ্রছে। ভৎপনেহপি স্যাৎ মর্যাদায়াঞচ বন্ধনে ।” 


* ইতি মেদিনী। 
দনিগ্রছো! ভতগনে প্রোক্তো মর্ধ্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে ।” 
ই্ভতিবিশ্ব। 


“নিয়মেন বিধিন! গ্রহণং নিগ্রহঃ1” 
ইতি চিন্তামণিঃ। 


ধর্মতত্‌ 


অনুশীলন 


[ ১৮৮৮ শষ্টাঝের মে মাসে মুক্রিত প্রথম 
সংস্করণ হইতে ] 


রা 


ধর্ম 


বন্ধিচন্তর চট্টোগাধ্যায় 





[ ১৮৮৮ হ্ীষ্টাব্ধের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত ] 
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[ সম্পাদকীয় ] 


শ্রীযুক্ত হীরেব্দ্রনাথ দত্ত তাহার “দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থের (১৩৪৭) ৬১ পৃষ্ঠায় 
লিখিয়াছেন-__“বন্কিমচন্দ্রের সরবোত্তম দার্শনিক অবদান তাহার ধধর্মতত্ব |” এই 
ধর্মতত্বের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে গুরুর মুখ দিয়া 
বলিয়াছেন_ | 
অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, «এ জীবন লইয়া! কি করিব ?” 
"লইয়া কি করিতে হয় 1” , সমস্ত ভীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে 
জীবন প্রায় কাটিয়! গিয়াছে । অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য 
নিরূপণ জন্ত অনেক ভোগ তূগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক 
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্তর যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। আবনের 
সার্থকতা সম্পাধন জন্ত প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি । এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে 
এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরাহ্ছবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মন্বম্ত্ব নাই। 
"জীবন লইয়া কি করিব?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল 
উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল ; এই এক মাত্র ছছফল। তুমি 
জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম । সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর. 
খু'জিয়! এত দিনে পাইয়াছি। (পৃ. ৬৮-৬৯) 
ধর্মতত্বের বিষয় পুরাতন, কিন্তু ভাষ! ও বর্ণনীভঙ্গি নৃতন। ইহার জবাবদিহিস্বরূপ 
বন্ধিমচন্দ্র বলিয়াছেন-_ 
আমার স্তায় ক্ষুত্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা! আর্ধ্য খবিগণ জানিতেন 
না-.আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপধ্য এই যে, 
সমস্ত ভীবন চেষ্টা করিয়া তাহারদিগের শিক্ষার মর্শগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় 
তোমাকে তক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায় তীহারা তক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোমরা 
উনবিংশ শতাব্ীর লোক--উনবিংশ শতাব্ীর ভাষাতেই তোমা্দিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার 
প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য । (পৃ. ৬৯) ্‌ 
১২৯১ বঙ্গাবের শ্রাণ মাসের প্রারস্ভে অক্ষয়চন্ত্র সরকার-সম্পার্দিত মাসিক পত্র 
'নিবজীবন, প্রকাশিত হয়। আ্াবণ-সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচঞ্রের প্ধর্মা-জিজ্ঞাসা” | 


ঘ 


1৬ রত 


ইহাই 'ধর্মতত্বের আদি। ১২৯৫ সালে প্ধর্মতত্ব* যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, প্র 
প্রবন্ধ “ধর্্-জিজ্ঞাসা্টিই তখন বিভক্ত এবং স্থানে স্হানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হই 
পুস্তকশেষে ক্রোড়পত্র ক ও খ হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯১ সালের শ্রাবণ হই 
১২৯২ সালের চেত্র-সংখ্যা পর্যন্ত বহ্ছিমচন্দ্র 'নবজীবনে” বিবিধ প্রবন্ধে ধারাবাহিক তা 
(মাঝে মাঝে ছই এক মাস বাদ দিয়া ) অনুশীলন ধর্ম বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রবণ? 
নাম ও প্রকাশক্রম এইরূপ-_ 


শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ৬-২৬ 
ভাত্র রর পৃ. ৭৬৮৫ 
আশ্বিন পৃ" ১৩৭-১৪৯ 
কার্ডিক » পৃ.২৩৮-২৫২ 
মাধ ্ পৃ ৪১৩-৪২৬ 
বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৫৯৭-৬০৫ 
আষাঢ় পৃ, ৭৩৭-৭৪৯ 
শ্রাবণ ্ পৃ. ১০১৩ 
ভান রি পৃ. ৯৩-১০৫ 
আশ্বিন এ পু. ১৪৬-১৫৪ 
অগ্রহায়ণ * পৃ. ২৭৩-২৮১ 
চত্র ৮. পৃ. ৫৫৫-৫৬০ 
১২৯৫ বঙ্গাব্ধে বঙ্কিমচন্্র উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলিকেই ভাঙিয়া চুরিয়া এবং কয়েকা 
নৃতন প্রবন্ধ যোগ করিয়া ধর্্মতব' প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ইহাতেই অনুমান হয় 
তাহার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই, আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু ুর্তাগোর 
বিষয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল 17/,+৩৫১। 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ-_ 
ধ্শতত্ব। / প্রথম তাগ। / অনুশীলন । / প্রীবহিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় / প্রম্ীত। | কলিকাতা 
শ্উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৫নং প্রতাপ চাটুর্্ের লেন। | ১২৯৫। | মূল্য ১০ টাকা / 
'কৃ্চরিত্র' প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন” ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্উপক্রমণিকাপর 
'ধর্ততব” সম্বন্ধে বহ্ধিমচন্দ্রের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 
ধর্ম স্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আঙ্ুপূরধ্ষিক সাধারণকে বুঝাইিতে পারি, 
এমন সন্ভাবন! অল্পই। কেন না, কথ! অনেক, সময় জল্প। সেই সকল কখার মধ্যে তিনটি কখ। 


তত 


তুমিক। 


আমি তিনটি প্রবন্ধে বুবাইতে রব আছি। প্রবন্ধ তিনটি ভুইখানি সাময়িক পঞ্দে ক্রমান্বয়ে 
প্রকাশিত হইতেছে । 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অন্ুশীলন ধর্ম বিষয়ক) দিতীয়ট দেবতত্ব বিষয়ক ) তৃতীয়টি 
কষ্চচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচার” নামক পদ্ধে 
প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ছুই বৎসর হইল এই প্রবস্কগুলি. প্রকাশ আরস্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার 
মধ্যে একটিও আজি পর্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।*** 

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনমুণক্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র গুনমু্ড্রিত হইলে ভাল হুইত। কেনন! 
"অনুশীলন ধর্দে” যাহ! তত্ব মানত, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা! দেহবিশিষ্ট | অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত 
হইতে হয়, রৃষচচরিত্র কর্ণৃক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া তার পর উদ!হরণের ত্বারা 
তাহা ম্পষ্টীকৃত করিতে হুয়। কৃষ্ণচরিভ্র সেই উদ্বাহরণ। কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া 
পুনমূক্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।-_কৃঞচচরিভ্র/ ১ম সংস্করণ, 
১৮৮৬, “বিজ্ঞাপন” । 

ইতিপূর্বে *ধর্মততব* নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাছাতে আমি যে কয়টা কথা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা! এই £-_ 

১। মঙ্তত্থের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির 
অন্গুশীলন, প্রশ্ুরণ ও চরিতার্থতায় মনু্য্ব। 


২। তাহাই মন্ষ্যের ধর্্ম। 
৩। সেই অঙ্গুশীলনের সীমা, পরম্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সাম্জন্ত। 
৪ তাহাই সুখ । 


এক্ষণে আমি শ্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অন্গশীলন, প্রশ্মুরণ, চরিতার্থতা 
ও সামঞ্জন্ত একাধারে ভুর্লভ ।-_-কষ্চচরিক্, ২য় সংস্করণ, ১৮৯২, পউপক্রমণিকা”। 
১৮৯৪ স্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ধির্মতত্বে'র দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশোধন 
করিয়। গিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠাস্তর পরিশিষ্টে প্রদণিত হইয়াছে। 


ভূমিকা 


গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথ বলিবার প্রয়োজন হইয়। থাকে, তাহ! সকলই আমি 
গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাহার! কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির 
করেন, তাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সন্তাবনা অল্প । এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক 
কথ। বলিবার প্রয়োজন নাই । 

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত 
অন্থশীলনতত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন 
ফল নাই। 

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরূহ, এই দোষ স্বীকার করাই আম।র এট 
ভূমিকার উদ্দেশ্ত। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও ছুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্ত 
অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন। 

প্রধানত শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সক 
কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়। বুঝান যায় নাই । এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি ৫ 
সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়৷ যায় নাই। 

এই গ্রন্থের কিয়দংশ 'নবজীবনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু 
. পরিবর্তিত হইয়াছে । 


অনুশীলন 


প্রথম অধ্যায়।- দুঃখ কি? 


গুরু। বাচম্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তার পীড়া কি সারিয়াছে ? 
শিশ্ত । তিনি ত কাশী গেলেন। 

গুরু । কবে আসিবেন? 

শিষ্য । আর আপিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন । 


গুরু । কেন? 
শিষ্য । কি সুখে আর থাকিবেন? 
গুর। ছুখকি? 


শিষ্য । সবই ছুঃখ-_ছুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়।ছি ধর্মেই সুখ। 
কিন্ত বাচস্পতি মহাশয় পরম ধান্মিক ব্যক্তি, ইহ] সর্ধববাদিসম্মত। অথচ তাহার মত হুঃখীও 
আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদিসম্মত। 

গুরু। হয় তার কোন ছঃখ নাই, নয় তিনি ধা্সিক নন। 

শিষ্য । তাঁর কোন ছুঃখ নাই? সে কি কথা? তিনি চিরদরিত্র, অন্ন চলে না। 
তার পর এই কঠিন রোগে ক্রিষ্ট আবার গৃহ্দাহ হইয়া গেল। আবার ছুঃখ কাহাকে 
বলে? 

গুরু । তিনি ধাম্মিক নহেন। 


শিষ্য। সেকি? »আপনি কি বলেনযে, এই দারিজা, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই 
অধন্মের ফল? 


গুরু । তা বলি। 

শিষ্য । পূর্জন্মের? 

গুরু। পূর্ববজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্মের ফল। 

শিশ্ত। আপনি কি ইহীও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়! 
আমার রোগ হয়? 

গুর।। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সর্দি হয়, 
কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়? 

শিহ্য। হিম লাগান কি অধর? 


৪. ধ্মতত্ব 


গুরু । অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক ধন্দ আছে। হিম লাগান তাহার 
বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধর্্ম। 

শিষ্য । এখানে অধন্ম মানে 1)61909 ? 

গুরু । যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহ! শারীরিক অধর্্ম । 

শিষ্য । ধন্মাধর্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবপ্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ? 

গুরু। ধর্ন্মাধর্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে । তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ব বৈজ্ঞানিকের 
হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে। 

শিষ্য । তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য ছুখ কোন্‌ পাপের ফল? 

গুরু । দারিত্র্য হুখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। ছৃঃখটা কি? 

শিষ্য । খাইতে পায় না। 

গুরু। বাচস্পতির সে ছঃখ হয় নাই, ইহা! নিশ্চিত । কেন না, বাচস্পতি খাইতে 
না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত । 

শিষা। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাচকল। ভাতে খায়। 

গুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ন। হয়, তবে ছুঃখ বটে। 
কিন্তু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ 
বোধ করা, ধান্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ ৷ পেটুক অধান্মিক। 

শিশ্ত। ছেঁড়া কাপড় পরে। 

গুরু । বন্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধান্মিকের পক্ষে যথেষ্ট । শীতকালে শীত 
নিবারণও চাই। তাহা! মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি? 

শিষ্য । জুটিতে পারে। .কিন্ত তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর 
. ঝাঁট দেয়। 

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম । যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধান্মিক। 
আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই । অথবা যে ধনোপার্জনে যত্নবান 
সে অধান্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জনে যথাবিহিত যত্ব না করে, তাহাকে 
অধাম্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে 
'দারিগ্র্যগীড়িত মনে করে,-তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা-_অর্থাৎ অধর্টে সংস্কার 
তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের ছুঃখের কারণ। 

শিশ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিত্র্য যথার্থ হুখ ? 

গুর। অনেক কোটি কোটি । যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবনস্থ পায় 
না-_আশ্রয় পায় না--তাহার! যথার্থ দরিদ্র । . তাহাদের দারি্র্য ছুঃখ বটে! 
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শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্শ্োর ভোগ ? 

গুরু। অবশ্ঠ। 

শিষ্য | কোন্‌ অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য ? 

গুরু । ধনোপার্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, 
তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। 
যাহারা তাহার সম্যক্‌ অনুশীলন করে নাই ব1 সম্যক্‌ পরিচালন। করে না' তাহারাই দরিদ্র । 

শিষ্ত । তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম। 

গুরু। ধর্মমতত্ব সর্ববাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহা৷ এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু 
মনে কর যদি তাই বলা যায়? 

শিষ্য । এ যে বিলাতী 1)0060706 01 0016019 | 

গুরু । 051689 বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ । 

শিষ্য । সেকি কথা? 08158:9 শব্ধের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন 
ভাষায় নাই। 

গুর। আমর! কথ। খু'জিয়। মরি, আসল জিনিষট! খুঁজি না, তাই আমাদের এমন 
দশা। দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর? 

শিষ্য । 3596970 ০01 00160:9 ? 

গুরু । এমন, যে তোমার 1/%6019জ 40010 প্রভৃতি বিলাতী অন্ুশীলন- 
বাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ । সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার 
হ্মচ্ধ্য, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অন্ুশীলনতত্ব অস্ত্নিহিত। যদি 
এই তত্ব কখন তোমাকে বুধাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমন্তগবদগীতায় যে পরম 
পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা৷ এই অন্ুশীলনতত্বের উপর গঠিত। 

শিশ্ত। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছ। 
করিতেছি। কিন্ত আমি যত দূর বুঝি, পাশ্চাত্য অন্ুশীলনতত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন 
কি, নিরীস্বর কোমংধর্মণ অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ব নিরীশ্বরঃ এই জন্য উহা! সম্পূর্ণ 
ও অপরিণত অথবা! উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর, ঠিক সেটা বুঝি না । 
কিন্ত হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অন্ধুশীলনতত্ব জগদীশ্বর-পাদপন্েই সমপ্সিত। 


শিশ্ত। কেন না, উদ্দেস্ত মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনততব্বের উদ্দেস্ট সুখ । এই 
কথ! কি ঠিক? 


৬ ধর্মমতত্ব 

গুরু। সখ ও মুক্তি, পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা! উচিত কিনা? মুক্তি কি 
সখ নয়? 

শিল্ঠ। প্রথমতঃ, মুক্তি স্থখ নয়__ন্খছুঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়ত» মুক্তি যদিও 
স্থখবিশেষ বলেন, তথাপি স্ুুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি ছুইটা মিঠাই খাইলে ুখী হই, আমার 
কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয় ? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা 'আনিয়৷ ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুটা 
কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতত্ব বুধ! যাইবে না। আজ আর সময় নাই_ 
আইস, একটু ফুলগাঁছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা ষাইবে। 
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শিত্ত। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানমিক 
শক্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলনের অভাবই আমাদের ছঃখের কারণ । বটে? 

গুরু। তার পর? 

শিশ্ত। বলিয়াছি যে, বাচম্পতির নির্র্ধবাসনের একটি কারণ এই যে, তীহার ঘর 
পুড়িয়া গিয়াছে । আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে 
না কিন্ত বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা! এক প্রকার নিশ্চিত। তাহার কোন্‌ 
অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল ? 

গুরু । অন্ুশীলনতবটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে! 
সুধছুঃখ মানসিক অবস্থা! মাত্র__সুখহ্ঃখের কোন বাহক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবথা 
মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা মি ত্বীকার করিবে । এবং ইহাও 
বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অগ্ুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুখ 
বলিয়। বোধ হইবে না। 

শিষ্য । অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কি ভয়ানক ! 

গুর। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। 
কিন্তু তাহার কথ! হইতেছে কি? 

শি্ত। হইতেছে বৈকি? পরের টান মেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন 
প্রকার হুঃখের অত্যন্ত নিনৃত্তি পরমপুরুযার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন বে, সুখ এত 
অল্প যে, তাহাও ছুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সুখ হুংখ সব ত্যাগ করিয়া *জড়পিণে 
পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্্মও তাই বলেন। শীতোঞ্চ সুখহঃখাদি ছপ্ৰ সকল তুলা 
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জ্ঞান করিবে। হবি সুখে স্ুুধি না হইবে--তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্ট্ের উদ্দেশ্য 
সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সেই ধর্ম চাই না। এবং অন্ুশীলনতত্বের উদধেস্টা যদি ঈদৃশ ধর্মই 
হয়, তবে আমি জন্ুশীলনতত্ব শুনিতে চাই না। 

গুরু। অত রাগের কথ! কিছু নাই__আমার এই অন্ুশীলনতত্বে তোমার ছুইটা 
মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে নাঁ-বরং বিধিই থাকিবে । সাংখ্যদর্শনকে 
তোমাকে ধর্ম বলিয়। গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোঞ্চমখহ্ঃখাদি দ্বন্ব সম্বন্ধীয় যে 
উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্তের স্ুখভোগ কর! কর্তবা নহে। উহার অর্থ 
কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের 
উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্টয মুক্তি। আমি তহুত্বরে বলি, মুক্তি সুখের 
অবস্থাবিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোতকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে 
৷ ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্টুও সুখ । | 
| শিল্ত । অর্থাৎ ইহকালে ছঃখ ও পরকালে সুখ । 

গুরু । না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ । 

শিষ্ভ। কিন্ত আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই__আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব 
মুক্ত হইলে সে সুখহুঃখের অতীত হয়। ন্ুখশুন্য যে অবস্থা, তাহাকে স্থুখ বলিব 
কেন? ৰ 

গুরু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও যুক্তি কি, তাহ। বুঝা প্রয়োজন । এখন, 
যুক্তির কথ। থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়। দেখ! যাক। 

শিশ্ত । বলুন। 

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, ছুইট মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। 
কেন সুখী হও, তাহ বুঝিতে পার ? 

শিন্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। 

গুরু। এক মুঠা শুকন! চাউল খাইলেও তাহ হয়__মিঠাই খাইলে ও শুকন। চাল 
খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও? 

শিক্য । না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই । . 

গুরু । তাহার কারণ কি? 

শিষ্য । মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুত্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আশ 
যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে। 

গুরু । মিষ্ট লাগে সে জন্ত বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাস] করি - 
খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। জ" 


ধর্্মতত্ব 


£ সাহেবকে একটা! বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে 

পক্ষান্তরে তূমি এক টুকরা! রোষ্ট বীফ খাইয়া! সখী হইবে না। '“রবিব্সন্‌ জুশো' 
ধ্ান্থের ফ্রাইডে নামক বর্ধরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ধ্বরের মুখে সলব 
সুুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই দকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার 
মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘ্বৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। 
তবে কি? 

শিষ্ত। অভ্যাস। 

গুরু। তাহা ন৷ বলিয়। অনুশীলন বল। 

শিষ্য । অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক ? 

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়৷ অনুশীলনই বল। 

শিষ্য । উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু । এখন তাহ! বুঝাইবার সময় নহে। অন্ুশীলনতত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে 
তাহ৷ বুঝিতে পারিবে না । তবে কিছু শুনিয়৷ রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার 
কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন মুখদ হয় কি? 

শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ হইয়া যায়। 

গুরু । সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকুল ; অভ্যাস, শক্তির 
প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের 
পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা । এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। 
এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিক রসাম্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এ জন্য তোমার সে শক্তি 
অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। এরূপ অন্ুশীলনবলে তুমি রো 
' বীফ খাইয়াও সুধী হইতে পার। অন্তান্ত ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ । 

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা । আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, মে 
সকল ইন্ত্রিয়ের অন্ুশীলনেও এরূপ স্থুখোৎপত্তি। 

কতকগুলি শারীরিক শক্তিবিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দড্রিয়। আরও 
অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা, গীতবান্ঠের তাল বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, 
_ তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবর। তাহার নাম দিয়াছেন [0580018: 88096। এইরাপ 
'্র আর শারীরিক শক্তি আছে। এ নকলের অনুশীলনেও এরূপ নুখ। 
প্রকারস্থু, ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আঁছে। সেগুলির অনুশীলনের হে 
অল্প যে, তাহাখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্জ অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাধ হাব! 
পরিণত হও । আপ. 
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শিশ্ত। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া 
আমাদিগের মনের একটি অবস্থা । তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব 
যে, দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে ? * 

গুরু । শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি 
আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা 
যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; 
এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাঁদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা 
কর! অবৈজ্ঞানিক হয় না । কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কার্ধ্যতঃ 
ইহাদদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায় ; 
যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পায়। কেহ কিছু ম্মরণ রাখিতে 
গারে না, কিন্ত সে হয়ত স্ুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় 
মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূহ্য, কিন্তু লোককে দয়! করে; আবার নির্দয় লোককেও 
ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখ! গিয়াছে ।* স্ৃতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার 
করা যাইতে পারে । তবে কতকগুলি শক্তি_ যথা স্সেহ, দয়! ইত্যাদিকে শক্তি বল! ভাল 
গুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য্য শব কি আছে? 

শিষ্য । ইংরাজি শকটা 18015, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শবের দ্বার তাহার 
অনুবাদ করিয়াছেন। 

গুরু। পাতেঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহ্থত হইয়াছে। 

শিশ্তা। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গাল! ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব চলিয়াছে। 

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা 10:88 অর্থে 
“নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, 8616006 অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 190016৮ অর্থে বৃত্তি 
শব চালাইলে দৌষ ধরিব না । 

শিশ্ত। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন 
হখ__কিন্ত জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে হুঃখ। 

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ কু চরমে পরিণতাবস্থা, তার 
পর উদ্দিষ্ট বন্তর সশ্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই ক্ষতি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে 
আবম্তুক। 


নি শিষ্। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুত্তের উদ্দেস্টে হও, 


রানার 
* উদ্যারণ-_বিলাতের সনতযশ শতা্ীয় 205185 সন্াধায় । অপিচ, [গণ্য 
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গুরু। কেন? 

 শিশ্ত। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইঞ্জিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃত্তিতে সুখ । তাই কি 
তাহার উদ্দেশ্ট হওয়া উচিত ? 

গুরু। না। তাহা নহে। তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের 
অন্ষূত্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা । এ বিষয়ে স্থুল নিয়ম হইতেছে সামন্ত 
ইন্জ্িয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধন্মান্থমত নহে। তাহাদের সামপ্জস্যই ধর্ম্মামুমত। 
বিলোপে ও সংঘমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থুল কথাটা 
বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থুল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য । এই 
সামঞ্জস্য কি, তাহ! সবিস্তারে একদিন বুঝাইব । এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের 
উপাদান কি? 

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অন্ুশীলন। তজ্জনিত ক্ষতি ও 
পরিণতি । 

দ্বিতীয়। দেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য । 

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই দকলের পরিতৃপ্তি। 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়াস্তরে তোমাকে বুঝাইতে 
পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুখ 
সময়াস্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত ষে ছুখ, অথবা 
তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকঞ্জনিত যে ছুঃখ, তাহাও এই ছুঃখ। আমার অবশিঃ 
কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি ভাহ। বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 

শিশ্ত । মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম 
,না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম ফ্কে বাচস্পতি ধান্মিক ব্যক্তি, তথাপি 
ছুখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে ছৃঃখী, তখন সে কখনও ধান্মিক নে । আপনার 
কথ প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুধাইলেন ; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম 
যে, ছুখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, নাচস্পতি যথার্থ ছুঃখী নহেন, অথবা 
ঠাহাকে যদি ছু'খী বল। যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, "অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক 
.. স্বৃত্তির অনুশীলনের ক্রটি. করাতে এই ছঃখ পাইতেছেন। কিন্তু ভাহাতে এমন কিছুই বুঝা 
শ্রলল নাযে, তিনি অধান্মিক। এ অন্ুশীলনতত্বের সঙ্গে ধর্ম্মাধ্শের সম্বদ্ধ কি, তাহা ও 
প্রকারবুঝা গেল না। 'যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই ষে, অনুশীলনই ধর্ম । 
অল্প যে, ভাহ এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা 
পরিণত হও। আর্ধাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্সের কি সন্বন্, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুবিতে 
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পারিবে না। কিন্ত সেটাআমাকে সর্ধ্বশেষে বলিতে হুইবে ; কেন না, ০০০০০১৪ 
ভাল করিয়! ন! বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

শিশ্ত। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নৃতন কথা । 

গুরু। নৃতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র। 


তৃতীয় ছা ধর্ম কি? 


শিশ্ত। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। 
অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ ? 

গুর। না ত কি ধর্মের ফল ছুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের 
সমস্ত লোককে ধশ্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম । 

শিল্য । ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই 

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সখ ও যদি পরকাল থাকে, 
তবে পরকালেও সুখ । ধর্ণ্দ স্থখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য 
উপায় নাই। 

শিত্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি শৃষটধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষবধর্ম্ম-_ 
তৎপরিবর্তে কি খুষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি ? 

গুরু । ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়। দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে । 
ধর্ম শবটা নান। প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়৷ অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই ;* 
তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজী 7১9118100 শবের আধুনিক 
তর্জম। মাত্র । দেশী জিন্রিস নহে। 

শিষ্য । ভাল, 1611107 কি, তাহাই ন৷ হয় বুঝান। 

গুরু। কি জন্তাঁ 7:918107. পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ইহা নানা 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন ; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না ।' 

শিত্য। কিন্ত রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্ত কিছুই নাই, হাহী সকল 
রিলিজনে পাওয়। যায়? 

গুর। আছে। কিন্ত সেই নিত্য পৰার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; 
তাহাকে ধর্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না। 

শিষ্য । তাহা কি? 
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গুরু । সমস্ত মহুত্য জাতি_-কি খৃষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই 
পক্ষে যাহা ধর্ম । 

শিশ্ত। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? 

গুরু । মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়। 

শিশ্ত। তাই ত জিজ্ঞাস্ত। 

গুরু। উত্তরও সহজ। চৌন্বকের ধর্ম কি? 

শিষ্ক। লৌহাকর্ষণ। 

গুরু । অগ্নির ধর্ম কি? 

শিশ্তা। দাহকতা। 

গুরু । জলের ধন্মকি? 

শিষ্য । দ্রাবকতা। 

গুরু | বৃক্ষের ধর্মকি? 

শিশ্ত। ফল পুষ্পের উৎপাদকতা। 

গুরু । মানুষের ধন্ম কি? 

শিষ্য । এক কথায় কি বলিব? 

গুরু । মনুষ্যত্ব বল না কেন ? 

শিশ্ক। তাহ! হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে । 

গুর। কাল তাহ! বুঝাইব। 


চতুর্থ অধ্যায় ।- মনুষ্যত্ব কি? 

গুরু। মন্ুত্যত্ব বুবিলে ধর্ম সহজে বুঝিতে পারিবে । তাই আগে মনু 
বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুধ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই 
বটগাছ দেখিতেছ-_ছুইটিই কি এক জাতীয়? 

শিত্ত। হা, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ । 

গুরু। ছুইটিকেই.কি বৃক্ষ বলিবে ? 

শিষ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিব-_ওটি তৃণ মাত্র। 

গুরু । এ গ্রভেদ কেন? 

শিল্তু। কাণ্ড, শাখা, পল্পব, ফুল, ফল, এই লইয়। বৃক্ষ। বটের এ সব আছে'* ঘাসের 
এ সব নাই। 


চতুর্থ অধ্যায় £ মনুষ্যত্ব কি? ১৩. 


গুর।। ঘাসেরও সব আছে-_-তবে ক্ষুত্, অপরিপত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে ন|?. 
শিল্ক? ঘাস আবার বৃক্ষ ? 
গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুস্তের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, 
তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেন্টট 
ব| চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উত্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের 
নাই, তেমনি যে মনুয্যত্ব মনুত্যধর্মম, হটেণ্টট্‌ বা চিপেবার সেই মন্ুতত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ 
ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। এ বাঁশঝাড় দেখিতেছ-_উহাকে বৃক্ষ বলিবে? 
শিশ্ক । বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখ। ও পল্লব আছে; কিন্ত কৈ, 
উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব ন। 
গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বদর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। 
ফুল হইয়া! ফল হয়, তাহ। চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়। 
শিষ্য । তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব । 
গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র । একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া! গিয়। বাশের সহিত 
তুলনা করিয়া! দেখ__মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ববিৎ পপ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেনীর মধ্যে গণ্য করিয়। 
গিয়াছেন। অতএব দেখ, ক্ষপ্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ববাীগ 
ক্ষত নাই। যে অবস্থায় মনুস্তের সর্ববাজীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুস্যত্ 
বলিতেছি। 
শিষ্য । এরূপ পরিণতি কি ধন্মের আয়ত্ত ? ৭. 
গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ধে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় 
তাহাকে কর্ষণ ব। পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির 
দ্বারা হইতেছে । একটা স্নমান্ত উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়। 
বলেন ষে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই ছইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, 
নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহ। হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস 
রাখিতে চাহিবে ? | 
শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু. 
কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঠাল প্রভৃতি উপাদেয় কলে বঞ্চিত হইব । 
গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অস্তহিত হইলে অল্লাভাবে মারা যাইবে 
যে? জান নাষে, ধানও তৃন্জাতীয়? যে ভাটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়৷ দেখিয় 
আইস। ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্ত জীবনদায়িনী: 
লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে । গমও এঁরূপ। বে ফুলকপি দিয়! অল্পের রাশি সংহার কর. তাহাও 


৬৪ ধর্দতত্ব 


আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্ধ্য উদ্তিদ ছিল-_কর্ষণে এই অবস্থাস্তর প্রাপ্ধ 
হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুযস্তের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই; 
এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, 0011! এই জগত কথিত হইয়াছে যে, ৭ণুঠাও 
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শিশ্ত। তাহা হউক। স্কুল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই-__মন্ুষ্টের সর্বাঙ্গী? 
পরিণতি কাহাকে বলে? 

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি স্তর, 
প্রায় অনৃশ্ঠ, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে । পরিণামে সেই অন্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃষ 
হইবে। কিন্তু তজ্জন্ত ইহার কর্ষণ-_কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। 
সরস মাটি চাই-_জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। 
যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পৌোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই-_বৃক্ষের 
জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘের! চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর 
সুব্কষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মন্থপ্তেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা! মনুস্তের অন্কুর। 
বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহ! প্রকৃত মনুসবত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুকত 
সর্ধ-সুখ-সম্পর মনুষ্য হইতে পারিবে । ইহাই মন্ষ্ের পরিণতি । 

শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। সর্ধবস্থথী সর্ধগুণযুক্ত কি সকল মন্ুত্য হইতে 
পারে? 0. 
_ গুর। কখন হইতে পারিবে কি না, দে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক 
বিচার । তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্ধ্স্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহস! কেহ 
হইবারও সম্ভাবনা নাই । তবে আমি যে ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে 
' ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ধ্বগুণ অর্জনের জন্ত যত্ধবে বনুষ্টপসম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ববনৃধ 
লাভের চেষ্টায় বন্ধ স্থখ লাভ করিতে পারিবে। 
. শিশ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন- মন্ধুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহ! 
এখনও ভাল করিয়! বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু । চেষ্টা কর। মন্ুষ্তের ছুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের 
আৰার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথ/-হত্ত পদাদি কর্দেজ্িয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেশ্রিয়। 
মস্তি, হ্ৎ, বায়ুকোষ, অস্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রতাঙ্গ ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, 
শোপিস প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। -এ "কলের 
বিহিত পরিণতি চাই । আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্স_ 
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শিশ্ত। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়। বুঝান। 
পারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র হূর্ববল 
বাছ বয়োগুণে আপনিই বদ্ধিত ও বলশালী হইবে । তাহা ছাড়া আবার কি চাই? 

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথ! বলিতেছ, তাহার ছুইটি কারণ। আমিও 
মেই ছুইটির উপর নির্ভর করিতেছি । সেই ছুইটি কারণ_ পোষণ ও পরিচালন! । তুমি 
কোন শিশুর একটি বাছ, কাধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর ছারা বাঁধিয়া রাখ, বাছুতে আর রক্ত 
না যাইতে পারে। তাহা হইলে এঁ বাহু আর বাড়িবে নাঃ হয়ত অবশ, নয় হুর্ব্বল ও 
মকর্মণ্য হইয়া যাইবে । কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহ! আর পাইবে না। 
মাবার, বাঁধিয়। কাজ নাই, কিন্ত এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত 
নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অবর্মণ্য হইয়া! যাইবে, অস্ততঃ হস্ত 
দ্ধালনে যে ক্ষিপ্রকারিত। জৈব কার্য্ে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না । উদ্ধীবাহুদিগের 
বাহু দেখিয়াছ ত? 

শিষ্ত । বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুত্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের 
বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর 
কি চাই? 

গুরু । তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়। দেখ । তুমি 
তোমার বাুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ 
মিনিটে তুমি হুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু এ মালীঞ্জশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার 
মত একটি “ক” লিখিতে পারিবে না। তুমি যে ন! ভাবিয়া, ন! যত্ব করিয়া অবহেলায় 
যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া বাইতেছ, ইহা! উহার পক্ষে 
অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়। সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, 
এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিষ্তা বিশ্ময়কর অনুশীলন বলিয়া! লোকের বোধ হয় না। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিস্তা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ 
লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব লিখিতে গেলে, প্রথমে এই শব্দটির বিল্লেষণ 
করিয়। উহার উপাদ্দানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে---বিশ্লেধণে পাইতে হুইবে, 
অ, ন, উ, শ, ঈ, ল,ন। ইহা! প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ তরষ্টব্য 
অবয়ব ভাবিয়া মনে জানিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি 
কাগজে আকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শী লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, ভূমি 
কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুঙ্গীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ 
কৌশলে কুশলী । অরুশীলনজনিত আরও প্রতেদ. এই যাঁলীর তুলনাতেই দেখ। তুমি 


১৬ 'ধর্মতত্ 
যেমন পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিডে 
কোদালি দিবে। তুমি ছুই ঘণ্টায়, হয়ত ছুই প্রহরেও তাহ! পারিয়। উঠিবে না । এবিষয়ে 
তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অন্ুণীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত সক 
' নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত $ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি 
প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন! করিয়া 
দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার ক ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল ন|; অনেক 
গায়ক সচরাচর ব্বভাবতঃ স্ুকষ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুক্ হইয়াছে 
তাহার কণ্ঠের সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখ,_বল দেখি, তুমি কয় ক্রোম 
পথ হাটিতে পার ? 

শিষ্য । আমি বড় হাটিতে পারি ন; বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুর। তোমার পদছ্য়ের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, গ 
গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে__কিস্তু একেরও সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হব 
নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রতাঙ্ 
মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্জীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; 
কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কঃ 
হইলে, পুরা টাকাতেই কম্তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন নন্দ 
জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বল! গিয়াছে । কতকগুলির 
কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া__-যথা তি 
গ্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্র্ 
রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই 
মানসিক সর্ধ্বাঙ্গীণ পরিণতি । & 

শিষ্। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণগ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ষ্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মান্বত 
এবং স্ুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হইবে । আবার 
তাহার উপর শারীরিক সর্ধাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ 
শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়৷ চাই। কৃষ্ণার্জন আর স্ত্রীরাম লক্ষণ ভিন্ন আর কেহ কধন 
এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহ শুনি নাই। 

গুরু। যাহার! মনুস্জাতির মধো উৎকৃষ্ট তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূগে 
মনুত্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরদা 
আছে, যুগান্তরে যখন মনুস্তজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক*মমুগ্তই এই 
আবদর্শীস্্যায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পারা 
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যায়, তাহাতে দেখা হায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুয্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে 
ব্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকর্িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এরূপ 
রাজগ্রণবর্ণন। যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অন্থুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে 
কালের ব্রাঙ্ষাণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ 'আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন : 
করিতেছি । যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। 
মে ঠিক আদর্শান্ুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে। ষোল আন! কি, তাহা না 
জানিলে আট আন পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় বোল আনা, ইহ! 
বুঝে না, সে টাকার মূল্যব্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়। সন্তষ্ট হইতে পারে। 

শিষ্য । এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি ন!। 

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ধ্বগুণের সর্ববাঙ্গীণ স্ফুত্তির ও চরম 
পরিণতির একমাত্র উদাহরণ । এই জঙ্য বেদাস্তের নিগুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্‌ ধর্শত্ব প্রাপ্ত 
হয় না; কেন না, যিনি নিগুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্” চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বট স্পেন্সর “[7080:509019 ৮0৪: 20 
[8৮016 বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন__অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা 
বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত 
বা স্ীষটিয়ানের ধর্দপুস্তকে কথিত সগ্ুণ ঈশ্বরের উপাঁসনাই ধর্মের মূল, কেন নাঁ, তিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। ধাহাকে “[291808] 0০৫৮ বলি, তাহার উপাসনা 
নিক্ষল; ধাহাকে “59180708] 30৫ বলি, কাহার উপাসনাই সফল । 

শিষ্য । মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্ত উপাসনার 
প্রয়োজন কি? 

গুরু । ঈশ্বরকে আমর! দেখিতে পাই না। তাহাকে দেখিয়া দেখিয়! চলিব, সে 
সম্ভাবনা নাই। কেবল তাহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা । তবে 
বেগার টাল রকম ভাবিলে কোন ফল নাই । সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই । 
তাহার সর্ধ্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে " 
হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। শ্্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সম্মুর্খীন করিতে হইবে। 
তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে 
হইবে ;_তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে । 
তাহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাহার শক্তির অন্থুকারী সর্ববত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামন! 
করিতে হইবে । তাহাকে সর্ধবদ। নিকটে দেখিতে হইবে, কাহার স্বভাবের সঙ্গে একম্বভাব 


] 
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করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমর ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্ধ্য খরা বিশ্ব 
করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারপ্য ও সাধুজ্য প্রাপ্ত হইব, ঈশ্বরের সঙ্ট 
এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ধর্বরিক 
আদর্শ-নীত ঈশ্বরানৃকৃত স্বভাবপ্রান্তি। তাহা পাইলেই সকল ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া 
গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল । | 

শিব্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোটা জল, 
তাহাতে গিয়া মিশিব। | 

গুরু। উপাসনা-শুত্বের সার মর্দ হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কৌন 
জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও স্থসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মগীড়নে 
আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে । 

শিষ্য । এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মন্স্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাং | 
সর্ধবাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে । কিন্তু ঈশ্বর 
অনন্তপ্রকৃতি। আমর! ক্ষুত্রপ্রকৃতি। তাহার গুণগুলি সংখ্যায় অন্ত, বিস্তারেও অনস্ধ। 
ষে ত্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, 
না আকাশের অনুকরণে টাদোয়৷ খাটান যায়? 

গুরু। এই জন্য ধর্মতিহাসের প্রয়োজন । ধর্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ 
টেষ্টেমেন্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ । ধর্ন্েতিহামে 
(71817810089 17519607) প্রকৃত ধান্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে । অনস্তপ্রকৃতি ঈশ্বর 
উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরে 
অন্ুকারী মনুষ্বেরা, অর্থাৎ ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়! ঈশ্বরাংশ. বিবেচনা করা যায়, 
অথবা! ধাহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়ঞতাহারাই সেখানে বাঞ্চনীয় আদর্শ 
হইতে পারেন। এই জঙস্ যীন্ুধৃষ্ দ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ । কিন্ত 
এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পুিবীর 'কোন ধর্মপুস্তকে 
নাই_কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজধি, নারদাদি দেবর্ি, বশিষ্ঠাদি 
রদ্ষধি, সকলেই অনুন্দীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর প্্রীরামচন্্র, যুবিষটির, অর্জন, লক্ষণ 
দেবব্রত ভীম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ । খৃষ্ট ও শাকাসিংহ কেবদ 
উদ্দাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধরবেন । কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহার! সর্ববগুণবিশিষ্ট_ 
ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্ববাঙ্গসম্পন্ন ক্ষুত্তি পাইয়াছে।" ইহারা সিংহাঁসনে বগিয়াও 
উদাসীন; কাম্মুকহস্তেও ধর্্মবেত! ; রাজ! হইয়াও পর্ডিত $ শক্তিমান হইয়াও পপর্বজনে 
প্রেমময়। কিন্ত এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে 
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আর" সকল আদর্শ খাটো হইয়। যায়-_ুধিষ্ঠির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জন 
ধাহার শিষ্ত, রাম ও লক্ষ্মণ ধাহার অংশ মাত্র, ধাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিআ্র কখন 
মনুষ্যভাষায় কীত্রিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি। 

শিষ্য । সেকি? কৃষ্ণ! 

গুরু । তোমরা কেবল জয়দেবের কৃঞ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন__তাই শিহরিতেছ । 
তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্বগুণসম্পন্ন বে কৃষ্ণচরিত্র 
কীপ্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ববাঙ্গীণ ক্ষুপতি 
প্রাপ্ত হইয়া অনন্ুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত ; তাহার মানসিক বৃত্বি- 
সকল সেইরূপ ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্তা, শিক্ষা বীর্য এবং জ্ঞানে পরিপত, 
এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ববলোকের জর্ধহিতে রত। তাই তিনি 
বলিয়াছেন_- 

পরিব্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌। 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় স্বামি যুগে যুগে ॥ 

ধিনি বান্বলে হৃষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, 
জ্ঞানবলে অপূর্ব নিাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 
কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুস্যের হুদ্ধর কাজ করিয়াছেন, যিনি 
বাহুবলে সর্ধজয়ী এবং পরের সাত্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ 
করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়! ক্ষমা্ড৭ প্রচার করিয়া, তার পর 
কেবল দগুপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল 
সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে-_-ধর্ম লোকহিতে”__তিনি ঈশ্বর হউন রা না হউন, 
আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুধুষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র ; 


যিনি সর্ধববলাধার, সর্ব্গুণাধার, সর্ববধর্মাবেতী, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন ব! না! হউন, 
আমি তাহাকে নমস্কার করি। 


নম! নমন্তেতত্ত সহ্জকৃত্বঃ | 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমে। নমন্তে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়।-_অনুশীলন 
শিষ্য । অস্ত অবশিষ্ট কথ৷ শ্রবণের বাসন। করি । 
গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমর! পাইয়াছি কেবল হুইটা 
কথা। (১) মানবের সুখ, মনু ; (২) এই মনুস্ন্থ, সফল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত কষ্তি, 
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পরিণতি ও সামঞ্জস্তের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার 'কিছু 
পর্যালোচনার প্রয়োজন । র 

বৃতিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও 
(২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি 
কাজ করে, বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয় আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ 
কার্ধ্ের প্রবর্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্ট জ্ঞান, সেগুলিকে 
জ্ঞানার্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমর! কার্যে প্রবৃত্ত হই, বা হুইতে পারি, 
সেগুলিকে কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অন্নভূত করায়, 
সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ব্রিবিধ 
বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য। 

শিষ্য । এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ? 

গুর। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহাদিগের পরিতৃপ্থির ফল 
কেবল আনন্দ_আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলান 
গৌণ ফল আনন্দ। কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য কল কার্ধ্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু 
এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যের ইহাকে £7867970 
17802106199 বলেন। 

শিষ্। পাশ্চাত্যের 7867960 ত [17601199688] বা [71001778] মধ্যে ধরেন, 
কিন্ত আপনি চিত্তরঞজিনী বৃত্তি পৃথক করিলেন। 

গুরু । আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না । ভরসা করি, অনুসরণ 
করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্ট সফল হইবে । এখন 
. মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা৷ গেল। (১) শারীরিকী, 
(২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্ধ্যকারিণী, (9) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ধিবধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 
ুর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য মনুত্যত্ব। 

শিষ্য । ক্রোধাদি কার্্যকারিদী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও 
সম্যক ক্ষুপ্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান! 

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে ছুই একটা! কথা বলিয়া সে আপত্তির 
মীমাংসা! করিতেছি। 

শিশ্ত। কিন্ত অন্ত প্রকার আপত্তিও আছে। আপৰি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত 
নৃতন কিছু পাইলাম নাঁ। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃতিগুলির পুষ্টি হয়। 
অনেকেই 'তাহ! করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোস্বগণকে ত্ুশিক্ষ দিয়! জ্ঞানার্জনী 
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বৃির ক্ষুর্তির জন্য যথেষ্ট যত্ব করিয়া থাকে_-তাই সভ্য জগতে এত বিস্তালয়। তৃতীয়ত-.. 
কারধ্যকারিদী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়৷ উঠে না বটে, তবু ভাহার গঁচিত্য 
সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির প্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়৷ যে জ্ঞান 
আছে, ভাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুক্ষ শিল্পের অনুশীলন । নূতন আমাকে কি শিধাইলেন ? 

গুরু। এ সংসারে নৃতন কথ! বড় অল্পই আছে। বিশেষ, আমি যে কোন নূতন সম্বাদ 
লইয়! ব্বর্গ হইতে সন্ত নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে 
পার। আমার সব কথাই পুরাতন । নৃতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি 
র্নব্যাধ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে । আমি নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব 1 . 

শি্ত। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্দ্দের অংশ বঙিয়। খাড়া করিতেছেন, ইহাই 
দেখিতেছি নূতন । 

গুরু। তাহাও নৃতন নহে। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দৃধর্শে 
আছে। এই জন্য সকল হিন্দৃধর্দশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে । 
হিন্দুর ব্রন্ষচর্য্যা্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বংসর ধরিয়। অধ্যয়ন 
করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার 
বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশান্ত্রে আছে। ব্রহ্ষচর্ষ্ের পর গার্স্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিনী মাত্র। 
্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্বিসকলের অনুশীলন; গ্রার্ৃস্থ্যে কাধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন । 
এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশীস্ত্রকারের। ব্যস্ত। আমিও সেই আধ্য 
খষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ববক, তাহাদিগের প্রদণিত পথেই বাইতেছি। তিন চারি 
হাজার বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক 
সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ধরা যদি আজ 
ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাহারাই বলিতেন, “না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের 
বিধিগ্ুলির সর্ববাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্ম্ের 
বিপরীতাচরণ হইবে” হিন্দধর্্নের সেই মর্্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মন্ুস্যের হিত 
সাধন করিবে; কেন না, মানবপ্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি নকল, সরুল * 
ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা৷ কালতেদে পরিহার্ধ্য বা পরিবর্তনীয়। নিসা 
সংস্কারের এই স্মুল কথ] । 

শিশ্। কিন্তু আমার সন্মেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিল্াতী কথা আলির: 
ফেলিতেছেন। শিক্ষা ষে ধর্মের অংশ, ইহা! কোম্তের মত। 

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে বদি কোম্ত মতের 
নোখাও কোন সাত ঘটয়া থাকে, তবে হবম্রোষ হটি়াছে বলয় হিনুর্ধের সেট 
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ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খৃষ্টধর্থে ঈশ্বরোপাসন। আছে বলিয়া, হিন্ফুদিগকে ঈশ্বরোপাদনা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইন্টীম্থ সেঞ্চুরিতে হরর্ট স্পেকার কোম্ত মত 
প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহ! মর্্মতঃ বেদাস্তের অঠৈতবাদ ও 
মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদাস্তের সঙ্গে হব 
স্পেন্সরের ব! ষ্পিনোজার মতের সাদৃশ্ট ঘটিল বলিয়া বেদাস্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া 
ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়৷ বেদান্ত ত্যাগ করিব 
নাঁ-বরং .স্পিনোজ। বা স্পেব্পরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়! হিন্দুমধ্যে গণ্য করিব। 
হিন্দুধর্মের যাহা স্থুল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়! তাহার একটু আধটু ছু'ইতে 
পারিতেছেন, হিন্দুধর্টের শ্রেষ্ঠতার ইহু। সামান্ প্রমাণ নছে। . 

শিত্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে 
ধর্ম ছাড়া কি? 
] গুরু । কিছুই ধর্শ ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্ 
জীবনের সর্ববাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধশ্মের প্রকৃত মর্ম । অন্ত 
ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্ত ধর্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম । অন্য জাতির 
বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম । হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, 
মন্ুম্ত, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ__সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্ধবস্থখময়, পবিত্র 
ধর্ম কি আর আছে? 
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,..- শিশ্ক। বৃত্বির অনুশীলন কি, তাহ! বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা 
শুনিতে ইচ্ছ। করি। শারীরিক প্রস্ৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অন্ুশীলিত করিতে 
হইবে? কাম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, 'গ্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ 
' জন্ুদীলন করিব? পূর্বগামী ধর্মমবেতগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, 
এবং ভক্তিগ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অুদীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামন্ত 
আচল 
গুরু রবরীগণ যাহা বলিয়া আসিযাছেন, তাহা স্ুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ 
কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্বিগুলির সন্প্রসারণশ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, 
এবং এই বৃতিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্ত বৃত্বিগুলির সামঞ্জন্ত ঘটে । সমূচিত শি 
সামন্ত হাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে 
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করিত ও বদ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের লমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্ন্যে রম্য উদ্যান: 
হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির 'এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় 
হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, 
সে ততটা বাঁড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি ন! পায়, 
যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়! যায়, তবে সামগ্রস্তের হানি হইল। 
মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ । কতকগুলি বৃত্তি-_যথা ভক্তি, গ্রীতি, দয়া, _ইহাদিগের 
স্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক ; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত 
কুত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্তের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানত: 
কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি- সেগুলিও অধিক সমন্প্রসারণশক্তিশালিনী । কিন্তু সেগুলির 
অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফৃপ্তির বিশ্ব হয়। ্ৃতরাং সেগুলি যত দূর স্ফুপ্ত 
পাইতে পারে, তত দূর ক্ফুত্তি পাইতে দেওয়া, অকর্তবা। সেগুলি তেঁতুলগছ, তাহার 
আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়। যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি 
বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া! দিবে । তাহা অকর্তব্য ; কেন না, অয্নে প্রয়োজন 
আছে- নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। 
তেতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্ত তাহার স্থান এক কোণে। বড় 
বাড়িতে ন। পায়-_বাড়িলেই ছাণটিয়া দিবে। ছই-একখানা তেতুল ফলিলেই হইল- 
তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী 
ফি হইলেই হইল-_তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমূচিত বৃদ্ধি ও 
সামগ্রস্ বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে-__যথ! কামাদি, যাহার 
দমনই সমুচিত ক্ফুর্তি। 

গুরু । দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুস্ 
জাতির ধ্বংদ ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্ধ্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে- _অবর্ম্ঘ। 
আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্েরও এই বিধি। হিন্দুশীস্্রকারের! ইহার ধ্বংস বিহিত 
করেন নাই, বরং ধর্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দশাক্সারূসারে 
পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ । তবে ধর্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে 
ষ্তি, তাহা হিন্দান্ানুসারেও নিিদ্ধ-_এবং তদুগ্ামী এই ধর্ব্যাখ্যা যাহা তোমাকে 
শুনাইভেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে । কেন না, বংশরক্ষা ও স্যাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু . 
প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে ক্ফু্থি, তাহ! সামগ্জস্তের বিশ্বকর, এবং উচ্চতর "বৃত্তিসকলের 
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ক্ষুত্িরোধক। যদি 'অন্ুচিত স্ফুর্িরোধকে দমন বল, তবে এসকল বৃত্তির দমনই সমূচিত 
অনুশীলন । এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পরম ধর্্ম। 

শিশ্ত। এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ 
সকল কথ! বলিতে পারিলেন, কিন্ত অপরাপর:অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না। 

গুরু । সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না! 

শিষ্যা। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল। দণ্ডনীতি__বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। 
ক্রোধের উচ্ছেদে দগ্ডনীতির উচ্ছোদ হইবে । দগুনীতির উচ্ছেদ সমাজের উচ্ছেদ । 

শিষ্য । দপগুনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি ত্বীকার করিতে পারিলাম না, বর! 
দয়ামূলক বল! ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন নাঃ সর্ধলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই, দণ্ডশান্ত্রপ্রণেতারা দগ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্বলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন। 

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়। দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই 
ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমর! অনিষ্টকারীর বিরোধী হই । এই বিরোধই 
আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, 
অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা! কার্যে প্রেরিত হইলে, জুদ্ধের 
যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মন্ুত্য পরকে 
আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফদ 
হইয়। ফ্াড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহ! বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডুনীতি হইল। 

শিষ্য । লোভে ত আমি কিছু ধন্ম দেখি না। 

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ষৃত্তিকে লোভ বল] যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীতৃত 
কুত্তি ধর্ম্সসঙ্গত অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা 
প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ববাহথের 
জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জনে_ 
কেবল ধনার্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই অর্জনের কথ বলিতেছি_কোন 
দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়! উঠিলেই এই সদ্ত্তি লোভে পরিণত হইল। 
অনুচিত স্কৃপ্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা! তখন মহাপাপ হইয়! দাড়াইল । হুইটি কথা বুঝ। 
যেগুলিকে আমর! নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই: উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত 
মাত্রায় অধর্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজন্বিনী যে, যত্ধ না করিলে এগুলি সচরাচর 
উচিত মাত্র! অতিক্রম করিয়া উঠে, এ জন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন . এই 
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ছুটি কথ বুঝিলেই তুমি অন্ুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্ত, 
উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের অনুচিত ক্ফুত্তি দেখিয়। তাহাকে ধ্বংদ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইল ।* ্ত্রীমন্তগবদর্গীতায় কৃষ্ণের যে 
উপদেশ, তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত 
হইলে সে সকল আর শাস্তির বিদ্বকর হইতে পারে নাঃ যথ। ্‌ 


রাগছেষবিমুক্তৈষ্ত বিষয়ানিন্তিয়ৈষ্চরন। 
আত্মবাস্তৈব্বিধে়াত্ম! প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪। 

শিষ্য । যাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, 
গ্রীতি, দয়। প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্িদকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। 
. খুরু। এ বিষয়ে এত কথ। বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। ছুই কারণে বলিতে 
বাধ্য হইলাম। প্রথম তোমার আপত্তি খগুন করিতে হইল। আর আজকাল যোগ- 
ধর্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে 
মামার কিছু বললিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে স্থমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
তবে ধাহার। এই হুজুক লইয়! বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি 
বৃত্বির সর্ববাঙ্গীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ 
_ ইহাই যোগের উদ্দেশ্য । এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফৃপ্তি ও সামপরস্ত ধর্ম হয়, তবে 
ভাহাদিগের এই ধর্ম অধর্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক ব! উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। 
লম্পট বা পেটুক অধান্মিক ; কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়। 
ছুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত । যোগীরাও অধান্মিক ; কেন না, ভাহারাও আর 
সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না! হয় লম্পট বা উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধাম্মিক বলিলাম এবং যোগী- 
দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধান্সিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধাম্মিক বলিব। আর আমি কোন 
বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া 
সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাহার 
কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহ। স্ব স্ব কার্যোপযোগী 


ক মন্থ ধ্বংল হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষ! পাইতে পারে দা, এজভ মঝখেয় পুনক্াবিম। 
পক্ষান্তয়ে আবার রতি কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ধ ফাম প্রতিপালিত হইলেন । এ কথার্টাও ঘেন মনে থাকে । অনুচিত 
অনুীলমেই অনুচিত ক্ফুতি। পৌরাণিক উপাখ্যামগুলির এইক্সপ গুঢ় তাংপরধ্য অন্থভূত করিতে পারলে পৌরাণিক 
ছিদ্র জর 'উপবর্থছুল বা “8117” বলি! বোধ্‌ হইবে লা। লমযাস্তয়ে ছুই একটা উদধাহক্ণ ছিঘ | 
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করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। 
কিন্ত সে অমল, মলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা 
করাই কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্বিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে 
আমাদেরই দোষে। জগত্বত্ব যতই আলোচন! করা যাইবে, ততই বুঝিব যে, আমাদের 
মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুস্ের সকল বৃত্তিগুলিরই 
অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মনুযুজাতির 
মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। 
যে বেজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়। বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, ভিনি 
জানেন না! যে, তাহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্মের আচার্যা। 
তিনি যখন “[,৪ঘ”র মহিম! কীর্তন করেন, আর আমি খন হরিনাম করি, ছুই জন একট 
কথা বলি। ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্যমধ্যে ধন্ম লয়! এ 
বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না । 
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গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির কথ৷ ছাড়িয়া দিয়া, যাহাঁকে উৎকৃষ্ট বৃ 
বল, সে সকলের কথা বলি শুন। 

শিত্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি, যথ! ভক্ত্যাদি, অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য । আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক 
সম্প্রসারণে সামঞ্জস্তের ধবংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামগ্রীস্ত, কতকগুলির 
' সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্রস্ত, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন 
ষে, কামাদির অধিক স্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি গ্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম কৃতি হয় 
না, এই জন্য অসামঞ্জস্ত ঘটে। কিন্তু ভক্তি গ্রীতি দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম ক্রোধাদির 
উত্তম স্ফৃত্তি হয় না; ইহাতে অসামগ্রস্ত ঘটে না কেন? 

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং 
আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা! বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহাতে 
সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্বতঃকুর্ত-_অন্ুশ্ীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন 
করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জন করিতে এয় না। 
দেখিও, বত-্র্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জসবিয়াছে, তাহা সহজ 
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সকল বৃত্তিই সহজ । কিন্তু সকল বৃদ্ধি স্বত-ন্ফুর্ত নহে। যাহা ্বত:ক্ুর্ত, তাহা। অন্ক বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে ন|। | ৃ 

শি্ত। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অন্গুশীলনে 
বিলুপ্ত হইবে কেন? 

গুরু । অনুশীলন জগ্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয় । (১) সময়, (২) শক্তি 
(809785), (৩) যাহা লইয়। বৃত্তির অনুশীলন করিব-_-অন্ুশীলনের উপাদান। এখন 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সক্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বংসর মাত্র পরিমিত। 
জীবিকানির্বাহের কাধ্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছু- 
মাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়। যাইবে ন|। 
মপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, 
অর্থাৎ স্বতঃস্কর্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহ অন্ধুশীলনসাপেক্ষ, তাহার 
অনুশীলনে সকল সময়টুকু দ্রিব। যদি তাহা না৷ করিয়া, ব্বতংক্ফুর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক 
অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্ত বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হুইবে না। 
কাজেই সে সকলের খর্ধবতা৷ বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সন্বন্ধেও এ কথা খাটে। 
আমাদের কাজ করিবার মোট ঘে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্বধীহের 
পর যাহ। অবশিষ্ট থাকে, তাহ? স্বতঃদ্ফুর্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ 
পাঁশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শঙ্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, ন্বতক্ফুর্ত পাশব বৃত্তির 
অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্বির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। 
যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনীমগুলমধ্যবর্তীর হৃদয়ে 
ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসস্তব। আর 
শেষ কথা এই যে, পাঁশব বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জগ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ- 
পরস্পরাগত ক্ফুত্তিজন্তই হুউক, বা জীবরক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী 
যে, অনুশীলনে তাহার! সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। ' 
এইটি বিশেষ কথা । 

পক্ষাস্তরে, যে বৃত্ধিগুলি স্বতংন্ফুর্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 
জীবিকানির্ববাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বত:স্ফুর্ত বৃত্তির আবস্ককীয় স্ফুপ্তির কোন 
বিদ্ হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতক্ফুর্ভ। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্ত ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্ত। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ ছ্বারা__কিম্বা৷ উপায়াস্তরের দ্বারা, 
পাশব বৃতিগুলির ধ্বংস করিয়! থাকেন, এ কথা কি সত্য.নয়? | 
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গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তৃসে 
ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্মের, নহে, সন্ন্যাসধর্মের । সন্াসকে আমি ধন্ম বলি না- অন্তত 
সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃতিমার্গ-_সন্গ্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্গ্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম । 
ভগবান্‌ স্বয়ং কর্মেরই শ্রেষ্ঠতা৷ কীর্তন করিয়াছেন; অনুশীলন কর্মমাত্মক | 

শিষ্য । যাক্‌। তবে আপনার সামগ্সম্ত তত্বের স্থুল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম 
যে, যাহা স্বত'স্ফুর্ত, তাহা! বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্কুর্ত নহে, তাহা বাঁড়িতে দিতে 
পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (090188) কি স্বতংনফুর্ত নহে! 
প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা৷ আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক 
বৃত্তি স্বত্ফুত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা 
ভাল। 

গুরু । ইহা যথার্থ। 

শিষ্য । ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 
বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা! কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন্‌ 
কপ্টিপাতরে ঘসিয় ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল। 

গুর। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, আর মনুস্তাত্বেই সুখ । অতএর 
স্থখই সেই কষ্টিপাতর। | 

শিন্ । বড় ভয়ানক কথা । আমি যদি বলি, ইন্জ্ির়পরিতৃপ্রিই সুখ ? 

গুরু। তাহ! বলিতে পার না। কেন না, সখ কি, তাহ! বুঝাইয়াছি। আমাদের 
সমুদায় বৃত্বিগুলির সৃতি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃত্টিষ সুখ । 

শিশ্ত। নে কথাট! এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির ককর্ি 
ও পরিতৃপ্তির সমবায় সখ ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ষুণ্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু । সমবায়ই সুখ । ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফৃত্তি ও পরিতৃপ্তি স্থখের অংশ মাত্র। 

শিষ্য । তবে কণ্টিপাতর কোন্টা? সমবায় না অংশ? : 

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাতর। 

শিশ্ত। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন, আমি ছবি জকিতে পারি। 
কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃততগুলির 
সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, 
“সকল বৃত্তির" উপযুক্ত শ্ফুত্তি ও চরিভার্থতার সমবায় ঘে সখ, তাহার কোন বিশ্ব হইবে কি 
না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিষ্ঠার অনুশীলন কর ।” অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে 
আমাকে গণনা করিয়া! দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনী 
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বায, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি__-আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুত্যে গীতি, দীনে দয়া, সত্যে 
অনুরাগ__আমার অপতো স্নেহ, শক্রতে ক্রোধ আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক দ্বৃতিত_ 
আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা__কোন দিকে কিছুর কোন বিশ্ব হয় কি না। 
ইহাও কি সাধ্য ? 

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্মাচরণ অতি 
দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধান্সিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই ধর্ম 
সুখের উপায় বটে, কিন্তু সখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি ছুরহ। দুরূহ, কিন্ত 
অসাধ্য নহে। 

শিশ্য । কিন্তু ধর্ম ত সর্ধ্সাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত । 

গুরু। ধর্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে 
সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া 
দিতাম। কিন্তু ধর্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম এশিক নিয়মাধীন। যিনি 
ধর্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে । তবে 
ধ্ধকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে । চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা 
সকলেই ধাম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুস্ই ধান্মিক 
হইবে। যত দ্বিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ 
সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহ! স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত 
হইবে। 


শিষ্য । আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এব হশ্রাপ্য 
সখ মানি না, আমার ইন্দরিয়াদির পরিতৃপ্তিই স্থুখ ? | 

গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধশ্ম নহে, সুখের উপায় অধর্শ । 

শিষ্য । ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি স্থুখ নহে? ইহাও বৃত্তির স্ষুরণ ও চরিতার্থতা বটে &: 
আমি ইন্ড্িয়গণকে খর্ব্ব করিয়া, কেন দয়। দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি 
তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্িয়াদির 
অধিক অনুশীলনে দয়। দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা_কিন্তু তছুত্তরে আমি যদি বলি যে, 
ধ্বংস হউক, আমি ইন্ড্রিয়স্ুখে বঞ্চিত হই কেন? 

গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিছিদ্ধ্যা হইতে পথ তুলিয়া আসিয়াছ। 
যাহা, হউক, তোমার কথার আমি, উত্তর দিব। ইন্জরির-পরিতৃপ্তি স্বখ 1? ভাল, তাই 
হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত 
লিখিয়। দিতেছি. যে, এই ইঞ্জিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেছ কোন বাধ! দিবে না, কেছ নিন্দা 
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করিবে না"_যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্ত তোমাকেও একখানি খত লিখিয় 
দিতে হইবে । তুমি লিখিয়৷ দিবে যে, «আর ইহাতে সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইস্জিয় 
পরিতৃপ্তি ছাড়িয়৷ দিবে না। শ্্াস্তি, ক্লাস্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন 
প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন, রাি 
আছ? 

শিষ্ত। দৌহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্বদা দেখ 
যায় না যাহারা যাবজ্জীবন ইক্দ্িয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ? 

গুর। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাধি 
না। ভিতরের খবর এই-_যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্িয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইব্দিয়- 
পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে 
ইঞ্জিয়পরায়ণতার ছুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্ট 
এত প্রবল । অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে দাহ নিবারণের জন্য তারা ভন 
খু'জিয়। বেড়ায় ; জানে না যে, অগ্রিদর্ধের উধধ জল নয়। 

শিষ্য । কিন্ত এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে অন্ুক্ষণ ইঞ্ভ্রিয়বিশেষ 
চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মগ্ভাপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল 
আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত । কই, তাহারা 
ত মদ ছাড়ে নাঁ_ছাড়িতে চায় না। 

গুরু । একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না তাহার 
কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাঁড়িতে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্থির 
লালসা মাত্র নহে-_এ একটি গীড়া। ডাক্তারের! ইহাকে 10105018019 বলেন । ইহার 
, ধধ আছে- চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিঙ্পেটে রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা 
চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিক্ষল হইলে রোগের যে অবশ্ঠন্তাবী পরিণাম, তাহা 
ঘটে ১ মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই । প্ছাড়িতে 
চায় না”-_এ কথ সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, 
তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মগ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে 
অত্যন্ত কাতর নহে। যেমাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ 
ছাড়িব কেন?” তাহার মস্তপানের আকাজ্ছা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই-_তৃষ্ণা বলবতী 
আছে। কিস্ত যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত ছাখ আছে, 
মন্তপাঁনের অপেক্ষা বড় ছৃখে বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মগ্তপ সম্বন্ধেই থে খাটে, 
এমত নছে। সর্বপ্রকার ইঞ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অন্তুচিত অনুশীলনের 
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ধলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ 
একটি রোগীর কথ। আমি. আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, 
তাহাকে হাসপাতালে লইয়। গিয়া তাহার হাত পা! বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে 
ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জঙন্ লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে 
স্থানে ঘা করিয়। দিতে হইয়াছিল । খঁদরিকের কথা সকলেই জানে । আমার নিকট এক 
জন উঁদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন । তিনি ইদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি 
জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, ছুম্পচনীয় দ্রব্য আহার 
করিলেই তাহার গীড়। বৃদ্ধি হইবে । সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্ত 
কোন মতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। বল! বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইলেন। বাপুহে! এই সকল কি স্থখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই? 

শিষ্য । এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সখ বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক 
যে সুখ, তাহা সুখ নহে। ও 

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, 
কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া! যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত 
সে সুখ কি সুখ নহে? তাহ সত্যই মুখ । 

শিন্ত। সে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী হুঃখ, তাহ সুখ নহে, ছুঃখের 
প্রথমাবস্থা। মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি? 

গুরু । এখন পথে আসিয়া । কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল বাতিরেকী 
ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর যাইতে পারে-_ 
(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক ৷ ইহার মধ্যে-_ 

শিন্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাচ বৎসর 
ধরিয়। ইন্জিয়-সখ ভোগ করিতেছে । কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক ? 

গুরু। প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বংসর মুহূর্ত মাত্র। তুমি পরকাল 
মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বংসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি 
পরকালের ভয় দেখাইয়। কাহাকেও ধান্মিক করিতে চাহি ন।। কেন ন্বা, অনেক লোক 
পরকাল মানে না--মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জুজুর 
ভয্বের মত মানুষকে শীস্ত করিবার একটা প্রাচীন কথ! মাত্র। তাই আজিকালি অনেক 
লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের ছু:খের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি 
তাহা! এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ধত্র বলবান্‌ হয় না। “আজ্িকার দিদে” 
বলিতেছি? কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে এক সময়ে, 


ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, কিন্ত এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতার্বী। সেই র্- 
মাংস-পৃতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচলোডর-উর্পাডো। প্রস্থতিতে শোভি৷ 
রাক্ষদী-_এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ৰাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, 
যাহ! পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্বের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়! ফেলিয়া দিতেছে। সেই 
পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে । তাহার কৃহকে পড়িয়া, তোমার 
মত সহম্র সহত্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। 
তাই আমি এই ধর্্ব্যাখ্যায় যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি । তাহার কারণ এই যে, 
যাহ। তোমাদের হ্বদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্িশুন্ত হইল 
না। কেন না, ইহলোকের নুখও কেবল ধশ্মমূলক, ইহকালের ছুঃখও কেবল অধর্শমূলক। 
এখন ইহকালের ছুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ মকলেই কামনা! করে। এজ 
ইহকালের সখ ছুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছই কারণে, অর্থাং 
ইহকাল বর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সব্ধববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের 
উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি । কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, 
তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্ট বলিতে হয় যে, অনস্তকালস্থায়ী যে মুখ, ইহকান 
পরকাল উভয় কালব্যাপী যে নুখ, সেই সুখ স্থায়ী স্ুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর 
আছে। 

শিষ্ু। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একট! কথার মীমাংসা করুন। মনে 
করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি 
ভাই সুখ? ইহকালে যাহ ছুঃখ, পরকালেও কি তাই ছুঃখ? আপনি বলিতেছেন, 
_ ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ-_একভ্াত্ীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে 
পারে? 

গুর। অন্ত প্রকার বিবেচন! করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ 
কথার উত্তর জন্ত ছই প্রকার বিচার আবশ্কক। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, 
আর যে জন্মাস্তর মানে না তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মাস্তর মান? 

শিহ্য। ন। 

গুর। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জল্মান্্র মানিলে না, 
তখন ছুইটি কথ স্বীকার করিলে ;_-প্রথম এই শরীর ' থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী 
বৃন্ভিনিচয়জনিত যে সকল নুখ হুঃখ, তাহ। পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয় শরীর ধ্যতিরিক্ 
যাহা, তাহ! থাকিবে, অর্থাৎ ভ্রিবিধ মানসিক বৃততিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিনিও 


সপ্তম অধ্যাক্স ; লামগস্য ও সুখ ৬৬ 


যে সকল স্থৃখ ছুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে । পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ 
বলা যাইতে পারে, এইরূপ ছাখের আধিক্যকে নরক বল যাইতে পারে। 

শিশ্ক । কিস্ত দি পরকাল থাকে, তবে ইহা! ধর্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান 
হওয়াই উচিত। তজ্যন্ অন্যান্য ধর্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি 
পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্মব্যাখ্যায় বর্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ 
ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচন। করি । 

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। সমন 
হউক বা! না হউক, কিন্ত ভ্রান্ত নহে। কেন না, স্থুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর 
ঈহকালের যে সখ, পরকালেও যদি সেই নুখই সুখ হুইল, তবে ইহকালেরও যে বর্ম, 
পরকালেরও সেই ধর্ম । পরকাল নাই মান, কেবল ইহকাঁলকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে 
ধার্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য । ধর্ম ইহকালেও ্থুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি 
পরকাল মান আর না মান-_ধর্্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, 
পরকালেও সুখী হইবে । 

শিষ্ব। আপনি নিজে পরকাল মানেন-_কিছু প্রমাণ আছে বলিয়। মানেন, নাঃ 
কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন ? 

গুরু । যাহার প্রমাণাভাব, গ্চাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাথ আছে 
বলিয়াই পরকাল মানি । 

শিত্ত। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে 
আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
বুধাইতেছেন না কেন? 

গুরু । আমাকে” ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল । 
প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের স্ুমীমাংস! হয় না, বা হুয় নাই। 
তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কারবশত বিবাদ মিটে লা । বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ 
করিতে আমার ইচ্ছা, নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, 
আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদচিত্ত হও, ধর্মাত্বা হও। ইহাই 
যথেষ্ট। আমরা এই ধর্্ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিৰ যে, এক্ষণে 
ষাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ববাঙ্গীণ স্ফৃপ্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেহ ফল পবিদ্রতা-- 
চিত্তপুদ্ধি।& তুমি পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শুন্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্বা হইলে নিশ্চয়ই 
তুমি পরকালে সুখী হুইবে। .যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হুইল, তখন 


₹ লফল কথা জে পিক গইযে। 


৩৪ ধর্মতত্ব 


পরলোকে ন্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মান! না-মানাডে 
বড় আসিয়া! গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে" ধর্ম তাহাদের পক্ষে সহনধ 
হইল যে ধর্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা! এখন দেই 
ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়৷ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে 
বিশ্বীস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস 
দিন দিন দুঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি। 

শিষ্য । আপনি বলিয়াছিলেন যে, ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই নুখ। 
একজাতীয় স্থুখ উভয় কালব্যাগী হইতে পারে । যে জন্মাস্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই 
তত্ব যে কারণে গ্রাহা, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মাস্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? 

গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণ 
মাত্রায় আর পুনর্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা! আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 

শিষ্া। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। 
যাহাদের অন্থুশীলনের সম্পুর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই জন্বের 
অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে? 

গুরু । জদন্মাস্তরবাদের স্থল মন্ঘ্রই এই যে, এ জন্মের কশ্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। 
সমস্ত কর্মের সমবায় অনুশীলন । অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তা 
অন্ুুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জ্বনকে 
বলিয়াছেন । 

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লততে পৌর্ব্যদেহিকম্” ইত্যাদি । 
ৃ গীতা । ৪৩। ৬| 

শিন্ত। এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক্ডুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা 
হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও 
পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী স্থখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। 
দ্বিতীয় উত্তর কি? | 

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য । ইহজীবনই যদি 
সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অস্ত হইল” তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্যান্ 
থাকিবে, তাহাই স্থায়ী স্থখ। যদি পরকাল না! থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা! চিরকাল থাকে, 
তাহাই স্থায়ী সখ । তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাঁত দশ বংসর“ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দরিয়নখে 
নিমগ্ন থাকে । কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে । যে পাঁচ সাত দশ বংসর 
ধরিয়। ইন্ড্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে; তাহারও মৃত্যুকাল পর্যস্ত সে সুখ থাকিবে না। 


সপ্তম অধ্যায় £ সামজন্য ও সুখ ৩৫ 


তিনটির একটি না একটি কারণে অবস্ঠ অবশ্ঠ, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! বাইবে। 
(১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ-_অতিতৃপ্তি; কিন্বা (২) ইন্দ্রিযাসক্িজনিত অবস্ত্াবী 
রাগ ব! অসামর্ঘ্য ; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল খের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে । 

শিশ্ক। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে 
যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী? 

গুরু। তদ্িষয়ে অু মাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বার! বুঝাইব। 
মনে কর, দয়! বৃত্তির কথ! হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ 
বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ 
বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা! যে অন্ুশীল্িত করিয়াছে, সে জানে, 
দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীব্র স্থখ আছে যে, নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর এঁন্দ্িয়িকেরা সর্বলোকস্ুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে 
পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার ন্ুুখজনকতা৷ বাড়িবে। নিকষ 
বৃত্তির ম্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসাম্থ্য 
বা দৌর্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে । ইহার নিয়ত অন্গুশীলন পক্ষে 
কোন ব্যাঘাত নাই। &্দরিক দিবসে ছুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে 
পারে। অন্ান্ত এত্জ্িরিকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ড 
দণ্ডে পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পথ্যস্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক 
মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লৌকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধান্সিক 
(0111180187) কেমন সুখে মরে 1” 

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়। পরকাল স্বীকার কর! 
যায়, তবে ইহা। বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং 
এ দয়! বৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ: অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক 
প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন না, হঠাৎ অবস্থাস্তরের উপযুক্ত কোন 
কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা৷ উত্তমরূপে অনুশীলিত ও মুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া 
যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে-সুখপ্রদ হইবে। সেখানে. আমি ইহা 
9 চরিতার্থ করিয়। ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব। .... 

শি্ত। এ সকল নুখ-ন্বপ্ন মার্_-অতি অশ্রন্বেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও 
চরিভার্থতা। কর্মাধীন। পরোপকার কর্মমাত্র। আমার কর্সেকিয়গুলি, আমি শরীরের লঙ্গে 
এখানে, রাখিয়! গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম করিব 1 


৬৬ ধর্্তত্তব 


গুরু । কথাটা কিছু নির্বরধোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, ঘে চৈত্র 
অরীরবন্ধ, সেই চৈতন্তের কর্ম কর্ণেক্রিয়সাধ্য । কিন্ত যে চৈতন্য শরীরে বন্ধ নহে, তাহারও 
কর্ম যে কর্দেক্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা! যুকতিসঙ্কত 
নছে। | 

শিশ্ত। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শৃত্যস্ত নিয়তপূর্বববর্তিতা কারণন্বং। কর্ম 
অগ্তথা-সিদ্ধি-শৃম্ত । কোথাও আমরা দেখি নাই যে, কর্শেক্রিয়শূত্য যে, সে কর্ণ 
করিয়াছে। 

গুরু । ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার 
ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিষুক্ত করিয়া বিচার. করিতে প্রস্তুত আছি। 
কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিষুক্ত করিয়। বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর 
সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গ 
বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও 
ত্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্শেন্দিয়শূন্ নিরাকারের কর্ণকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। 
কেদ না, ঈশ্বর সর্ধববর্তী, সর্ধসরষ্ট। | 

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন 
না হওয়াই সম্ভব । 

শিষ্য । হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা । আন্দাজি কথার 
প্রয়োজন নাই। 

গুরু । আন্দাজি কথা, ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বীম করা, না করার পক্ষে 
তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 
, আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু ঞ্সকল আন্দাজি কথার একটু মূলা 
আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি [18 01001012016 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 
ক্রমাঘয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি 
এমন পথ দেখিতেছি ন1। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু 
খৃষ্তীয়। বা ইস্লামী যে ন্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ । 

শিশ্ত। বদি পরকাল মানিতে পারি, তবে এটুকুও ন! হয় মানিয়া লইব। যদি 
হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কানের ভিতর ঘে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় 
ধাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনবর্তৃত্ব কই 1 | 

গুরু। ধাহার! হ্র্গের দণ্ধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। 
আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মন্ুস্তজীবনের সমালোচনা! করিয়া, ধর্টের যে সা 


সপ্তম অধ্যায় £ সামন্ত ও সুখ ঙ৭ 


র্দ বুষিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্ত একট! কথ বলিয়া! রাখায় ক্ষতি নাই । 
পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে বে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় 
পৃ্িতে পরিণত হুইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একট। মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতে পরিণত 
£ইতে পারে, এমত সম্ভাবনা! রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন 
য়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা! 
নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঁঠশাল। মনে করি। যে এখান হইতে 
দ্বৃত্তিগুলি মাঞ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়। যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের 
কল্পনাতীত স্ষপ্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত স্থখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব । 
মার যে সদবৃত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপকাবস্থায় পরলোকে লইয়। যাইবে, ভাহার 
পরল্পোকে কোন স্তুধেরই সম্ভাবন! নাই । আর যে কেবল অনদ্বৃত্বিগুলি স্ফুরিত করিয়৷ 
পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত ছুঃখ। জন্মান্তর যদি না মান। যায়, তবে এইরূপ বর্গ 
নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সন্থুল অবর্ণনীয় ছদরূপ নরক বা অ্পরোকণ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, 
র্বধী মেনক। রম্তাদির বৃত্যদমাকুলিত, নন্ন-কানন-কুস্থম-ন্ুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি 
না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি”গুল। মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে 
নিষেধ করি । ৰ 

শিষ্য । আমার মত শিল্তের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না । সম্প্রতি পরকালের 
কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়! সুখের যে ব্যাখ্য। করিতেছিলেন, তাহার সুত্র পুলগ্র হণ 
করুন। 

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল বাদ দিয়! কথ! কহিলেও, 
কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বল! যাইতে 
পারে। “ 
শিশ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টগ্সা শুনিয়া আসিলাম, 
কি একখান! নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু.আনন্দ লাভও করিলাম । 
সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ? 

গুরু। যে আনন্দের কথ তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষপিক 
বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা! স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী 
সখের অংশ ব! উপাদান বলিয়া, 4 আনব্দট্কুকে স্থায়ী নুখের মধ্যে ধরিয়। লইতে হইবে । 
সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি হে, 
কতকগুলি বৃত্তির অন্থুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা জন্থায়ী।- শেষোক্ত সুখও আবার .ছ্থিবিধ )- 
(১) যাহার পরিপামে সখ, (২) বাছা -ক্ষপিক হইলেও পরিণামে হাখশুন্ত। উজিয়াছি, 


৬৮ ধর্মতত্‌ রর 
নিকট সৃতি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতে উহা৷ অবস্ত বুঝিয়াছ যে, এ? 
বৃতিগুলির পরিমিত অনুশীলনে হুংখশৃম্ত সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অন্ক্খীলনে 
সুখ, তাহারই পরিণাম হঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী। 

(২) ক্ষণিক, কিন্ত পরিণামে ছুঃখশৃন্ত | 

(৩) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে ছুঃখের কারণ । 

শেষোক্ত সুখকে সুখ বল! অবিধেয়,-উহা ছুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে 
(১) হয়, যাহা৷ স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখশুগ্ক । আমি যখন 
বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই সুখ শব ব্যবহার করিয়াছি। এই 
ব্যবহারই এই শবে যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত ছাখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত 
বা পণুবৃত্বদিগের মতাবলম্বী হইয়! সুখের মধ্যে গণনা কর! যাইতে পারে না। যে জলে 
পড়িয়। ডুবিয়া মরে, জলের স্গিদ্কতাবশত তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছু নুখোপলবি 
হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জনছঃখের প্রথমাবন্থা 
মাত্র। তেমনি ছুঃখপরিণাম নুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা-_নিশ্চয়ই তাহা সখ নহে। 

এখন তোমার প্রশ্শের উত্তর শোৌন। তুমি জিজ্ঞাস করিয়াছিলে, “এই বৃতিকে 
বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া 
নির্বাচন করিব? কোন্‌ কণ্টিপাতরে ঘষিয়। ঠিক করিব যে, এইটি পিতল 1” এই প্রশ্নের 
উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে 
দেওয়াই কর্তব্য-_যথা ভক্তি, গ্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ, তাহা 
বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্বির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। 
, যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা। অবিধেযু নহে-_কেন না, ভাহাতে পরিণামে 
দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্ট সুখ ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জনে, 
ছুঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব সুখই সেই কণ্টিপাতর | 


আম জধ্যায়।-_শারীরিকী রৃতি 


শিশ্তু। যে পর্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুবিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি 
সুখ কি। বুৰিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ সেই সুখ; এবং সামঞ্জন্ত তাহার সীমা। কিন্ত 
বৃত্িুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্‌ বৃত্তির কি 
প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি? 
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গুরু । ইহা শিক্ষাতত্ব। শিক্ষাতত্ব ধর্্মতত্বের অন্তর্গত । আমাদের এই কথাবার্তার 
প্রধান উদ্দেশ্ত তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মম কি তাহা বুঝি। তজ্ন্ 
যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমি বলিব । 

বৃত্তি চতুর্িবধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্ধ্যকারিসী, 
(৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শীরীরিকী বৃত্ির কথা বলিব__কেন না, উহাই সর্বাগ্রে ক্ষুরিত 
হইতে থাকে । এ সকলের ক্ষুপ্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে স্থখ আছে, ইহ! কাহাকেও বুঝাইতে 
হইবে না। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না। 

শিশ্ত । তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ বলে না। 

গুরু । কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম বা ধর্থস্থানীয় 
কোঁন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথ! বলেন না যে, শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ।% 

শিষ্য । আপনি কেন বলেন? 

গুরু । যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির 
অনুশীলনও অবশ্য ধর্মশা। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়। দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে 
ধর্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী 
বৃ্বির অনুশীলন প্রয়োজনীয় ৷ যদি যাগধন্জ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাঁপকে ধর্ম বল? যদি দয়া, 
দাক্ষিণা, পরোপকারকে ধর্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম 
বল: ন৷ হয় খুষ্টধর্্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইস্লামধর্্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্যই শারীরিকী 
বৃত্বির অনুশীলন প্রয়োজনীয় । ইহা! কোন ধর্ট্েরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্ত সকল 
র্সের বিদ্বনাশের জন্য ইহীর বিশেষ প্রয়োজন । এই কথাঁটা কখনও কোন ধর্মমবেত্ত! স্পষ্ট 
করিয়। বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে মে কথা বিশেষ করিয়া! বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। 

শিষ্য । ধর্ট্ের বিশ্ব বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরপে তাহার 
বিনাশ, ইহা বুঝাইয়! দিন। 

গুরু। প্রথম ধর, রোগ । রোগ ধর্মের বিশ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়। আছে, 
সে যাগযজ্ঞ, ভ্রতনিয়ম, তীর্ঘদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্ত 
পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিশ্ব । রোগে ষে 
নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্ধ্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য এ সকল 
কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিশ্ম। কেন না' 
রোগের যনতরণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না) অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না, চিত্তকে 
অক এ চিকিত কোপ দেখ । 
ধু 


৪৩ ধর্মতত্ব 


: শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্মীর কর্শে 
বিশ্ব, যোগীর যোগের বিশ্ব, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিদ্ব। রোগ ধর্মের পরম.বিস্ব 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে 
অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ । 

শিন্ত। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনে 
অভাব? 

গুরু । ত্বগিক্তিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত । শারীর তত্ববিগ্তাতে তোমা; 
কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে । 

শিশ্যু। : তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিক 
বৃত্তির অনুশীলনহয় না। 

গুরু । না, তাহয়না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের 
. সাপেক্ষ । কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। 
কা্যকারিণী বৃত্বিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্‌ কার্ধ্য কি উপায়ে কর। উচিত, কোন বৃত্তির 
কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে 
হইবে । জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক। 

শিষ্য? এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, 
তবে কোন্গুলির অন্নুশীলন আগে আরম্ভ করিব? 

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে: 
অর্থাৎ শৈশবে। 

শিশ্ক। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বৃত্ধির 
' অনুশীলন করিতে হইবে । তবে কি প্রকারে সকঙ্গ বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবন্ত 
হইব? | 

গুরু । এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক । শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই 
মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, 
চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন । এই জন্য হিন্দুধর্ম গুরুর এত মান। 
আর গুরু নাই, গুরুর 'সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির 
অন্থশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে ষেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, 
৪৬ 

$২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের 
তীয় প্রয়োজন, অথব! ধর্মের দ্বিতীয় বিশ্বের কথা পাওয়া! যায়। যদি অন্যান্য বৃতিগুলি 
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শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনের অন্য 
শারীরিকী বৃত্তি, সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক 
শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা 
অসম্পূর্ণ সষত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থোর প্রয়োজন, মানসিক 
্বাস্থ্োর জন্য শারীরিক স্থান্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতের! শরীর ও 
মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি 
শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক 
্ন্তির প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শীরীরিক নহে, অকালে মানসিক 
অধপতনও উপস্থিত হয়। ধন্ম মানসিক শক্তির উপর নিওর করে; কাজে কাজেই ধর্মেরও 
অধোগতি ঘটে । 

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা! তৃতীয় বিদ্ব আরও গুরুতর । যাহার 
শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম । যে 
মাত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নিধিবন্ধে ধন্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শক্র আছে। দন্থ্য 
আছে। ইহারা সর্বদা ধশ্মাচরণের বিদ্ধ করে। তত্ঠিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রদমন 
করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধন্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন 
অলঙ্বনীয় যে, পরম ধাম্মিকও এমন অবস্থায় অধন্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
মহাভারতকার, “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা 
করিয়াছেন। বলে ভ্রোণাচাধ্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্টিরের ন্যায় পরম 
ধান্মিকও মিথ্য। প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

শিষ্য । প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার 
সভা সমাজে রাজাই সকলেয় রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া 
তাদৃশ প্রয়োজনীয় 1 

গুরু । রাজ। সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কাধ্যতঃ তাহ 
ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি 
ডাকাতি, দাক্গ! মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে 
পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার 
ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথ! তুলিয়৷ কেবল 
মাপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও ভোমার বুঝা কর্তব্য! 
যখন তোমাকে গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে, আত্মরক্ষা যেমন 
মামাদের অনুষ্ঠেয় ধর, আপনার স্তরপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব গ্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও 
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তামৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্পা। যে ইহা করে না, সে পরম অধান্মিক। অতএব যাহার 
তছপযোগ্ী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধান্মিক | 
(9) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরঞ্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিশ্বের কথা 
উঠিতেছে। এই তত্ব অতান্ত গুরুতর; ধর্দের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এ 
ধর্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ধসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন । আমি স্বদেশরক্ষার 
কথা বলিতেছি। 
যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধন্ম । সমাজস্থ এক এক 
ব্যক্তি ঘেমন অপর ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা 
দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ ন! রাজার শাসনে বা ধর্দের 
শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশামন 
নাই, সে সমাজের বাক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ 
সমান্দের উপর কেহ এক জন রাজা না! থাকাতে, যে সমাজ বলবান্‌, সে দুর্বল সমাজের 
কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। 
আজ ক্রান্স জর্দানির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জন্মানি ফ্রান্সের কাঁড়িয়া খাইতেছে। 
আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রূস তর্কের কাড়িয়! খায়। আজ [7909 
০0619, কাল পোল, পরশ বুল্গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টক্কুইন। এই সকল লহয়া 
ইউরোগীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন 
হাটের কুকুরের! যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি 
পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। ছুর্বল সমাজকে বলবান্‌ সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 
সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্প আত্মরক্ষা নাই । আত্মরক্ষা ও ব্বজনরক্ষা 
ধদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্মা। বরং আরও গুরুতর ধর্ম ; কেন না, এস্থলে আপন ও 
পর, উভয়ের রক্ষার কথ! । ূ 


মামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধন্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী । 
কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অন্কুল। আবার কোন কোন 
সামাদ্ধিক অবস্থা! কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্থির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই 
প্রতিকূলতা রাজ! বা রাজপুরুষ হইতেই “ঘটে । ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টান্টদিগকে 
রাজ। পুড়াইয়। মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ওরঙ্গজেবের হিন্দুধরসের 
_ বিষ্বেহ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনত 
বলা যার। স্বাধীনত। দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি । লিবর্টি শব্দের” অনুবাদ । 
ইছার এমন তাংপধ্য নহে যে, রাজা ব্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময় 
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স্বাধীনতার শক্র, বিদেশীয় রাজ। অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ 
দেওয়া হাইতে , পারে। ইহা! ধর্োক্সতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব 
আত্মরক্ষা স্বজনরক্ষাঃ এবং ব্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই 
কর্তব্য । 

শিশ্ত। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধ। হওয়। চাই। 

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
কিন্ত সকলেরই প্রয়েজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়! কর্তব্য। কুত্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল 
বয়প্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ 
রাজ্য মে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই 
এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া 
নির্দিষ্ট থাকে । প্রাীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতের! 
ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকা রী কর্তৃক 
বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা। থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, 
ভারতবর্ষ মুলমানের অধিকারতুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি 
সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে ছূর্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে 
ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ত্রধারণ করিয়! সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল 
যদি তাহা। না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় ছুর্দিশা হইত । 

শিষ্য । কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বার। এই ধর্শ সম্পূর্ণ হইতে পারে 1 

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বলগ অপেক্ষা শীরীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
এখনকার দিনে প্রথমতঃ “শারীরিক বলের ও অস্থি মাংদপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্ত 
ব্যায়াম চাই। এদেশে ডন, কুন্তী, মুগুর প্রভৃতি নান! প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। 
ইংরেজি সভ্যত! শিখিতে গিয়া আমর! কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝি:ত পারি 
না। আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবিপর্ধ্যের ইহা একটি উদাহরণ । 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অন্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্বববিধ অজ্তপ্রয়োগে সক্ষম 
ইওয়া উচিত। 

শিষ্য। কিন্তু এধনকার আইন অনুসারে আমাদের অন্ত্রধারণ নিষিদ্ধ । 

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমর! মহারাদীর রাজতক্ত প্রজা, আমর! 
অনতধারণ করিয়া! তাহার রাল্ধ্য রঙ্গ! করিব, ইহাই বাঞ্নীয়। আইনের তুল পশ্গং 
সংশোধিত হইতে পারে। 
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তার পর তৃতীয়ত: অস্ত্রশিক্ষা৷ ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্দ 
সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয় । যথা অস্থারোহণ। ইউরোপে যে অস্বারোহণ করিতে পারে 
না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাম্পদ। বিলাতী জ্্রীলোকদিগেরও 
এ সকল শক্তি হইয়া থাকে । আমাদের কি দুর্দশা ! 

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্্মশিক্ষা, পদত্রজে দূরগমন এবং সম্ভরণও ভাদৃশ। 
যোদ্ধার পক্ষে ইহ! নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা 
করিও না। যে সাঁতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। 
যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা! ও পরের রক্ষার জন্য ইহ] প্রয়োজনীয় এমন নহে, 
আক্রমণ, নিক্রমণ,। ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পত্রে 
দুরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা! বান্ছল্য। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। : 
শিষ্ত। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর গু 
ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপট-_ 

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মন্লযুদ্ধটা ধরিয়া! লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। 
আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকুল ।% 

শিশ্য। অতএব, চাই শরীরপুপ্রি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা অস্বারোহণ, সন্তরণ 
পদত্রজে দূরগমন-_ 

গুর। আরও চাই সহিষ্ণুতা । শীত, গ্রীন্ষ, ক্ষুধা, তৃঞচ) শ্রাস্তি, সকলই সহা করিতে 
পারা চাই। ইহ! ভিন্ন যুদ্ধার্থার আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে_ 
ঘর বাধিতে পারিবে মোট বহিতে পারিবে । অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের 
খাগ্ধ আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া! যাইতে হইয়াছে । সুল কথা, যে কর্্মকারক আপনার কর 
জানে, সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, 
দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে-_যেন তদ্দার! সব্ব্বকর্ম সিদ্ধ হয়। 

শিষ্য । কি উপায়ে ইহা হইতে পারে? 

গুরু । ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (8) ইন্দ্িয়ংঘম। 
চারিটিই অন্ুুশীলন। . ৃ 

শিশ্ত। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্ত 
আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞান্ত আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাচকলা ভাতে ভাতের 


& লেখক-গ্রদীত “দেবী চৌধুরানী' নামক গ্রন্থে গ্রফুয্কুষারীকে অনুলীলনের উদাহরণ ্বরপ গ্রতিকত 
কর! হইয়াছে । এজ সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মদ শিক্ষা করান হইয়াছে। 
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কথাটা ম্মরণ করুম। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্মান্মত? তাহার বেশী আহার 
কি অধর্দ ? আপনি ত এইরূপ কথ। বলিয়াছিলেন। 

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে 
তাহার অধিক কামনা করা অধর্ণ্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, 
তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বলিবেন, ধর্মমোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাঁহারা 
বলিবেন যে, কাচকল! ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে 
পারেন, বাচস্পতির স্ঠায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাঁই 
যথেষ্ট। সে তর্কে, আমাদের প্রয়োজন নাই-_বৈজ্ঞানিকের কর্ন বৈজ্ঞানিক করুক। 
আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্মোপদেশ-_যাহা স্বয়ং শ্রীকফের মুখনিগত__দীতা হইতে 
তাহ|ই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব। ৃ 

আম্ুঃসন্তববলারো গ্যস্খগ্রীতিবিবর্ধনাঃ। 
রন্তাঃ ্িগ্ধাঃ স্থিরা স্বস্ভা আহারাঃ সাব্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮1১৭ 

যে আহার আয়ুর্দ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্বৃদ্ধিকারক, 
সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা! রসযুক্ত, সিদ্ধ, যাহার সারাংশ 
দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ [্ব5661098) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই 
সাত্বিকের প্রিয় । 

শিষ্য । ইহাতে মগ্ঘ, মাংস, মৎস্য বিহিত, না! নিষিদ্ধ হইল ? 

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচাধ্য । শরীরতব্ববিদ্‌ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা 
করিও যে, ইহা! আয়ু সত্ব বলারোগ্য নুখগ্রীতিবর্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না। 

শিশ্ত। হিন্দ্শাস্ত্কারেরা! ত এ সকল নিষিদ্ধ কুরিয়াছেন। 

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আলনে অবতরণ করা 
ধর্মোপদেশকের ব৷ ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্কারের! .মগ্য, মাংস, মধ্য 
শিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ব তাহাদের 
বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা! বুঝ! যায়। মগ্ধ যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, 
এবং যাহাকেই তুমি ধর্ণ্ঘ বল, তাহারই বিদ্বকর, এ কথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়! 
বুঝাইতে হইবে না| । মগ্য নিষেধ করিয়া হিন্দশাস্ত্কারের। ভালই করিয়াছেন। 

শি্য। কোন অবস্থাতেই ফি মস্ত ব্যবহার্য নহে? 

গুরু। যে গ্গীড়িত ব্যক্তির গীড়া মন্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহাধ্য 
হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন ব্যবহার্য হইলে 
হইতে পারে। অত্স্ত শারীরিক ও মানসিক অবদাদকালে ব্যবহার্য হইলে হইতে পারে । 


৪৬ 4 _... ধর্মমতত্ব 


কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে__ধর্মেপদেষ্টার নিকট নহে । কিন্তু একটি 
এমন অরস্থা। আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও 
বিধির অপেক্ষা না করিয়। পরিমিত মগ্ধ মেবন করিতে পার। 

শিষ্ত। এমন কি অবস্থা আছে? 

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন কর! ধর্ম্ান্মত বটে। তাহার কারণ এই যে, 
যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফৃত্িতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মন্ সেবনে সে সকলের বিশেষ 
কুত্তি জম্মে। এ কথা হিন্দুধর্মের অননুমোদিত নহে । মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথ বধের 
দিন, অঙ্ুন একাকী ব্যুহ ভেদ করিয়া শত্রসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্টির সমস্ত দিন 
তাহার কোন সম্বাদ ন! পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সীত্যকি ভিন্ন আর কেহই এম 
বীর ছিল ন/ সে ব্যহ ভেদ করিয়। তাহার. অনুসন্ধানে যায়। এ ছুক্কর কাধ্যে যাইডে 
যুধিষ্টির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। ততুত্তরে সাত্যকি উত্তম মগ্য চাহিলেন। যুধিট্ি 
তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মগ দিলেন। মার্কগেয় পুরাণে পড়! যায় যে, স্বয়ং কালিকা 
অনুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সিপাহী-বিব্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেন৷ হিন্দু মুসলমান কর্তৃক পরাতৃত 
হুয়। ত্বয়ং ৪18 নও] [)15709 সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাগি 
ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ 
এই নির্দেশ করেন যে, ইংরেজসেন। সে দিন মগ্ত পায় নাই। অসম্ভব নহে। 

যাই হৌক, ম্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মন্ত সেবন 
করিতে পার, (২) গীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থামুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্থ 
কোন সময় সেবন করা অবিধেয়। 

শিশ্তা। মংস্থ মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত 

গুরু। মন্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা! করিবার কোন কারণ নাই। 
বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্ত সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে । ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য 
এই যে, মত্ত মাংস, 'গ্রীতিবৃত্তির অন্ধুশীলনের কিয়ংপরিমাপে বিরোধী। সর্ববভূতেগ্ীতি 
হিন্দুধর্মের সারতত্ব। অন্ুশীলনতত্বেও তাই। অগ্ুশীলন হিন্দুধর্মের অস্তর্নিহিত_জি 
নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মংস্ত মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন । কি 
ইহার ভিতর আর একটা কথ। আছে। মংস্য মাংস বঞ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সক 
সমুচিত ক্ষপ্তি রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচাধ্য। কিন্তু যদি বিজানশার 
বলে যে, সমূচিত স্ৃ্তি রোধ হয় বটে, তাহ! হইলে জরীতিবৃত্ির অনুচিত জ্প্রসীরণ ঘি 
সামন্ত বিনষ্ট হইল । এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহা্ধ্য। কথাট! বিজ্ঞানের উপর 
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নর্তর করে। ধর্ত্োপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্বের 
বলিয়াছি। | 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং 
(৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্তক। 
শারীরিক বৃত্তির সদন্ূুগীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি বুঝাইতে 
হইবে না। ইন্ড্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবন। থাকে 
না, শিক্ষা! নিক্ষল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাঁকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই 
যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ 
করিতে বলি যে, ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন ; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা 
ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে, শারীরিক 
বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক 
বৃত্বিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট ; একের অন্থুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব 
ঘটে। অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ' 
্ষান্ত, তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং 
কতকগুল। বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাট। বড় অনিষ্টকারী 
হইয়! উঠিয়াছে । 
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শিশ্। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ানার্জনী 
ৃত্ির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুবিয়াছি, তাহা এই যে, 
অন্যান্য বৃত্তির ম্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম। অতএব জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে । ৰ 

গুর। ইহা! প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির 
সম্যক্‌ অনুশীলন করা যায় না। : শীরীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্ধারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা 
ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে । তাহা বোধ হয়, সর্ববাপেক্ষা গুরুতর । জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে 
জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপুর্র্বক উপাসন। করা৷ যায় না। 

শিশ্ত। তবে কি মূর্থের ঈশ্বরোপাঁসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন 1 

এ ৃ 


৪৮ রতি 


গুরু। মূর্থের ঈশ্বরোপাসন! নাই। মূর্খের ধর্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম 
সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আরষে 
লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে 
উপাক্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিষ্ভালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। 
আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকের ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাহার! প্রায় 
কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্ত তাহাদের মত ধাম্সিকও পৃথিবীতে বিরল কিন্ত 
তাহার! বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি 
উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুগ্ুপ্রায় হইয়াছে । কথকত৷ ইহার মধ্যে একটি । প্রাচীনারা 
কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনস্ত জ্ঞানভাগ্ডার 
নিহিত আছে। ভঙচ্ছ,বণে ভাহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল পরিমাঞ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। 
তন্তিন্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ধ্ব জ্ঞানের আোত 
চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন । এই সকল উপায়ে তাহারা 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণন্বরূপ অতিথি- 
মংকারের কথাটা ধর। অতিথিসৎকারের মাহাত্ব্য জ্ঞানলভ্য ; জাগতিক সত্যের সঙ্গে 
ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জবলিয়া উঠেন; ভিখারী 
দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্ত যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাহার 
অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 
সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই 
বলিতে হইবে। 

শিশ্ত। ইহ] শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, ঝৌঁধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। 

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অন্ধুশীলনতত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল 
বৃত্তিগুলির সামগ্স্তপূর্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি ন! বুধাই এ দোষের কারণ। 

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং 
তদুরূপ কার্ধ্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। দেই 
শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুত্থত্বতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, 
সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়। 

শিষ্য । সে সকলংদোষ কি? 

গুরু। প্রথম, বৃতিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্ধ্যঁফারিণী বা 
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এই প্রথার অনুবর্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকের শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ” 
দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালিরা অমান্য হইতেছে; 
তর্ককূশল, বাণ্মী বা স্থলেখক-_ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহাঁরই 
প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃষ্ন, স্বার্থপর হইতেছে 
কোন দেশে রণপ্রিয়, পরম্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত 
দ্ধ, ছুর্বলের উপর এত গীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্ধ্যকারিদী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, 
যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামগ্রস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর ; 
সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত ক্ফৃত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ 
লোকের ধর্ণমসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পৃজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্ত, রূপবান্‌ 
চক্রে বা বলবান্‌ কা্ডিকেয়ে নিহিত হয় নাই ; বুদ্ধিমান্‌ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রন্মায় অপ্গিত হয় 
নাই ; রসজ্ঞ গন্ধবর্বরাজ ব৷ বাগ্দেবীতে নহে । কেবল সেই সর্ববাঙ্ষসম্পন্ন__অর্থাং সর্ববাঙ্গীণ 
পরিণতিবিশিষ্ট ষড়েশবর্ধ্যশালী বিষুতে নিহিত হইয়াছে । অনুশীলন নীতির স্থুল গ্রন্থি এই 
যে, সর্ধপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামগ্তস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, 
কেহ কাহাকে ক্ষুগ্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না। | 

শিষ্য । এই গেল একটি দোষ। আর? 

গুরু । অধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে-_ সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। 
যে পারে, সে ভাল করিয় বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, 
দে সাহিত্য উত্তম করিয়৷ শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক 
বৃত্তির সকলগুলির ক্ফুত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখান1 করিয়। মানুষ হইল, 
আস্ত মানুষ পাঁইব কোথা 1 যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে 
কেবল আধখান! মানুষ । অথবা যে সৌন্দর্যাদত্তপ্রাণ, সর্ধবসৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্ত 
জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্বে অজ্ঞ সেও আধখান! মানুষ । উভয়েই মুস্তত্ববিহীন, 
সথতরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ-_কিন্তু রাজধর্মমে অনভিজ্ঞ-_অধবা যে ক্ষত্রিয় 
রাস্ধর্ম্দে অভিজ্ঞ, কিন্তু রণবিষ্ভায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দৃশাস্ত্রানুসারে ধর্মচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধর্মচ্যুত__এই প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম । 

শিশ্য। আপনার ধর্দব্যাধ্যা অগ্ুদারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে। 

গুরু । না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকহিত করিতে হইবে। 

শিশ্ত। তাই হউক__কিন্ত সকলের কি তাহ! সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি 
তুল্যরূপে তেজন্িনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানান্ুশলনী বৃত্বিগুলি অধিক তেজবিনী? 


১৫ ধর্মতত্ব 


সাহিত্যানুষায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নছে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় 

_ বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অন্গশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না; এ স্থলে 
সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত? 

গুরু । প্রতিভার বিচারকালে যাহা বলিয়াছি, তাহা শ্মরথ কর। সেই কথা 
ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 

জ্ঞানার্জনী বৃততিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাং 
শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ুরণ নহে। যদি কোন বৈষ্ঠ, রোগীকে উদর ভরিয়া 
পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দি 
না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরপ ত্রান্ত। 
যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধিং_তেমনি এই জ্ঞানার্জন 
বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ_ বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ 
কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া! বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ 
হইল, কি শুঞ্ষ কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্থিনী হইল, 
কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তারূপ বৃদ্ধপিতামহীবর্গের জীচল ধরিয়া 
চলিল, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়। দিলে গিলিতে পারে, কি 
আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয় কেহ ভ্রমেও চিস্তা করেন না। এই সকল 
শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছাল! পিঠে করিয়া নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া! বেড়ায়-_বিস্বৃতি নামে 
করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা .পালে মিশিয়া৷ স্বচ্ছন্দে ঘাস 
খাইতে থাকে। 

শিত্ত । আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্ট 
কেন? রী 
গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ! বলিতেছিলাম না। 
এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহা প্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুম্ুজন্ 
সার্থক করিব মনে করি, তাহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান গীডাদায়ক। 

শিশ্ত । ইংরেজের বুদ্ধি সন্কীর্ণ? মরি লালদ্রাদা কথা বলিতে 
সাহস করেন? আবার জ্ঞান গীড়াদায়ক 

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সন্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। 
আমি গোম্পদ বলিয়। যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি 
এক শত কুড়ি বংসর ধরিয়া! ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সন্বপ্ধে* একটা 
কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি 


নবম অধ্যায় : জঞানার্জনী বৃত্তি ৫১ 


বলিতে পারিব না । কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই-_তিক্ত হইয়৷ উঠিবে। 
তবে ইংরেজজের অপেক্ষাও ন্বীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা! আমি না হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা, অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করি। কিন্ত আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা 
হয়ত আরও নিকৃষ্ট'ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। 
একটা আপত্তি মিটিল ত? 

শিষ্য । জ্ঞান গীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। 

গুরু । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান গীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ঁ 
হইলে গ্ীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান গীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা জানিয়াছি, কিন্ত 
যাহা যাহা জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ে ফল কি, তাহ! কিছুই 
জনি না। গৃহে অনেক আলোক জ্বলিতেছে, কেবল সি'ড়িটুকু অন্ধকার। এই, জ্ঞান- 
লীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞীন লইয়া কি করিতে হয়, তাহা! জানে না। একজন ইংরেজ 
স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল 
পাড়িয়া আনিয়। উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অন্বাছ বলিয়া পরিত্যাগ 
করিলেন। মাঁলী উপদেশ দিল, “সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই__আঁটি খাইতে হয়।” 
তার পর জীব আদিল। সাহেব মালীর উপদেশবাঁক্য স্মরণ করিয়! ছোবড়া ফেলিয়! দিয়া 
জাটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, 
“মাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়। দিয়া, শীসট! ছুরি দিয়! কাটিয়া খাইতে হয়।” 
সাহেবের সে কথা শ্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। লাহেব, তাহার খোসা! ছাড়াইয় 
কাটিয়। খাইলেন। শেষ যন্ত্রণীয় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান 
বেচিয়া ফেলিলেন। অনের্কের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে 
অধিকারীর ভোগে হয় ন|। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আটি, জীটির জায়গায় ছোবড়া খাইয় 
বসিয়া থাকেন। এপ জ্ঞান বিড়ম্বন। মাত্র। 

শিল্প । তবে কি জ্ঞানার্জন বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিশ্রয়োজন ? 

গুরু। পাগল! অন্ত্রখান! শীনাইতে গেলে কি শুন্তের উপর শান দেওয়া ঘায় 
েয়বস্ত ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জব 
জানান নিশ্চিত প্রয়োজন । তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জানার্জন যেরূপ উদ 
বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেন্ট। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনে 
জানন্দ্রনী বৃততিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দে্ত জানার্নই বটে। কিন্তু € 
সৃণলনপ্রথা চলিত, ভাহাতে পেট বড় না হইতে সাহার ঠূসিয়া দেওয়া হইতে থাকে 


বে ধর্ণাতত্ব - 


পাকশজির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই__আধার বৃদ্ধির দিকে দু 
নাই-ঠুসে গেলা । যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা! এইরূপ করিয়! শিশুর শারীরিক 
অবনতি সংসাধিত করিয়া! থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকের! পুত্র ও ছাত্রগণের 
অবনতি সংসাধিত করেন। 

জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি ততসম্বদ্ধে এই তিনটি সামান্ধিক 
পাঁপ সর্বদা বর্তমান । ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ পাপ 
সমাজ হইতে দুরীকৃত হইবে। | 


দশম অধ্যায় ।-_সমুষো ভক্তি 


শিশ্ত। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সমাক্‌ ক্ফুত্তি, পরিণতি, সামগ্রস্ত এবং চরিতার্থতা। 
বৃত্তিগুলির সমাক্‌ স্ফৃত্তি। পরিণতি এবং সামঞ্জন্তে মনু্যত্ব। বৃত্বিগুলি, শারীরিকী, 
জ্ঞানার্জনী, কাধ্যকারিণী এবং চিত্বরজিনী। ইহার মধ্যে শীরীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির 
অনুশীলন প্রথ৷ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকষ কার্য্যকারিনী বৃত্তিগুলির 
অনুশীলন কি, সামগ্রস্ত বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। 
নিকৃষ্ট কারধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, 
তাহাও বুৰিয়াছি। কিন্তু অন্ুশীলনতত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা 
শ্রোতব্য, তাহ] শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ 
বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই 
তিনটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ__ভক্তি, গ্রীতি, দয় । 

শিশ্ত। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? 'গ্রীতি ঈশ্বরে গত 
হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্তে স্াস্ত হইলেই তাহ। দয় হইল। 

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই? কিন্ত 
অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্‌ বিবেচনা! করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে স্তাস্ত যে গ্রীতি, সেই 
তক্তি, এমন নহে। মনুষ্ব-_যথ! রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রস্ৃতিও ভক্তির পা্র। 
আর ঈশ্বরে উক্তি না হইয়াও কেবল শ্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষাবেরা 
ম্য্ত, দা্ত, সখ্য, বাংসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার 

ঘ। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, গ্রীতি, দয় মাত্র । তবে কোন তাবটি সির, কোনা 


অনিক, হথা-. 


দশম অধ্যায়: মন্ুযে ভক্তি রে 


শাস্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব )-ভক্তি। 

দাস্ত ( হমুমদাদির যে ভাব )- ভক্তি + দয়] । 

সখ্য (্রীদামাদির যে ভাব )-ঞ্রীতি। 

বাংসল্য ( নন্দ যশোদ! )- গ্রীতি+দয়া । 

মধুর (রাধা )-ভক্তি+ গ্রীতি+ দয়! । 

শিশ্যা। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা কল্পনা করেন, তাহার 
মধ্যে দয়। কোথায়? | 

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর? 

শিষ্। করি, কিন্তু স্লেহ ত গ্রীতি। 

গুরু। কেবল গ্রীতি নহে। গ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্েহ। স্থৃতরাং মধুর ভাবের 
ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, গ্লীতি, দয়া, মনুম্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই . 
সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে স্যাস্ত হইলেই, অন্য ধর্মাবলম্বীরা সন্তষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য 
দিদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাহারা চাহেন যে, তিনটি 
রেষ্ট বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে । ইহা! এক দিনের কাজ নহে । ক্রমে একটি একটি, ছুইটি 
দুইটি করিয়া শাস্ত, দাস্থ, সখ্য, বাৎসল্যের পর্যায়ক্রমে সর্বশেষে সকলগুলিই ঈশ্বরে অর্পণ 
করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা” (যে আরাধন। করে ) হইতে পারা যায়। 

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাঁক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বল৷ যাউক। 
ধিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই 
ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের 
অনুগামী হয় না । (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমীজের এঁক্য থাকে না, বন্ধন 
থাকে না, উন্নতি ঘটে না। 

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র । (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। তাহারা 
যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহ! বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের 
্রানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুত্তের মনুসত্বই অসম্ভব, ইহা শারীরিক 
বৃত্ি আলোচনাকালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র । হিন্দুধর্ম 
সর্ববতবদর্শা, এজদ্য হিন্দুধর্শের গুরুতক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি 
ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বধা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং 
আমাদের অপেক্ষা র্াত্থ। ও পবিত্রত্ঘতাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার 
অন্য পুরোহিত, তিনি তক্তির পাত্র নহেন। ্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, তিনি 
ভক্তির পাত্র। হিচ্ুতর্ে ইহাও বলে হে, রও স্বামীর ভক্তির পান হওয়া উচিত, কেন না 


ছ- 


৫৪. ধর্ণতত্ব 
হিন্বধর্মা বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষমীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোমং 


ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী স্েহে, ধর্মে বা পবিভ্রতায় শ্রে 
সেখানে তাহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহ্ধর্তে ইহারা ভক্তির পানর, 


বাহার! ইহাদের স্থানীয়, তাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র । গৃহমধ্যে যাহারা নিয়স্থ, তাহার 


যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পুত্র কম্া! ব৷ বধূ ভক্তি না করে 
যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, বদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা 
করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই-_সে গৃহ নরকবিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয় 
বুধাইতে হইবে না, প্রায় ত্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির 
উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দুধর্শেরও সেই উদ্দেশ্ট । বরং অন্যান্ত ধর্মের 
অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্েরই প্রাধান্য আছে। হিন্দৃধর্মা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা 


তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ । 


(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গুতের 
কর্তার স্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ । তাহার গুণে, তীহার 
দণ্ডে, তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে । পিতা যেমন সম্তানের ভক্তির পাত্র 
রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা! শক্তিমান্‌-_নহিলে রাজার 
নিজ বাহুতে বল কত? রাজ! বলশৃন্ত হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে 
সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি 
দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্তান্ত সছৃপায় দ্বার রাজভক্তি অন্ুশীলিত করিবে। যুদ্ধকান্ে 
রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা 'আছে। বিলাতী ধর্মে 
হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিল্াডে 
এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে- যথ। জন্মমাণি বা ইতালি, সেখানে 
রাজ্য উন্নতিশীল। 

শিশ্ত। সেই ইউরোগীয় রাজভক্কিটা আমার বড় বিশ্ময়কর ব্যাপার বলিয়! বোধ 
হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্টিরের ম্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে, ইহা! বুঝিতে পারি, 
আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চাল'প বা পঞ্চদশ লুইর 
মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মন্ুয্বের অধঃপতনের আর গুরুতর "চিহ্ন কি 


(হইতে পারে ? 


গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনকে ভক্তি কর! এক বস্তু, রাঁজাকে ভক্তি বর 
স্বতন্ত্র বস্ত। যে দেশে একজন রাজ! নাই-_ে রাজ্য সাধারণতন্ত্র। সেইখানকার *কথা মনে 


করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভদ্তি কোন মছুস্তবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে, 


ঈশম অধ্যায় : মনুষ্ে ত্তি হি 


গ্ামেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পার্লিমেন্টের কোন মভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে 
পারেন, কিন্তু কংগ্রেদ ও পালিমেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্িযয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চাল'দ্‌ 
যার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্ব সময়ের ইল বা ফ্রাল্ের 
রাজ। ক্তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র । 

শিষ্য । তবে কি একট দ্বিতীয় ফিলিপ বা৷ একটা ওরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের 
বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ? 

গুরু। কদাপি না। রাজ! যত ক্ষণ প্রজাপালক, তত ক্ষণ তিনি রাজ! । যখন তিনি 
গ্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ 
রাজাকে ভক্তি কর! দূরে থাক, যাহাতে সে রাজ। সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহ৷ 
দেশবাসীদিগের কর্তব্য । কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল । কিন্তু সে 
সকল কথ ভক্তিতত্বে উঠিতেছে না, গ্রীতিতত্বের অন্তর্গত। আর একট কথা বলিয়। 
রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা! যেমন তক্তির পাত্র, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও 
যথাযোগ্য সম্ম(নের পাত্র । কিন্তু তাহারা যত ক্ষণ আপন আপন রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকেন, 
এবং ধর্মত সেই কার্ধ্য নির্বাহ করেন, তত ক্ষণই তাহার! সম্মানের পাত্র। তার পর তাহারা 
সাধারণ মনুষ্য। 

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে-_কেন না 
বেশী মাত্র! অসামপ্রস্তের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষের৷ সমাজের 
ভৃত্য__এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথ বিস্মৃত 
হইয়া, রাজপুরুষের অপরিমিত তোধামোদ করিয়া থাকেন। 

(৩) রাজার অপেক্ষাও, ধাহারা সমাজের শিক্ষক, ভাহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ 
গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গাসথ্য 
গুরু নহেন, সামাজিক গুরু । ধাহারা বিষ বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় 
নিযুক্ত, ভাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্মাবেত 
বিজ্ঞানবেতা, নীতিবেতী, দার্শনিক, পুরাণবেতী, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যখোচিত 
ভক্তির অন্ুশীগন কর্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহ ইহাদিগের দ্বারা 
হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইহারা রাজাদিগেরও 
গুরু । রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ, করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই 
হিসাবে, ভারতবর্ধ ভারতীয় খবিদিগের স্টি__-এই জন্য ব্যাস, বানীকি, বশিষ্ঠ, বিশবমিত 
মধু, যাজ্ঞবন্ধ্য, কপিল, গৌতম-_সমস্ত ভারতবর্ধের পুজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও 
গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোস্ও দানে, শক্পিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে 


্ী 
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শিশ্ত। আপনার কথার তাৎপর্ধ্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ধাহা দ্বার! আমি 
যে পরিমাণে উপকৃত, তাহার প্রাতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব? : 

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতনত 
হইতে হয়। ভক্তি পরের জগ্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য । যাহার ভক্তি নাই, তাহার 
চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহা 
উদাহরণ স্বরূপ লইয়! বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি 
সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার 
হইবে না। তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শামিত হইবে না । তাহার 
ম্্ার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সম্দয়তা না থাকিলে, তাহার 
উক্তির তাৎপর্ধ্য বুঝা! যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে 
শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাট। 
ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুশীলন পরম ধর্ম । | 

শিশ্য। কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ে শিখায় না? 

গুর। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্দে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, 
এমন আর কোন ধর্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্থে ব্রাহ্মণগণ সকলের পৃজ্য। তাঁহারা যে 
বর্ণশেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণের 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাহারা ধর্নবেত্বা, তাহারাই নীতিবেত্তা, তারাই 
বিজ্ঞানবেতা, তাহারাই পুরাণবেত্তা, তাহারাই দার্শনিক, তাহারাই সাহিতা প্রণেতা, তাহারাই 
কবি। তাই অনস্তঙ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির 
পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ত্রাক্মণ্কে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারত 
 অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতুদিগের সম্পূর্ণ বশবন্তীঁ হইয়াছিল 

বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল । 

শিশ্ত। আধুনিক মত এই যে, ভু ত্রান্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা 
বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই ছুর্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে। 

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া 
থাকেন, এ কথাটা! তাহাদিগের বৃদ্ধি হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান বাব 
দ্কলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হত্তে সে শক্তি থাকিতেও তাহারা আপনাদের 
উপজীবিক! সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাহার! রাজ্যের অধিকারী হইবেন ন) 
বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্ধ্যের পর্ঘ্যস্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন 
প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা৷ ব্রাহ্মণের! বাছিয়া বাছিয 


দশম অধ্যায় : মনুয্যে ভক্তি ৫ 


আপনাদিগের জন্ত রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর ছুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার 
পর দারিগ্র্য আর কিছুতেই নাই-ভিক্ষা। এমন নিস্বার্থ উননতচিত মনুস্য্রেহী ভূমগ্ডলে 
আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহারা বাহাছুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়। 
বাছিয়৷ তিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা! বলিয়া! গ্রহণ করেন নাই। তীহারা বুঝিয়াছিলেন: 
যে, এন্বর্্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জনের বিদ্ধ ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিদ্বু ঘটে । 
একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্বত্যা্ী হইয়াছিলেন। যথার্থ 
নি্ধাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়। 
এরূপ সর্ধত্যাগী হইতে পারে । তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা৷ ভক্তি 
আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজ- 
শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রান্মণতক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই 
সকল করিয়া তাহারা যে সমাজ € যে সভ্যতার স্থগ্রি করিয়াছিলেন, তাহা! আজিও জগতে 
অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও 
দ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ত্রাক্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর ছুঃখ-_-সকল ছুঃখের 
উপর শ্রেষ্ঠ ছ:খ-_সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত__সমাজ হইতে উঠাইয়। 
দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রান্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আঁর প্রয়োজন থাকে 
না। তাহাদের কীত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের 
্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধাম্সিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধাকালের ইতালি, আধুনিক জন্মনি বা ইংলগুবাসী_ কেহই 
তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর 
কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধাম্মিক ছিল ন!। 

শিল্ত । তাযাক। “এখন দেখি ত ব্রাহ্মণের! লুচিও ভাজেন, রুটাও বেচেন, কালী 
খাড়। করিয়া কসা ইয়ের ব্যবসাও চালান। তাহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে 

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে 
তক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্্মা। এইটুকু ন! বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির 
একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন 
আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম ? 
তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে । 

শিশ্য। অর্থাৎ ব্রাক্ষণকে আর ভক্তি কর৷ হইবে না । 

গুর। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধান্িক, বিদ্বান 
নিষ্াম, লোকের শিক্ষক, ভাহাকে ভক্তি করিব; হিলি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি করিব 


৫৮ ধর্মততব 


না। তৎপরিবর্তে যে শক ্রাক্মণের গুণযু্, অর্থাৎ যিনি ধাম্মিক, বিদ্বান, নিষচাম, লোকের 
শিক্ষক, তীহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব। 

শিশ্া। অর্ধাং বৈষ্ঠ কেশবচন্ত্র সেনের ব্রান্ুণ শিষ্ত ; ইহা! আপনি সঙ্গত মনে 
করেন? 

গুরু। কেন করিব না? এ মহাত্মা স্ুত্রাক্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। 
তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র । 

শিষ্য । আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে ন1। 

গুরু । না দিক, কিস্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মন । মহাভারতের বনপর্বেব মার্কণডয 
সমস্যা! পর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খধিবাক্য এইরূপ আছে ;₹_“পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসন্ত, 
দাস্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শৃদ্রেসদৃশ হয়, আর যে শুত্র সত্য, দম ও ধর্ম্দে সতত অনুরতত 
তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রান্ষণ 'হয়।” পুনশ্চ বনপর্কে 
অজগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষণ! 
অনৃশংস্ত অহিংস! ও করুণ! শুদ্রেও লক্ষিত হইতেছে । যগ্পি শুত্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মপধ্ 
লক্ষিত হইল, তবে শুদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” ততূত্তরে যুধিষ্টির বলিতেছেন,_“অনেক 
শুত্রে ব্রান্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শুর্রেক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূত্রবনত 
হইলেই যে শুত্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল 
ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত 
না হয়, তাহারাই শুড্র।” এরূপ কথ আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধগৌতম-সংহিতায় 
২১ অধ্যায়ে, 


ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্বাঞং জিতেক্জিয়ম। 
তমেৰ ব্রাহ্মণং মন্তে শেষাঃ শৃল্র। ইতি স্থৃতাঃ ॥ 
অগ্লিহোত্রব্রতপরান্‌ শ্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ত্রাহ্ছণান্‌ বিছ্ঃ ॥ 
ন জাতিঃ পৃজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাপকারকাঃ। 
-চগ্ডালমপি বিত্বস্ব-”তং দেবা ব্রাহ্মপং বিঃ ॥ 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেক্দরিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; 
আর সকলে শুত্র। যাহার! অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দাস্ত 
দেবতার! তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন! জাতি গৃজ্য "নহে, ওই 
কল্যাণকারক ৷ চগ্ডালও বিভ্তম্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্ষণ বলিয়া! জানেন। 


দশম অধ্যায় $ মন্ুত্যে ভক্তি ৪ 


শিশ্ত। যাক। এক্ষণে বুঝিতেছি, মনুম্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি 
নুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত শুরুজন, (২ ) রাজ্জা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ? 

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধান্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীয় মধ্যেন। 
মাদিলেও ভক্তির পাত্র । ধান্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র। 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহার! কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, 
1 অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। 
যকোন কার্ধ্যনির্ধ্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর বাক্তি 
চাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার 
একটি বেশ নাম আছে-_90190:01779610], । এই নামে আগে 08019] 901001017)80100 
মনে পড়ে । এদেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-কিন্ত যাহা আছে, তাহা৷ বড় ভাল 
ভ্িনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মন্ৃম্তের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্ববনিকষ্ 
বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার 
আজ্ঞা পালন করিবে, তীহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, ।কন্তু কদচ ভয় করিবে 
না। কিন্তু 07018] 38)0:910.86107 ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয় । 
সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা । ধন্ম কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। 
মে সকল কাজ সচরাচর পাচ জনে মিলিয়। করিতে হয়-__একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে 
মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে এঁক্য চাই । এঁক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে, এক জন নায়ক 
হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পধ্যায়ক্রমে অন্যান্তের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে 
হইবে। এখানেও ৪৪১০:1610ছ প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহা! একটি গুরুতর ধর্ম । 
দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়। মিশিয়া৷ করিতে 
হইবে, তাহাতে সকলেই স্থন্থ প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞ। স্বীকার না করায় 
সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। 
এস্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন 
নহিলে কাধ্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লৌক কোন মতেই তাহ। স্বীকার 
করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প । 

(৬) আর ইহাও তক্তিতত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, দে 
বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে । বয়োজ্যেষ্ঠটকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়। সম্মান 
করিবে। 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা ম্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্তের যত গুণ আছে 
সবই সমাজে আছে । সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা দওপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তী। 


৬ রপ্ত 
সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। তকতিভাবে সমাজের উপকারে হযবান্‌ হইবে। ওঁ 
তত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোম্ত “মানবদেবীর” পুজার বিধান করিয়াছেন । নুতরা! 
এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই । 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশ্ৃঙ্খল। ঘটিতেছে দেখ। 
হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভার ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশান্ত্রের একটি প্রধান 
উপাদান। কিন্ত এখন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠা 
গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মন্্ন বুঝিতে ন৷ পারিয়া তাহারা এই বিকৃত 
তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্য বুঝি সর্বত্র সর্ধথাই সমান-_কেহ কাহাকে 
ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না । ভক্তি, যাহা মনুত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার 
চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন যে 098: 19676 অথবা বুড়ে 
বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বৌ। 
পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী দেবতা ছিলেন,__তিনি এখন কেবল প্রিয় 
বন্ধু মাত্র-কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে 
পারি না_কেন না, লক্ষমীই আর মানি না। 'এই গেল গৃহের ভিতর । গৃহের বাহিরে 
অনেকে রাজাকে শক্র মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ- 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল-_গালি ও বিদ্রপের 
স্থান। ধান্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধান্সিককে "গো" 
বেচারা” বলিয়। দয়া করি- জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা 
নিকষ্ট বলিয়। স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অন্থুবর্তী হইয়! চলিব না; কাজেই 
এঁক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব 
না; বৃদ্ধের বন্ছদর্সিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজ্কের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে 
ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়৷ উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা 
অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুম্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্র অপরিশুদ 
ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে । 

শিশ্ত। উন্নতির জন্ ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই। 
. গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুয্যভতির 
কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 


একাদশ অধ্যায়।-_ ঈশ্বরে ভক্তি 

শি্ত। আজ, ঈশ্বরে তক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি। 

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই 
শ্বরভক্তিসন্বন্বীয় উপদেশ ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা 
নদুধর্দ্ে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্ম ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মবেতারা 
ইহা নান! প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং বুষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। 
কলের উক্তির সংঙ্লেষ এবং অত্যুক্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে 
রূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর এবং যত্পূর্র্বক 
ঘুরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফ হইবে | 

শিষ্য । আজ্ঞ। করুন। 

গুর। যখন মনুষ্যের সকল বৃতিগুলিই ঈশ্বরযুখী ব৷ ঈশ্বরানুবত্তিনী হয়, 
সেই অবস্থাই ভক্তি। 

শিষ্ক । বুঝিলাম না। 

গুরু। অর্থা যখন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্ধ্যকারিণী বৃত্বিগুলি 
শ্বরে অপিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্ধ্ই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী 
তিগুলি ঈশ্বরের কার্ধ্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি 
বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই 
বরে তক্তি হইয়াছে । অথবা ঈশ্বরসম্বদ্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত ক্ৃপ্তি ও পরিণতি হইয়াছে। 

শিশ্ত। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্যন্ত ভক্তি 
অগ্তান্ত বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়। বুঝাইয়। আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির 
মমঠিকে তক্তি বলিতেছেন । 

গুর। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য এই যে, যখন 
পকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত ক্ষতি হইল। 
এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমধ্ধিত হইল। 
উক্তি ঈশ্বরাপিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদণিত পথে 
যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমগ্র 
তক্তি। 

শিশ্ত। কিন্তু তাহা হইলে দামগ্রস্ত কোথ! গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল 
ইতিলির সমুচিত ক্ষুপ্তিই মনুত্ন্ধ। সেই সমূচিত ক্ষতির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন. 


৬২ ধর্মমত 


বৃত্তির সমধিক ক্চুর্থির দ্বারা অন্ত বৃত্তির সমুচিত স্কুপ্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বধ 
যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি ' অন্য বৃত্তিগুলিকে শাদিত করি; 
লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্ত কোথায় রহিল? 

গুরু। ভক্তির অনুবস্তিতা কোন বৃত্বিরই চরম ক্ফুপ্তির বিশ্ম করে না। মহুয়ে 
বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃদ্ধি 
যত সম্প্রসারণ হউক ন! কেন, ঈশ্বরানুবন্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না. 
ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্টু- অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দর্ধ্য, অনন্ত শি 
অনস্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ, _তাহার আবার অবরোধ কোথায়? তক্তিশীসিতাবস্থাই সক 
বৃত্তির যথার্থ সামগ্রস্ | 

শিষ্ত। তবে আপনি ষে মনুয্যত্ব-তত্ব এবং অন্ধুশীলনধশ্ম আমাকে শিখাঈভেছেন 
তাহার স্থুল তাৎপর্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমায় 
উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু । অনুশীলনধর্মের মর্শে এই কথ! আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে মমর্গণ 
ব্যতীত মনুত্যত্ব নাই । ইহাই প্রকৃত কৃষ্কার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্ষাম ধর্ম । ইহাই স্থায়ী 
সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ “ভক্তি, গ্রীতি, শাস্তি ।” ইহাই ধর 
_ ইহা ভিন্ন ধর্াস্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিওন 
যে, এই কথা বুঝবিলেই তুমি অনুশীলনধর্ম্ম বুঝিলে। 

শিশ্ত। মামি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। 
অনুশীলনধর্ণে এই তত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আগণি 
বৃত্তি ষে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বঙ্গ, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা 7800] 
ন! হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলনধর্ম্ের এরবধানানুসারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন 
চা্ট। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আন্ত বা! তাদুশ অন্য কোন কারণে কোন বাক্তির এই 
বৃত্তির সমুচিত স্ষৃষ্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে মা? 

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুস্মের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্তী হঃ 
তাহাই ভক্তি। এ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহা ধা 
ঈশ্বরামুবর্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরাহ্ুমতত কাধ্যে প্রযুক্ত হয়-_আর অন্ত বৃত্তিগুলিও সেইরপ হঃ 
ত্তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে, এ ভক্তির কার্ধ্যকারিতার 
সেই পরিমাণে ক্রটি ঘটিবে। এক জন দন্যু একজন 'ভাল মানুষকে গীড়িত করিতেছে। 
মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, ছুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্ত এক 
. বলবান্‌, অপর হুর্বল। যে বলবান্‌, সে ভাল মামুধকে দন্থযহস্ত হইতে যুক্ত করিল, কি 
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৬৩ 
ধে ছুর্ববল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের 
অভাবে, ছুর্ব্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ক্রুটি বলা 
যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির 
অন্নগামী না হইলেও মন্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুতত্ব। ইহাতে 
বৃত্িগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই 
বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মন্ুত্ত্ব বুঝিলে না। তাহার 
সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই । 
শিষ্য । এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে 
না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা 
বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায় ? 
গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি ম্মরণ হয়? 
ক্রোধং প্রতো সংহর সংহরেতি। 
যাবৎ গিরঃ থে মরুতাং চরস্তি। 
তাবৎ স বন্চির্ভবনেত্রজন্মা 
তল্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥ 
এই ক্রোধ মহাপবিত্র ক্রোধ_কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বার বিনষ্ট 
হইল। ' ইহা! স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচ বৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরানুবর্তী 
হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি উনবিংশ 
শতাব্দীর মানুষ । আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। 
শিত্য। আরও আপত্তি আছে-_ 
গ্ুরু। থাকাই সম্ভব। “যখন মনত্টের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা! ঈশ্বরানুবর্তী 
হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর 
তত্ব সিহিত আছে যে, ইহা। তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা 
কিছু মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিন্র 
দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্ প্রর্লাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও 
হস] নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্বের চিন্তা করিও। 
কার্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবন্ধত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির গ্যায় ইহা! ক্রমশ 
তোমার চক্ষে পরিস্ষুট হইতে থাকিবে যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন 
সার্থক হইল বিবেচন! করিবে । মনুত্বের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ব আর নাই। এক জন 


১৩ 


৬৪ . ধর্্মতত্ব 


মনুস্তের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্বে আসিয়। উপস্থিত 
হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিল্তা। যাহ৷ এরপ ছুশ্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন? 

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, «এ জীব 
লইয়া কি করিব?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খু'জিয়াছি 
উত্তর খু'দ্ধিতে খু'জিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-গ্রচলিউ 
উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক ক 
পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন 
করিয়াছি, এবং কা্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশ 
বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য 'অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত 
করিয়! পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি 
যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্ুবপ্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুত্ত্ব নাই। «জীবন 
লইয়া কি করিব ?* এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর কল 
উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত 
সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন 
ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খু'জিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি 
বুঝিবে ? 

শি্ত। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সতনধ 
আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা! আপনার নিজের মত। আধ্য খবিরা এ তত্ব অনবগন্ 
ছিলেন। 

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুত্র ব্যক্তির এমুন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা ঘে, 
যাহা! আধ্য খবিগণ জানিতেন নাঁ_আমি তাহা! আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা 
বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়। -ভাহাদিগের শিক্ষার 
মন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, দে 
কথায় তাহারা ভক্তিতত্ বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাবীর লোক-_উনবিংশ 
শতাকীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু দত 
নিত্য। ভক্তি শাগ্ডিল্যের সময়ে যাহা! ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহ, 
তাহা আর্য খবিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য । তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রদ্ধের যথার্থ ষ্গ 
ডুব দিয়া না! দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব 
না! দিলে, তদস্তনিহিত রত্বসকল চিনিতে পারা যায় না। 


একাদশ অধ্যায় ; ঈশ্বরে ভক্তি 


শিশ্তা। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা শুনি। 

গুরু। শুন! নিতাস্ত আবশ্যক ; কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্মে ভক্তিবাদ 
আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে । কিন্তু তীহাদিগের 
কৃত ভক্তিব্যাখ্যা। সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। 
আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অন্ুুশীলনধর্ম্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই ঃ স্থল কথা তোমাকে বলিয়। যাইব । 

শিশ্ত। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্মের অংশ? | 

গুরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ 
হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা 
যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হেঠাকুর! আমার প্রদত্ত 
এই দোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুত্র 
দাও, গোর দাও, শব্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, “আমার 
পাপ ধ্বংস কর। দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্জাদি 
করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তর উদ্দেশে য্ঞাদি করাকে কাম্য কন্ম বলে। কাম্যাদি 
কর্মাত্মবক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্মা। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, 
অতএব কাজ করিতে হইবে__এইরূপে ধর্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কন্ম। বৈদিক 
কালের শেধভাগে এইরূপ কন্মাত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাছুগাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের 
দৌরাস্্যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিদুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কন্মাত্বক ধন্ম বৃথাধন্ম। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় নাঃ 
ভিতরে ইহার একটা অনপ্ত অজ্ছেয় কারণ আছে। তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে 
তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বাতশ্রদ্ধ হইলেন। তীহারা ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন-_সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়! প্রদেশ অগ্াপি শাসিত। এক দল 
চার্বাক,_াহার! বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা_খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
স্পরদায়ের স্থষ্টিকর্তী ও নেতা শ্রীক্যসিংহ__তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্ত কর্ম 
হইতেই ছুখ। কর্ম হইলে পুনর্জন্,, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষা নিবারণ করিয়া 
চিত্তসংযমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধর্পথে গিয়া নির্বাণ লাত কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিক দিগের 
ছ্বার৷ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার! প্রায় ত্রদ্ধবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের থে 
অনন্ত কারণতৃত চৈতন্তের অনুসন্ধানে হার পরবৃত, তাহা অতিশয় ছুজেপ়ি। সেই অধ 


৬৬ ধর্মতত্ব 


জানিতে পারিলে- সেই জগতের অন্তরাত্বা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং 
জগতের সঙ্গেই বাঁ তাহার বা আমাদের কি হন্বন্ব, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইডৈ 
পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন-_তাহা জানাই ধর্ম। 
অতএব জ্ঞানই ধর্ম-_জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্‌ বলা যায়, তাহা 
এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীত্থি। ব্রহ্মনিরপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের 
উদ্দেশ্য । তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 
কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মবক । দর্শনের মধো 
কেবল পূর্ববমীমাংজ! কণ্ম্মবাদী__আর সকলেই জ্ঞানবাদী। 

শিল্। ভ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে 
. পারি বটে, কিন্ত জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়। যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের 
সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম- বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলি 
হইলাম? ছইকে এক করিয়! মিলাইয়া দিবে কে ? 

গুরু। এই ছিজ্েই ভক্তিবাদের স্থ্ি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জানে ঈশ্বর জানিতে 
পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমর 
জানিয়াছি-_জানিয়াছি বলিয়া কি তাহ! পাইয়াছি ? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও 
ত জানি, কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি ? আমর যদি ঈশ্বরের প্রতি দেং 
করি, তবে কি তাহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবার সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়। যাইতে 
পারে, কিন্ত যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অস্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাহার 
প্রতি প্রগাঢ় অন্থুরাগ থাকিলেই আমর! তাহাকে পাইব। সেই প্রকারের অনুরাগের নাঃ 
ভক্তি। শাগ্ডলান্ৃত্রের দ্বিতীয় স্ত্র এই-_“স৷ ( ভারি; ) পরান্রক্তিরীশ্বরে।” 

শিল্বু। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপায়িত 
হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পরিতাম না। শুনিয়। আর 
একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবের এবং দয়ানন্দ সরন্বতী প্রভৃতি এদেনয 
পণ্ডিতের বৈদিক ধর্্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিনদধর্সকে 
নিকৃণ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথ! অতিশয় অবথার্থ। ভক্তিশূন্ত ঘে 
ধর্ম, তাহা অসম্পূর্ণ ব! নিকৃষ্ট ধর্-_-অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্দই 
নিকৃষ্ট পৌরাণিক ব৷ আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্্ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ধাহারা এ সকল ধন্মের লোগ 
করিয়া বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি ।_ 


দ্বাদশ অধ্যায় : ভক্তি ৬৭ 


গুরু । কথা যথার্থ। তবে ইহাও বগিতে হয় যে, বেদে যে তক্তিবাদ কোথাও 
নাই, ইহাও ঠিক নহে। শীত্ডিল্যসত্রের টাকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হইতে 
একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের 
পার মর্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই-_“আম্মসৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এব পশ্বন্সেবং 
মান এবং বিজান্লাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, ভবতীতি |” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই ( অর্থাৎ পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে )। যে'ইহা 
দেখিয়া, ইহা। ভাবিয়া, ইহা! জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই 
যাহার মিথুন (সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা ব! আপনার 
দারা রঞ্জিত ) হয়। ইহা যথার্থ তক্তিবাদ । 


দ্বাদশ অধ্যায়।-_ভক্তি 
ঈশ্বরে ভক্তি ।--শাপ্ডিল্য 


গুরু । শ্্রীমন্তগবদগীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভাক্ততত্ব 
তোমাকে বুধাইবার আগে এঁতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ব আছে, তাহা 
তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথ৷ প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা 
বলিয়াছি। যাহা! আছে, তাহার সহিত শাগ্ডল্য মহধির নাম সংযুক্ত। 

শিষ্য । যিনি ভক্তিনূত্রের প্রণ্তো ? 

গরু । প্রথমে তোমাকে আমার বল! কর্তব্য যে, ছুই জন শাগ্ডল্য ছিলেন, বোধ 
হয়। এক জন উপনিষদুক্ত এই খধি। আর এক জন শািল্য-নৃত্রের প্রণেতা ৷ প্রথমোক্ত 
শাগ্ডিল্য প্রাচীন খধি, দ্বির্তীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসৃত্রের ৩১ 
তরে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধত হইয়াছে। 

শিশ্ত। অথবা এমন হইতে পাঁরে যে, আধুনিক সৃত্রকার প্রাচীন খধির নামে 
আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন খবি শাগ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন। 

গুরু। ছূরভাগ্ক্রমে সেই প্রাচীন খবি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। বেদাস্ত- 
সুত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুত্রবিশেষের ভাস্তের ভাবার্থ হইতে 
কোলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন খষি শাঙ্ডিল্য। 
তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্র ভাগবত ধর্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা। ফলে প্রাচীন খবি শরাপ্ডিল্য যে ভক্তিধর্দের এক জন প্রবর্তক, তাহ বিবেচন! 


৬৮ ধর্ম তত্ব 
করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাত্তে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাগ্ডিল্যের নিন্দা 
করিয়া বলিতেছেন ।-_ 

“বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর বেদেষু পরং শ্রেয়োইলন্ধ1 শাঙিল্য ইদং শান 
মধিগতবান্‌। ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষ! কল্পনা ইতি সিদ্ধঃ1৮ 

অর্থাৎ, «ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে । চতুর্রবেদে পরং শ্রেয়; লাভ না 
করিয়া শাগ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন করায় 
সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।” 

শিষ্য । কিন্ত এই প্রাচীন খষি শাগ্ল্য ভক্তিবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন 
তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি? 

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যা 
হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর ।-_ 

“সর্ববকন্মা সর্ববকামঃ সব্ধ্বগন্ধ; সব্বরস; সর্বমিদমভ্যান্তোহবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্ত- 
হৃদয় এতদ্ত্রদ্মিতমিতঃ প্রেত্যাভিসস্তাবিতান্মীতি যস্থ স্তাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাইস্তীতিহস্বাং 
শাগ্ডিলাঃ শাগ্ডিল্যঃ।” 

অর্থাৎ, “সর্ব্বকন্মা, সর্ববকাম, সর্ধ্বগন্ধ, সর্ধরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন, 
এবং আন্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই 
ব্রদ্ধ। এই লোক হইতে অবস্থত হইয়া, ইহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। ধাহার 
ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহ! শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন” 

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া 
থাকেন। “শ্রদ্ধা” কথ! ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ 
সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেগীস্তসারে পাওয়া যায়। বেদাস্তসারকর্ধ 
সদানন্দাচার্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--“উপাসনানি সগ্ণব্রহ্মাবিষয়কমানস- 
ব্যাপাররূপাণি শাগ্ডিল্যবিষ্ভাদীনি 1” 

এখন একটু অন্ুধাবন করিয়। বুঝ । হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে 
অথব ঈশ্বরকে হিন্দুরা ছই রকমে বুঝিয়া থাকে । ঈশ্বর নিগুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। 
তোমাদের ইংরেজিতৈ বাহাকে “&15801066% বা! €009020161009৫” বলে, 
নিগুণ। যিনি নিগুণ, তাহার কোন উপাসন। হইতে পারে না;ষিনি নিগুণ, তাহার 
কোন গুণান্গুবাদ করা যাইতে পারে না; বিনি নিগুপ, ধাহার কোন “0020161009 ০ 
[751866006% নাই বা বলা যাইতে পারে না--ঙাহাকে কি বলিয়া! ডাকিব 1 কি বলিয়া 
তাহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগ্ুণ ঈশ্বরেরই উপাসন! হইতে পারে। নিগুপবাদে 


দ্বাদশ অধ্যায় ; ভক্তি ৬৯ 


টপাসনা নাই। সগ্ুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শা্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। 
অতএব বেদাস্তসারের এই কথা হইতে ছইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া! মনে করিতে পারি। প্রথম, 
নগণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাগ্ডল্য, ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাখিলয। আর 
তক্তি সগুণবাদেরই অন্ুসারিণী । 

শিষ্য । তবে কি উপনিষদ্‌ সমুদয় নিগু বাদী ? 

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত 
নিগুবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীর! মায়! নামে ঈশ্বরের একটি 
শক্তি কল্পনা করেন । দেই মায়াই এই জগংস্থ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা 
ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং 
বন্দে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান 
ঠিক “জানা” নহে । সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, 
ভিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা । ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দভ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্োক্রিয়ের 
নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবপ্তিত বাহোন্দ্রিয়ের দমন, অথব! বিধিপূর্ব্বক বিহিত 
কর্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্াদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান । 
গুরুবাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্ধত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত 
ধ্যান ধারণা তপন্তাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহছিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসন 
আছে। উহা! অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন । 
অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসন৷ বলিতে পার। কিন্ত সে উপাসন। 
যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পুর্ব্বে যাহা! বলিয়াছি, তাহ৷ ম্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ 
উপাসনা ভক্তি-প্রস্ত। ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইতে 
হইবে। সেই সময়ে এ কথা আর একটু স্পষ্ট হইবে। 

শিশ্ত। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা! শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে, 
সেই প্রাচীন খষি শাগ্ডিল্যই তক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক . 

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাগ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন . 
কৃষ্ণেরও নাম আছে । অতএব কৃষ্ণ আগে, কি শাগ্ডিল্য আগে, তাহা! আমি জানি না? 
সরা, স্ত্ীকৃণ কি শীত্িল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারি না। 


ত্রয়োঘশ অধ্যায়।-_ভক্তি 
তগবাসীত। |--সুল উদ্দেশ 


শিষ্য । এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি। 
গুরু । গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাধ্য 
দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্যস্ত সকল অধ্যায়গুলির 
পর্যালোচনা, না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিত 
বুঝিতে চাও, তাহা। হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে । এই এগার 
অধ্যায়ে জ্ঞান, কন্্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে-_তিনেরই প্রশংসা! আছে। যা 
আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে । জ্ঞান, কণ্ম ও ভক্তির সামগ্রস্য আছে। এই 
সামঞ্তন্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেই 
সামগ্গস্তের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন 
গীত। প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশান্ত্ ৷ 
শিষ্য । কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া 
রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 
প্রবৃত্তি দিয়৷ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন__ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতকশানথ 
বলাই বিধেয় ; উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য 1 
গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের একখান পাতা পড়িয়। মনে 
করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ওধাহারা! এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাহারাই 
ভগবদগীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়। থাকেন। স্থল কথা এই যে, অর্জুনকে যুদ্ধ 
প্রবৃত্ত করাই এই গ্রস্থের উদ্দেশ্ট নহে। কিন্তু সে কথ! এখন থাক্‌। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে, 
এ কথা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। 
শিশ্যু। বুঝা ইয়াছেন যে, আত্মরক্ষা এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্মমধ্যে গণ্য। 
গুর। এখানে - অর্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার 
আত্মরক্ষার অস্তর্গত। 
শিশ্ত। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয় 
নরপিশীচগ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়। ইউরোপ নরশোণিতে 
প্লাবিত করিয়াছিল । ্‌ 


(চতুর্দশ অধ্যায় £ ভক্তি রঃ 
, গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন 
ভ্রানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্‌ নরপিশীচ ছিলেন না। 
যাক_সে কথ! বিচাধ্য নে! আমাদের বিচার্ধ্য এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্য কর্ম। 
শিষ্য । কিন্ত সে কখন্‌? 
গরু । এ কথার ছুই উত্তর আছে। এক, ইউরোগীয় হিতবাদীর উত্তর। সে 
উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ পোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত সাধন 
করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম । কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা 
মহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার্‌ উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। 
দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ধীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমাধিক। হিন্দুর সকল নীতির 
মূল আধ্যাত্মিক ও পারমাধিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ব 
অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় 
না। তাই গীতাকার অর্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্মের 
আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
শিত্য । কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 
গুরু । ভগবান্‌ কর্তব্যাকর্ব্য সম্বন্ধে অজ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। 
প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা। প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহ! 
জ্বানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,_- 
লোকেশ্থিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্টা পুর! প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥৩।৩ 
ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমত: সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। 
এই জ্ঞান ও কর্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র_তাই 
এত মবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি। 


চতুর্দশ অধ্যায়।_তক্তি 
ভগবদগীত।-_কর্ম 
গুর। এক্ষণে তোমাকে নীতোক্ত কর্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার 
আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুয্তের যে অবস্থায় সচল 
বতিগুলিই ঈশ্বরাতিসুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা 


ঘটে, তাহাই তক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর। 
১১ | 


৭২ ধর্মতত্ব 


শ্রীকৃষ্ণ কর্ম যোগের প্রশংসা করিয়। অক্ুনকে কর্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন। 
ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষঠত্যকর্ঘকৎ। 
কারধ্যতে বশ: কর্ম সর্বধঃ প্রকৃতিজৈও গৈ: ॥৩৫ 
কেহই কখন নিষবর্মা হইয়া! অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম না করিলে প্রকৃতিজীত 
গুণসকলের ছার! কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতএব কর্ম করিতেই হইবে। কিন্তু মে 
কি কন্ম? 
কর্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার 
প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা! পূর্বের বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম বুঝাই 
এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্োক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীত 
ধর্মের উৎকর্ধের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দ| করি 
কৃ্ণ বলিতেছেন, 
যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবাস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরত।ঃ পার্থ নান্তনস্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্বানঃ হ্বর্থপর! জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈঙ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈষ্ব্যযপ্রসক্তানাং তয়াপন্ধতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়নাস্ত্িকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥২1৪২-৪৪ 
“যাহার! কক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিন্খকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশুন্য । যাহার 
বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাঁধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা! বলিয়া থাকে, যাহার 
কামপরবশ হইয়! ব্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহা! বলিয়া! থাকে। 
যাহারা! (কেবল ) ভোগৈস্বযগ্রাপ্তির সাধনীতৃত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে 
তাহার৷ অতি মূর্খ । এইরূপ বাক্যে অপন্ৃতচিত্ত ভোগৈশ্ব্যাপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্বিক 
বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না 1 
অর্থাৎ বৈদিক কর্ণ বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। অথচ কর্ণ করিডেই 
হইবে। তবে কি কর্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাগ নিষ্ধা 
ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা৷ কর্মমার্গ মাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান। 
শিশ্ত। 'নিষ্কাম কর্ম কাহাঁকে বলি। 
গুরু। নিশ্ধাম কর্মের এই লক্ষণ তগবান্‌ নির্দেশ করিতেছেন, 
কর্পপ্যেবাধিকারস্তে ম] ফলেধু কদাচন। 
ম! কর্ধফলহেতৃডূ্ধ। তে সঙ্গোহ্ন্বকর্মাণি ॥২1৪৭ 


: চতুর্দশ অধ্যায় ; ভক্তি 


অর্থাৎ তোমার 'কর্মেই অধিকার, কদাচ কর্মফলে যেন ন৷ হয়। 
রা হয়। কর্মের কলার্থা 
অর্থাং কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্ত তাহার কোন ফলের 
আকাঙ্ষা করিবে না। 

শিধ। ফলের আকাঙ্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার 
আকাজ্ষা! না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন! 

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্‌ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া 


বুবাইতেছেন__ 
“যোগস্থঃ কুরু কর্্াণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞয় !” 
অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগন্থ হইয়। কন্ম কর। 
শিশ্ত । কিছুই বুবিলাম না। প্রথম_ সঙ্গ কি? 
গুরু । আসক্তি । যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না ' 
ধাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন নাঃ 
«প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে 
অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না। 

শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? 

গুরু । পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে। 
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞজয়। 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমে। তৃত্ব! সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
কর্ম করিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার 
ঘত দূর কর্তৃব্য, তাহা ভূমি রুরিবে। তাঁতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান 
করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্‌ যোগ বলিতেছেন। 
এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্তিশুন্য হইয়। কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম 

| 

শিশ্ত। এখনও বুঝিলাম না। আমি সি'ধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে 
যাইতেছি। কিন্তু আপনি সঙ্জাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না । তার জন্য 
ছুখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা, হলে। হলো, না৷ হলো না! হলো । আমি কি 
িষ্ধাম ধর্দের অনুষ্ঠান করিলাম 1 

গুরু। কথাটা! ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না 
হলো না৷ হলে! বল, আর নাই বল, তুমি যদ্দি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে 


৩ 


৭8. ধর্ম্মতত্ব 


তুমি কখনই মনে এক্সূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না, চুরির'-ফলাকাক্ী ন। হইয়া 
অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ষা ন! করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে 
কর্ম” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। 
কিন্তু চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাঁই। এজন্য ঈদ 
কন্মাসষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্মানষ্ঠান বলা যাইতে পারে না । 

শিল্তা। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ানের 
মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, ছুইয়েতেই 
আমাকে ফলার্থা হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপৃত্তির আকাঙ্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসি 
হইবে, এবং দেশের ছুঃখনিবারণ আকাঙ্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবৈ। 

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরগৃজি 
আকাঙ্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের | 
 ছঃখ নিজের ছুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া! তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হীন 
কন্ম নিষ্ষাম হইল না। ৃ 

শিষ্যা। যদি সে আকাঙ্ষা! ন থাকে, তবে কেনই এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব? 

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কন্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার, টয় 
তোমার অনুষ্ঠেয় । চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে। 

শিশ্ত। তবে কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্‌ কর্ণ অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকার 
জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না ? 

গুরু । এ অপূর্বব ধর্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্‌ কম্ম অনুষ্টে 
তাহ! বলিতেছেন,__ 

যক্ঞার্থাৎ কণ্ধণোহন্ত্র লোর্রোংয়ং কর্মাবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ধ কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর 1৩1৯ 
এখানে যজ্ঞ শবে ঈশ্বর । আমার কথায় তোমার ইহা! বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্যোর 
কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্কে লিখিয়াছেন,_ 
না "্যজ্জো বৈ বিষুরিতি শ্রুতে্জ্ঞ ঈ্বসতার্থং 1” 

তাহ। হইলে র অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্ধিষ্ট যে কর্ণ, তন্ভির অন্ধ 
কন্মম বন্ধন মাত্র ( অস্তষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্িষ্ট কর্্মটই করিবে। ইহার ফল 
দাড়ায় কি? দীড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদি! 
কর্ণ হইবে না। এই নিষাম ধর্মই নামাস্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ণ ও তত্তির সাম! 
কর্মের সহিত ভক্তির এঁক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে । বখা-_ 


পঞ্চদশ অধ্যায়; ভক্তি ৭৫ 


ময়ি সর্ববাপি কর্াণি সংস্তসতাধ্যাত্রচেতসা। 
নিরাশীনির্ঘমো। তত্ব! যুধ্ত্ব বিগতজরঃ ॥ 

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্্মসকল আমাতে অর্পণ করিয়া, নিষ্কীম হইয়া এবং মমতা ও 
বিকারশূন্ হইয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 

শিষ্য । ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে? 

গুর। “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংঘ্যস্ত” শব্দ বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্য্য “অধ্যাত্মচেতসা” শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তেশ্বরায় ভূত্যবং 
করোমীত্যনয়! বৃদ্ধা 1৮ “কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাহারই জন্য, তাহার ভৃত্যন্বরূপ এই কাজ 
করিতেছি ।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ে কর্মার্গণ হইল। 

এধন এই কর্মষোগ বুঝিলে? প্রথমতঃ কণ্্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় 
কর্মই কর্ম। যে কর্ণ ঈশ্বরোদিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে 
আসক্তিশুন্ এবং ফলাকা্জাশৃন্য হইয় তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি 
তুল্য জ্ঞান করিবে। কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কন তাহার, আমি তাহার ভৃত্য 
স্বরূপ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে ; তাহা হইলেই কর্্মযোগ সিদ্ধ হইজ। 

ইহা! করিতে গেলে কার্ধ্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে 
হইবে। অতএব কম্মযোগই ভক্তিযোগ। তক্তির সঙ্গে ইহার এঁক্য ও সামগ্রস্ত দেখিলে। 
এই অপূর্ব তত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম কেবল গীতাতেই আছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ধর্মব্যাখ্যা আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহ্থার সম্পূর্ণ ব্যাধ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। 
কশ্মযোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম ধন্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে 
জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব। 


পঞ্চদশ অধ্যায়।__ভক্তি 
ভগবাগীতা--জ্ঞান 
গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবছুক্তির সার মন্ত্র শ্রবণ কর। কর্মের কথা বলিয়া, 
চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন,_ 
বীতরাগতয় ক্রোধ! মন্ময়। মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহুবো জানতপস! পৃতা মন্তাবমাগতা$ ॥81১০ 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় ( ঈশ্বরময় ) এবং আমার 
উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রা 
হইয়াছে । 


৭৬ ধর্মতত্ব : 
শিষ্য । এই জ্ঞান কি প্রকার? | 
গুরু । যেজ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদ্রায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। 

যথা-_ 

যেন্‌ ভূতান্তশেষেণ ক্ষন্তাত্বথো! ময়ি 181৩৫ 


শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু। ভগবান্‌ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন, 
তদ্থিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্র্েন সেবয়!। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জানং ভ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ 181৩৪ 

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার ছারা জ্ঞানী তত্বদর্শীদিগের নিকট তাহ 
অবগত হইবে। ূ 

শিশ্ত। আপনাকে আমি সেবার দ্বার! পরিতুষ্ট করিয়! প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নে 
সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। 

গুরু। তাহা আমি পারি নাঃ কেন না, আমি জ্ঞানীও নহি, তত্বদর্শীও নহি । তবে 
একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি । 

জ্ঞানের দ্বার! সমুদ্রায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে 
কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে? 

শিষ্য । ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে ? 

শিষ্য । বহিবিজ্ঞানে। 

গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোঁম্তের প্রথম চারি__]186190080, 
88601000107, 101758108, 00910197, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। এই 
জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে 
কোন্‌ শাস্ত্রে? 

রি বহির্ধিবজ্ঞানে এবং অস্তরধিবজ্ঞানে | ূ 

গুরু । অর্থাৎ কোম্তের শেষ হুই_7910105, 9০০1010£5, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের | 
নিকট যাচ্ঞ! করিবে। 

শিষ্য । তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে? 

গুরু। হিন্দুশান্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানত; গীতায়। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 2 ভক্তি ৭৭ 


শিশ্কু। তবে, জগতে যাহ কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত 
প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে । তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ? 

গুরু। যাহা! তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুবিবে। জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ স্ষুপ্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন 
তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফৃত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই 
সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানথদারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্‌ ক্ফুপ্তি ও পরিণতি হইয়। 
থাকে, তবে জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগ্ুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই 
গীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিবে। অনুশীলনধর্ম্েই যেমন কর্মযোগ, অন্ুশীলনধর্ম্েই তেমনি 
জ্বানযোগ । 

শি । আমি গণুমূর্থের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুঙ্গীলনধর্্ম সকলই উপ্টা 
বুঝিয়াছিলাম ; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি। 

গুরু । এক্ষণে সে কথা যাঁউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিশ্ত। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পূর্ণত। হইতে পারে ? 
তাহ! হইলে পণ্ডিতই ধাম্সিক। 

গুরু। এ কথ পূর্বে বলিয়াছি। পাত্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে 
ঈশ্বরে জগতে যে সন্বন্ব, তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী । পণ্ডিত না 
হইলেও সে জ্ঞানী । শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাহাকে কেহ 
পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 

» বীতরাগভয়ক্রোধ। মন্থয়। মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবে! জ্ঞানতপস! পৃতা৷ মন্তাবমাগতা£ ॥81১০ 

অর্থাৎ যাহার! চিত্তসংঘত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পুত হইয়া 
ডাহাকে পায়। আসল কথ কৃষ্বোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের ছ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই ।* কেবল কর্শে হইবে না, কেবল 





* বল! বাছুল্য যে, এই কথ! জামবার্থী শ্বয়্াচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ । তাহার মতে জান কর্খে সমুচ্চয় 
নাই। শ্রাচার্ত্ের ঘতের থাহ। বিরোধী, শিক্ষিত সপদায় ভিন্ন আর কেহ জামার কথায় এখনকার বিনে গ্রহণ 
করিবেন বা, তাহ! আমি জাদি। পক্ষান্তরে ইছাও কর্তব্য যে, ধর নী প্রভৃতি ভ্িবাহিগণ শষ়াচা্ের 
অনবর্তী নন। এবং অনেক অঙগামী পতিত শঙ্ছরের মতের বিরোধী বলিয়াই গাহাকে সবপক্ষসমর্ধন অন্ত তাতে 
মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। 


৮ ধর্মতত্ 
জ্ঞানেও নহে। কর্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বার জ্ঞান লাভ হয়। ভগবাঁদ 
বলিতেছেন।_ 
আরুরুক্ষোমুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।৬৩ 
ধিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্মই তাহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত 
হয়। অতএব কর্ণানুষ্ঠানের দ্বার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । এখানে ভগবদ্ধাক্যের অর্থ 
এই যে, কম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে ন7। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না। 
শিশ্ত। তবে কি কর্মের দ্বার! জ্বান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামগ্রস্ত চাই । 
যোগসংস্তস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিরসংশয়ম্‌। 
- আত্মবস্তং ন কর্ধাণি নিবগ্স্তি ধনঞ্জয় ॥818১ 
হে ধনগ্রয়! কর্মমযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংশ্যস্তকণ্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় 
ছিন্ন হইয়াছে, দেই আত্মবান্কে কর্্মসকল বদ্ধ করিতে পারে ন!। 
"... তবেই চাই (১) কর্মের সংন্তাস ব! ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। 
এইরূপে কর্মমবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম- 
প্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নৃতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অগণ 
কর; কর্মের দ্বার জ্ঞান লাভ করিয়। পরমার্থতত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে 
যুক্ত ; কেন না,__ 
তনথদধয়ন্তদাস্বানস্তত্িষ্ান্তৎপরায়পাঃ। 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতকমাবাঃ 1৫1১৭ 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা 
তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপসকল জ্ঞানে নিধূ্ত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
শিশ্ত। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে ভক্তি । কর্মের জন্য 
প্রয়োজন-__কাধ্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত ক্ফুপ্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে । জ্ঞানের জন্য চাই-_জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি এরূপ ক্ষুর্তি ও পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে । আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি? 
গ্ররু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব। 
শিল্তু! তবে মন্ষ্মে সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত ্ষপ্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশবরমধী 
ছুইলে, এই ননীতোক জ্ঞানকন্মম্তাস যোগে পরিণত হয়। এতহ্ভয়ই ভক্তিবাদ। মহুত্ত' 
ও অনুশীলনধর্ম বাই! আমাকে শুনাইয়াছেন, টানার 
গুরু। ক্রমে; কথা আরও স্পষ্ট বুবিবে । 


যোড়শ অধ্যায়।_ভক্তি 
তগবাদগীতা- সর্যাস 


গুর। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিনদুশানত্রাম্সারে যৌবনে জ্ঞানার্জন 
করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা বলা হয় 


নাই; বরং কর্ণের দ্বারা জ্ঞান উপার্জন করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা ; 
কেন না, অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে, এবং কেবল অধায়নে জ্ঞান জন্সিতে পারে না। সে যাই 
হৌক, মন্ুষ্ের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জনের 
সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপাজ্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। 
হিনুশীস্ত্ে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে 
সচরাচর সম্্যাস বলে। সন্যাসের স্থল মনন কর্্নত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া 
ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে 
আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযৌগে আরোহণ 
করিয়াছে, কর্মত্যাগ তাহার সহায়। 
আরুরুক্ষোম্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগারচন্ত তন্তৈব শমঃ কারণমূচ্যতে 1৬1৩ 
শিন্য। কিন্তু কর্মমত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবেকি সংসারত্যাগ একটা 
ধর্মী? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত ? 
গুরু। পূর্ববগামী হিন্দুধর্মাশীস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্মত্যাগ যে 
তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাঁও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্াক্যই প্রমাণ। তথাপি 
'কষোক্ত এই পুণ্যময় ধর্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ 
করিবে। ভগবান্‌ বলেন যে, কর্্মযোগ ও কর্মনত্যাগ উভয়ই যুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্ো 
কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। 
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগস্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। 
তয়োস্ত কর্সংন্াসাৎ কর্মযোগো! বিশিষ্ততে 1৫1২ 
শিশ্ভ। তাহা কখনই হইতে পারে না। জবরত্যাগটা যদি ভাল হয়, ভবে জ্বর কখন 
ভাল নহে। কর্মত্যাগ যদি ভাঁল হয়, তবে কর্তা ভাল হইতে পারে না। জরত্যাগের 
চেয়ে কি জর ভাল? 
গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর রাখিয়াও কর্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
৯২ 


৮০ ধর্মমতত্ব 


শিশ্ত। তাহা! হইলে কর্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কর্ণ ও কর্তা? 
উভয়েরই ফল পাওয়। গেল। 
গুরু। ঠিক তাই। পূর্বগামী হিন্দুধর্্ের উপদেশ-__কর্মত্যাগপূর্র্বক সঙ্গ্যাসগ্রহণ। 
গীতার উপদেশ-_কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্াম, 
কর্ম্মই সন্্যাস__সন্ধ্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিশ্রয়োননীয 
হুখ। 
জ্েয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বে্টি ন কাজ্ছতি। 
নিষ্ঘন্ছে! হি মহাবাছো! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচাতে ॥ 
সাংখ্যযোগৌ পৃথথালাঃ প্রবদস্তি ন পত্ডিতা:। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিঙ্গতে ফলম্‌ ॥ 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে | 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ বঃ পশ্ঠতি স পশ্ততি ॥ 
সংস্াসন্ত মহাবাহো ছঃখমাপ্তমযোগতঃ। 
যোগধুক্তো! মুনিব্রপ্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৫1৩-৬ 
“যাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ষা নাই, ভাহাকেই নিত্যসন্ন্যাপী বলিয়া জানিও। 
হে মহাবাহো! তাদৃশ নিন পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য ) ম্যাম 
ও ( কর্ম ) যোগ যে পৃথক্‌, ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একদে 
উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস )*% যাহা পাওয়৷ যায়, ( কর্ম) যোগেও 
তাই পাওয়া যায়। যিনি. উভয়কে একই দেখেন,.তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! 
কর্মযোগ বিনা সন্ধ্যাস ছঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন। স্কুল কথ 
এই যে, যিনি অনুষ্টেয় কর্ম সকলই করিয়। থাকেন্& অর্থচ চিত্তে সকল কর্শসন্বন্ধেই মনা, 
তিনিই ধাম্মিক। 
শিত্ত। এই পরম বৈষ্ণবধর্্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীর। ডোর কৌগীন পর্যা 
সং সাজিয়! বেড়ায় কেন, বুঝিতে পারি না। ইংরেজের! যাহাকে 4.9696701871 বলেন 
বৈরাগ্য শবে তাহ! বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাগের 
মূলোচ্ছেদ হইতেছে । অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও 
[ নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্মা বৈরাগ্য ; অথচ :4809610187) কোথাও 
, নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য" ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর 


৪ “লাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া! আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পায়ে । | খা পা 
248 





সপ্তদশ অধ্যায় ; ভক্তি ৮১ 


কগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল ব৷ 
কোরাণে ধর্ম খু'জিতে যায়, ইহ অশ্চরধ্য বোধ হয়। এই ধর্মের প্রথম প্রচারকের কাছে 
কেহই ধর্মমনবেতা! বলিয়া! গণ্য হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্মমপ্রণেতা কে? 

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের এই 
সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহ! আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক 
কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথ! বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত 
ধর্ের স্থপ্টিকর্তা, তাহা! আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি 
দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মনুয্জীবন শাসিত, এবং নীতি ও 
ধর্মের সকল উচ্চ তত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়! পবিত্র হইতেছে । কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, 
নি্ধাম কণ্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মমত্যাগ সন্ন্যাস নহে। 

কাম্যানাং কর্দণাং স্তাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিছ্ঃ | 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥১৮।২ 

যে দিন ইউরোনীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিক্কাম ধর্ম একত্রিত 
হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে । তখন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন 
সকাম প্রয়োগ হইবে না। 

শিশ্ত । মানুষের অনৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে? 

গুর। তোমর! ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। ছুই-ই তোমাদের হাতে। 
এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি 
তোমাদের না৷ থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়। মরিতেছি। সে যাহা৷ হউক, এক্ষণে এই 
গীতোক্ত সন্্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি? প্রকৃত তাৎপর্ধ্য এই যে, কর্মহীন সন্যাস নিকষ 
সন্াদ। কর্ম, বুঝাইয়াছি-_ভক্ঞাত্বক। অতএব এই গ্বীতোক্ত সন্্যাসবাদের তাংপর্ধ্য 
এই যে, তক্ত্যাত্মক কর্মমযুক্ত সন্্যাসই যথার্থ সন্যাস। 


সপ্তদশ অধ্যায়।-_ভক্তি 
ধ্যান বিজ্ঞানামি 


খরু। ভগবদগীত। পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে 
সৈত্াদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থুলাভাস, উহার নাম সাংখাযোগ, তৃতীয়ে কর্মযোগ, 
চরে জান-কর্ম-স্তাসযোগ, পঞ্চমে সম্গাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। হষ্ঠে 


৮২ ধর্শতত্ব 
ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বার! নিরুদ্ধ হইয়া! উপরত হয় : যে অবস্থায় বিশুদ্ধাস্তঃকরণের 
দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলতা, 
অতীন্দরিয়, আত্যস্তিক ন্ুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে 
পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় 
না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার 
নামই যোগ-_নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বংসর একঠাই বসিয়া চোক্‌ বুজিয়৷ ভাবিনে 
যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত-_ 
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনাস্তরাত্বন! । 
শ্রন্ধাবান্‌ ভজতে যো৷ মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ ॥৬।৪৭ 

“যে আমাতে আসক্তমন! হইয়। শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে 
যোগহযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ (৮ ইহা ভগবছুক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্শে 
জ্ঞান কর্ম ধ্যান সব্্যাস-__ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পুর্ণ নহে । ভক্কিই সর্বসাধনের দার। 

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে 
নিগুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বণিত করিয়াছেন । কিন্তু ইঃ 
বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাহাকে জানিবার উপায় নাই। অতঞর 
ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়। | 

অষ্টমৈ তারকত্রদ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থুল তাংপর্ধ 
ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে । একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহাযোগ । ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথ! নকল 
আছে। ইতিপূর্বে জগদীস্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,__দযেমন সুত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, ভদ্র 
আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।” নবমে আর একটি সুন্দর উপম' প্রযুক্ত হইয়াছে 
বথা_ : ” 

“আমার আত্ম৷ ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থাদ 
করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ববত্রগামী ও মহৎ হইলেও) প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান 
করে, তন্্রপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে” হবর্ট স্পেক্ারের নদীর উপর 
জলবুঘ'দের উপম! অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ! 
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শিশ্ত। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়। পড়ি। আমার একটা! বিশ্বাস ছিল ফে-_ 
নিও ব্রদ্মাবাদটা। 78100051910 মাত্র । এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্। 
গুরু । ইংরেজী সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ এ। আমাদের 
মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্লরে না খাইলে তাহাদের জল মিষ্ট লাগে না। 
তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মন্ুত্য মাত্রেই-ূর্থ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিজ্র, 
পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক'_সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিভ্রাণের অধিকারী, 
এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্শে ও খৃষ্টধন্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দধর্মে নাই। এই 
অধ্যায়ের ছুইট! শ্লোক শ্রবণ কর। 
সমোহ্হং সর্ধভূতেষু ন মে ছ্বেম্যোইস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজঞন্তি তু মাং ভক্ত্য। ময়ি তে তেষু চাঁপ্যহম্‌॥৯/২৯ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি দ্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ত্িয়ো বৈশ্তাত্তথা শূড্ান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ৯৩২ 
“আমি দকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেত্ত বা কেহ প্রিয় নাই $ যে 
আমাকে ভক্তিপুর্ব্বক ভজনা৷ করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * পাপযোনিও আশ্রয় 
করিলে পরাগতি পায়-_বৈশ্ঠ, শূত্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়” 
শিশ্ত। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধন্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
গুরু । কৃতবিষ্তদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ 
পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ শ্রষ্টপুর্বান্ধে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
মরিয়াছেন; কাজেই তাহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, সর্কলই বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
হিনুধর্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই অন্থুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় তুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই 
হিনুধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল 
তআর কোন ভাল জিনিষ কি তাহ। হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না? 
শিষ্য । যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয় না। এক্ষণে রাজগুহাযোগের বৃত্ত শুনিতে চাই। 
গুরু। রাজগুহাযোগ সর্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহার স্থুল 
তাংপর্ধ্য এই, হদিও ঈশ্বর লকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই 
ভাবেই তাহাকে পায়। স্বাহারা! দেবদেবীর দকাম উপাসনা করেন, ভাহারা ঈশ্বরাহ্গ্রহে 


৮৪ ধর্মমতত্ব 


সিদ্ধকাম হইয়া ত্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্ত ধাহার 
নিষ্কাম হইয়া! দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাহারা ঈশ্বরেরই 
উপাসনা করেন; কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে ধাহার! সকাম হই 
দেবদেবীর উপাসন! করেন, তাহার! যে ভাবাস্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার 
কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরস্ত ঈশ্বরের নিষ্ধাম উপাসনাই 
. মুখ্য উপাসনা, তস্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্বকামন! পরিত্যাগপূর্ববক সর্ববকর্ম 
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহাযোগ 
ভক্তিপূর্ণ। | 
সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। 
এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশা 
বিভৃতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্ররত্যক্ষম্বরূপ একাদশে ভগবান্‌ অর্জুনকে বিশ্বরপ 
দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উথ্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই 
ভক্তিযোগ শুনাইব। 


অধ্াদশ অধ্যায়।-_ভক্তি 
ভগবদগীতা-_ভক্তিযোগ 

শিশ্কা। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্ত 

সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না। 
গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা ধাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়, 
সোজা! পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, ছুই একজন 
বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘ্বরাণ ফিরাণ পথই বিহিড। 
এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কে 
সংসার কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে । যে সংসারী, তাহার 
পক্ষে রত যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্মযাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার গঞষ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগ্রই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ ষে যোগী, তাহার গক্গে 
ধ্যানযোগই প্রশস্ত । আর আপাঁমর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ববসাধনগ্রেষ্ঠ রাজগুহ- 
যোগই প্রশত্ত। অতএব সর্বপ্রকার মন্ুস্তের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য ধ্দ 
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প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়_যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা! হয়, ইহাই 
উাহার উদ্দেস্টয। 

শিষ্য । কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহ! যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল 
সাধনের অস্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজ। হইত। 

গুরু । কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই । তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। 
আমার কথিত অনুশীলনতত্ব যদি বুঝিয়! থাক, তবে এ কথা শ্রীম্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতির মনুস্তের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অনুশীলনপদ্ধতির 
নামাস্তর মাত্র । 

শিষ্য। কিন্ত যে প্রকারে এই সকল যৌগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে 
একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে । নিগুণর ব্রন্মের উপাসন! অর্থাৎ জ্ঞান, সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে, সগ্চণ ব্রদ্ষের উপাসনা অর্থাং তক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের 
পক্ষে দুই-ই সাধ্য । যাহার পক্ষে ছুই-ই সাধ্য, মে কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে? ছুই-ই 
ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ণ-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? 

গুরু । দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে এই প্রশ্নই অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
এবং এই প্রশ্থ্ের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ ৷ এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই 
গীতার পূর্ববগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর 
বুঝ। যায় না। 

শিষ্য । কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন ? 

* গুরু । তিনি স্পষ্টই বলিয়।ছেন যে, নিগুণ ত্রদ্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই 
ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রন্মোপাসকেরা! অধিকতর ছুঃখ ভোগ 
করে; ভক্তের! সহজে উদ্ধৃত হয়। 

ক্লেশোহধিকতরস্তেযামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্য] ছি গতিছ্?খং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ 
যে তু সর্বাণি কর্ধাণি ময়ি সংন্তন্ত মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যাযন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্র্তা মৃভ্যুসংসারসাগরাৎ।১২।৫-৭ 
শিশ্তা। এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে? 
গুরু । ভগবান্‌ স্বয়ং তাহা বলিতেছেন । 
অছ্েষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্শমে! মিরহক্কারঃ সমহূঃখহুখঃ ক্ষমী ॥ 
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সন্ধ্ঃ সততং যোগী তাস নিশ্চয়; | 

ময্যপিতমনোবুদধিষো! মস্তঃ স মে প্রিয়; ॥ 

য্যারোঘিজতে লোকো লোকায়্োদিজতে চ যঃ 

হর্যামর্যতয়োদেগৈম্মু্তো! যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 

অনপেক্ষঃ শুচির্্ষ উদ্দাসীনো গতব্যথঃ| 

সর্বারস্তপরিত্যাগী যো মন্তজ্ঞঃ স মে প্রিয়; ॥ 

যে ন হষ্যাতি ন ঘ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

গুভাণুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

লমঃ শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 

শতোকুখছু:ঃখেযু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 

তূল্যনিন্দাস্ততি্মোনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 

অনিকেতঃ স্থিরমভির্ভকিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 

যে তু ধর্মামৃতমিদং যখোজং পরুণ্পাসতে। 

শরষ্ধধান! মৎপরম। তক্তান্তেংতীব মে প্রিয়াঃ ॥১২।১৩-২৪ 

“যে মমতাশৃত্য ( অর্থাৎ যার “আমার! আমার !' জ্ঞান নাই ), অহস্কারশৃহ্য, যাহার 
সুখ ছুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তষ্ট, যোগী, সংযতাত্বা এবং দৃঢ়সম্কপ্প, যাহার মন ও 
বুদ্ধি আমাতে অপিত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। ধাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্য অমর্য তয় 
এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, 
গতব্যথ, অথচ সর্ধ্বারস্ত পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। 
ধাহার কিছুতে হর্য নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাক্ষা করেন ন। 
যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ কারিতে সমর্থ, এস যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। ধাহার' 
নিকট শক্র ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতো্ণ, সু ও ছুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিব্জিত 
যিনি নিন্দা ও স্ততি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্ত, এবং 
ধিনি সর্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্মামৃত 
যেমন বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রন্ধাবান আমার পরম ভক্ত, আমার 
অতিশয় প্রিয় ।” 
এখন বুঝিলে ভর্তি কি? ঘরে কপাট দিয়! পুজার ভান করিয়া বসিলে তক্ত হয 

ন!। মালা ঠক্ঠক্‌ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যে ঈশ্বর! 
করিয়৷ গোলযোগ করিয়। বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চি সংযত যে 
সমদর্শা, ঘে পরহিতে রত, সে-ই তক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিভ্মান জানিয়া, থে 
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আপনার চরিত্র পবিজ না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার 


সমস্ত চরিত্র ভক্তির ছারা শাসিত না! হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি 
ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এন্সপ উদার, 
এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদগীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। 


উনবিংশতিতম অধ্যায়।_তক্তি 
ঈশ্বরে তক্তি।-__বিষুঃপুরাঁণ 


গুরু। ভগবদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথ! তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। এক্ষণে আমি যাহ। বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জঙ্য বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্নাদ- 
চরিত্রের আমরা সমালোচনা! করিব। বিঞুপুরাণে ছুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই 
জানেন__গ্রব ও প্রহলাদ। এই ছুই জনের তক্তি ছুই প্রকার। যাহ! বলিয়াছি' তাহাতে 
বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্ধাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য কর্ম ২ 
নিষ্ধাম যে উপাসনা, সেই তক্তি। গ্রুবের উপাসনা সকাম,_তিনি উচ্চ পদ লাতের জন্যই 
বিফুর উপাসনা! করিয়াছিলেন। অতএব তাহার কৃত উপাসন৷ প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে 
ঠাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নছে। 
প্রহ্নাদের উপাসন৷ নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হয়েন নাই; 
বরং ঈশ্বরে -ভক্তিমান্‌ হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্ত ঈশ্বরে ভক্তি সেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই । এই নিষ্কাম 
প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্দাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম 
উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য রব ও প্রহ্মাদ, এই ছুইটি উপাখ্যান 
রচন! করিয়াছেন। ভগবদগগীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহ! যদি তোমার 
্মরণ থাকে, তাহ। হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিক্ষল নহে। যে যাহা 


কামনা! করিয়া উপাসন। করে, সে তাহা পায়, কিন্ত ঈশ্বর পায় না। ফ্রব উচ্চ পদ কামন৷ 


করিয়া! উপাসন। করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন ; তথাপি ভাহার নে উপাসন! 
িমশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন 
-মুক্তি। 

শিল্ত। অনেকেই বলিবে, লাতটা গ্ুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লা, 
তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ তক্তিধর্্ম লোকায়ত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। 


১৩ 
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গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি, তুমি তুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে । যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং হুঃখের অতীত, সে-ই ইহলোকেই মুক্ত। 
সম্রাট ছুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই ছঃখের অতীত; কেন না, দে 
আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সত্রাটের কি মুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী ুধ 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে যুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের 
সখের সীম! নাই। যে মুক্ত, সে-ই ইহজীবনেই সুখী । এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম 
যে, স্থখের উপায় ধর্ম । মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্বিগুলি সম্পূর্ণ ক্কত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামগ্রসথযুক্ত 
হইয়াছে বলিয়৷ সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল ক্ত্থিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থা, বা 
চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না। 

শিশ্ষ। আমার বিশ্বাস যে, এই জীবনুক্তির কামনা! করিয়া ভারতবর্ধায়েরা এরূপ 
অধঃপাতে গিয়াছেন। ধাহারাই এ প্রকার জীবন্ুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাহাদের 
মনোযোগ থাকে না) এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে । 

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্ধ্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। ধাহারা মুক্ত 
বা মুক্তিপথের পথিক, তাহার! সংসারে নিলিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাহারা নিষধাম হইয়া যাবতীয় 
অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাদের কর্ম নিষ্কাম বলিয়া, তাহাদের কর্ম স্বদেশের 
এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কন্মীদিগের কর্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর 
তাহাদের বৃতিসকল অনুশীলিত এবং ক্ষুপ্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাহার! দক্ষ এবং কর্মঠ পূর্বে 
যে ভগবদ্ধাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবস্তক্তদিগের দক্ষত1* একটি 
লক্ষণ। তাহারা দক্ষ অথচ নিষ্কাম কন্মী, এ জন্য তাহাদিগের দ্বারা যতট। স্বজাতির এবং 
জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে 
এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জাতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। 
মুক্তিতত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার 
হাদয়ঙগম করিতেছি । 

শিহ্ত । এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি। ূ 

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। 
তবে একটা কথা এই প্রহলীদচরিত্রে বুধাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেব্ধ, 
হা ঈশ্বর | যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্বভূতকে 
আপনার মত দেখিয়! সর্ব্বজনের হিতে রত, শক্র মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম কন্ম-_সে-ই ভক্ত। 





ও জনপেক্ষঃ ভচিরন্ষি উ্বালীদে! গতব্যথঃ। 
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এই কথা তগবন্গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্নাদ তাহার উদাহরণ | 
ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিঞ্ুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পঠ্টীকৃত। গীতায় ভক্তের 
যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহ। যদি তুমি বিশ্বৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহ 
আর একবার শুনাইতেছি । 
অথেষ্ট! সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্ধমে। নিরহস্কারঃ সমদুঃখন্বখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাস্বা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
ময্যপিতমনো বৃদ্ধি! মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
যন্যান্নোদ্বিজতে লোকো৷ লোকাক্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হ্যামর্যতয়োদ্েগৈম্দ্রক্তো যঃ স চ মে প্রিয় | 
অনপেক্ষঃ শ্তচির্ক্ষ উদাসীনে গতব্যথ: | 
সর্বারভ্তপরিত্যাগী যো মত্তক্তঃ স মে প্রিয়; | 
সমঃ শত চ গিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোঞনুখহূঃখেু সমঃ সঙ্গবিবঙ্ছিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্বান্ততিযৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভকিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 


গীতা ১২ | ১৩-২০ 
প্রথমেই প্রহ্নাদকে “সর্বত্র সমদৃগ্বশী” বল। হইয়াছে । 
সমচেতা জগত্যন্ষিন্‌ যঃ সর্ধেঘেব জন্তযু। 
যথাত্বনি তথান্গত্র পরং মেত্রগুণান্বিতঃ ॥ 
ধর্াস্বা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা। 
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং বঃ সদাতবৎ॥ 
কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়। প্রহলাদের প্রথম 
| কার্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী । সতো তাহার এতট। দাঢণ যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত 
ৰ হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গররুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে, 
| হিরণাকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শিখিয়াছ 1? তাহার মার বল দেখি।” 
প্রহ্নাদ বলিলেন, “যাহা শিখিয়াছি, তাহার সার এই যে, ধাহার আদি নাই, অন্ত 
নাই, মধ্য নাই-_ধাহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই-_ধিনি অ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্বকারণের কারণ, 
তাহাকে নমস্কার” 
শুনিয়া বড় ু্ধ হইয়া হিরপ্াকশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে 
তৎসনা করিলেন। গুরু বলিল, «আমার দোধ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই রি 
তখন হিরপ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কে শিখাইল রে? 


. ৬ ধর্মতত্ত্ব 


প্রহনাদ বলিল, “পিতঃ | যে বিষু। এই অনস্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার স্বদয়ে 
স্থিত, সেই পরমাত্ম। ভিন্ন আর কে শিখায় ?” 

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি ? বিষণ কে রে হুর্বধুদ্ধি !” 

প্রহ্নাদ বলিল, “্ধীহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত কর! যায় না, ধীহার পরংপদ যোগীরা 
ধ্যান করে, ধাহা হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই ।বঞু পরমেশ্বর 1” | 

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার ইচ্ছ। করিয়াছিস্‌ যে, পুন; পুন 
এই কথা বলিতেছিস্‌! পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্‌ না? আমি থাকিতে আবার 
তোর পরমেশ্বর কে?” 

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, “পিতঠ তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল 
জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,_তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাত।॥ পরমেশ্বর ! রা 
করিও না, প্রসন্ন হও |” 

হিরণাকশিপু বলিল, “বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই ছুর্ববদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়াছে !” 

প্রহলাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠা 
করিতেছেন। সেই সর্বস্বামী বিষু,। আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্মে নিযুক্ত 
করিতেছেন ।” 

এখন, সেই ভগবদ্ধাক্য ম্মরণ কর। “তত্ব দৃঢ় নিশ্চয়ঃ1৮% দৃঢ়নিশ্চয় কেন, ভাহা 
বুঝিলে? সেই “হর্যামর্ভয়োছেগৈমুর্তো যঃ সচ মে প্রিয়” স্মরণ কর। এখন, জা 
হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহ। বুঝিলে ? “ময্যপিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে [' 
ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদচরিত্র কহিতেছি। 

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়। দিলের্ন প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। 
অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্ভার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। 
প্রথম উত্তরেই প্রহ্নাদ আবার সেই কথা বলিল, 

কারণং সকলন্তান্ত স নো বিঞু প্রসীদতু। 

হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে মারিয়া! ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাহাকে 
কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্মাদ “দৃঢ়নিশ্চয়,” “ঈশ্বরাপিতমনোবুদ্ধি”_-যাহারা মারিডে 
আসিল, প্রহমাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষণ তোমাদের অস্ত্রে আছেন, আমাতেও 





% লস্ট সততং যোগী বতাত্ম। দৃ়নিষ্চর) । 1 মধ্যপিতমনোবুদ্ধিখো মনত? স মে তরি । 
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আছেন, এই অত্যানথুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রীন্ত হইব না।” ইহাই 
রিশা 

শিত্ত । জানি ঘে, বিষুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহলাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত 
রহিলেন । কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে, যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে 
যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসগিক নিয়ম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না_অস্ত্রে পরম- 
তক্তেরও মাংস কাটে। 

গুরু । অর্থাৎ তুমি 21175016 মান নাঁ। কথাটা পুরাতন । আমি তোমাদের মত 
ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবন্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্পুরাণে যেরূপে প্রস্থমাদের রক্ষা কথিত 
হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বরণন। 
দস্তবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসগিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরান্থুকম্পায় 
নিয়মান্তরের অনৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। 
অস্কে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরান্ুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে 
প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিক্ষল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত সে দক্ষ ; ইহা৷ পূর্বে 
কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্ধ্যক্ষম ; 
ইহার উপর ঈশ্বরানু গ্রহ পাইলে সে যে নৈসগ্সিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াঁও 
আম্রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি ?* যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের 
কৌন প্রয়োজন এক্ষণে দেখ। যাইতেছে না,_কেল না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি 
প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই 
ভক্তের কামনা করা উচিত নহে, _তাহা৷ হইলে তীহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না। 

শিষ্য । কিন্ত প্রহলাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন__ 

গুরু । না, তিনি রক্ষ। কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন ূ 
ষে, যখন আমার আরাধ্য বিষুণ আমাতেও আছেন, এই অন্ধেও আছেন, তখন এ অগ্ত্রে 
কখন মামার অনিষ্ট হইবে না । সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে । কেবল ইহাই 
বুধান আমার উদ্দেশ্য । প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তছিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্তাসে 
নৈস্সিক বাঁ অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়৷ যায়? উপন্যাসে এরূপ 
অনৈসগ্সিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস 





» ঠিক এই কখাট প্রতিপর় করিবার জন সিপাহী হত্ত হইতে দেখী চৌধুরীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক 
প্রত হইয়াছে । লময়ে মেঘোদর, ঈশ্বরের অ্গ্রহ ॥ অবশি্ ভক্তের নিজের দক্ষতা । দেবী চৌধুরাদীর সঙ্গে 
পাঠক এই ভভতিষ্যখযা দিলাইরা দেখিতে পারেন। | 


৯২ | র্্মতত্ব 
ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মান 
ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময় অধিকতর স্পট হয়। এই ত্র 
_ ভ্বগতের শ্রেঠ কাবর মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 

তার পর অস্ত্রে প্রহ্নাদ মরিল না দেখিয়া, হিরপ্যকশিপু প্রহ্মাদকে বলিলেন, “ওরে 
হুবৃদ্ধি, এখনও শক্রস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মুর্খ হইস্‌ না, আমি এখনও তোকে অল্প 
দিতেছি।” 

অভয়ের কথা শুনিয়৷ প্রহ্নাদ বলিল, “যিনি সকল ভয়ের অপহারী, ধাহীর স্মরণে জন 
জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনস্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের? 

সেই “ভয়োদেগৈমুরক্তো* কথা মনে কর। তার পর হিরণাকশিপু, সর্পগণৰে 
আদেশ করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় তরমা 
করি, তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহলাদ মরিল না,_সে কথাও তোমার 
বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্ত যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্ান্ 


লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর । 
সত্বাসক্তমতিঃ কষে দশ্তমানো মহোরগৈঃ | 


ন বিবেদাত্বনো গাত্রং তৎস্থৃত্যাহলাদসংস্থিতঃ ॥ 
প্রহনাদের মন কৃষ্ণ তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্পসকল দংশন করিতেছে, তথাপি 
কৃষ্ণস্থতির আহলাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না । 'এই আহ্ব।দের জন্য স্ 
ছুমধ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্ধাক্য আবার ম্মরণ কর “সমছ্যখন্থখঃ ক্ষমী।” দরদী" 
কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমহুখেস্থখ” বুঝিলে ? 
শিশ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি স্থখ রাত্রি দিন রহিয়াছে 
বলি অন্ সখ ছুখ, সুখ ছুংখ বলিয়াই বোধ হয় না। 
ৰ ত্রু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহলাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়। হিরণাকশিগু মন 
হস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাতে ফাড়িয়া মারিয়। ফেল। হম্তীদিগের দাত 
ভাঙ্গিয়া৷ গেল, প্রহ্নাদের কিছু হইল না) বিশ্বাস করিও না__উপন্তাস মাত্। কিন 
তাহাতে প্রহ্াদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,-_ 
দস্তা গুজানাং কুলিশাগ্রনিছুরাঃ 
শীর্গা যঘেতে ন বলং মমৈতৎ | 
মহাবিপৎপাপবিনাশনোহ্রং 
জনার্দনাহুন্মরণাস্ছতাবঃ ॥ 
“কুলিশাগ্রকঠিন এই; সকল গজদস্ত যে ভা্গিয়া গেল, ইহা আমার বল টহে। থা? 
মহাবিপৎ ও.পাপের বিনাশন। তাহারই ম্মরণে হইয়াছে।” 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ; ভক্তি ্াি 


আবার সেই ভগবদ্বাক্য শ্মরণ কর “নির্মো নিরহঙ্কার:” ইত্যাদি ইহাই 
নিরহস্কার। ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহস্কার | 
হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে 
আদেশ করিলেন। প্রহলাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ “শীতোফহখছুঃখেষু সম: 
তাই প্রহ্নাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ম্যায় শীতল বোধ হইল ।শ* তখন দৈত্যপুরোহিত 
ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষম! করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া 
দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুতক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা 
ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।৮ 
দৈত্যেশ্বর এই কথায়, সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়। গিয়া, অন্ঠান্য 
দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহলাদ দেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া 
বসিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষুভক্তিতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। প্রহলাদের বিষুণতক্তি আর কিছুই নহে-_পরহিতব্রত মাত্র_ 
বিস্তারঃ সর্বভূৃতন্ত বিষ্চোবিশ্বমিং জগৎ। 
্রষ্টব্যমাত্ববৎ তন্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
রী 


রী ঙী 
সর্বন্ধ দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতন্ত ॥ 
অর্থাৎ বিশ্ব, জগত, সর্ব্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে 
আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। ক্ষঞ্ হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্বত্র সমান দেখিও, এই 
সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ধভূতের ) ঈশ্বরের আরাধন!। 
প্রহলাদের উক্তি বিষ্ণপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল 
'আর ছুইটি প্লোক শুন। 
অথ তত্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্‌। 
মুদং তথাপি কুব্ধীত হানিঘ্বে'ধিফলং যতঃ॥ 
বন্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেবং কুর্বাস্তি চেততঃ। 
শোচ্যান্তহোখতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥ 
“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ 
করিও না) কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শক্রতা বদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাদেরও যে দ্বেব করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীরা ছুঃখ করেন।” 
._ এখন সেই ভগবহুকত ল্ক্ষণ মনে কর। 


* নিশছে। সিরহায়ঃ লন কষদী |. 1 লীতোকদছঃখেযু লমঃ লদবিব্ছিত; । 


৯৪ ধর্দতত্ব 

“হল্মান্লোছিজতে লোকো৷ লোকাল্লোছিজতে চ যঃ* এবং 'ন ছেস্টি' শব্ধ মনে কর। 
ভগবদ্ধাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টীকা । 

প্রহাদ আবার বিঞুতক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে 
বিষ পান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহলাদ মরিল না। তখন দৈত্য 
পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অতিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহমাদের সংহার করিতে আদেশ . 
করিলেন। তাহার প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন ; বলিলেন_ তোমার পিতা ভগজো 
ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে? প্রহ্লাদ “স্থিরমতি”্ণ' ; প্রহলাদ তাহাদিগকে হাসিয়া ' 
উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্যপুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার স্যষ্টি করিলেন। 
অগ্নিময়ী মৃত্িমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্াদের হৃদয় 
শুল তাক্গিয়া গেল। তখন সেই মৃত্তিমান্‌ অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্মাদের প্রতি প্রযূর 
হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্ধা? 
“হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া সেই দহামান পুরোহিতদিগের রক্কা 
জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, “হে সর্ববব্যাপিন্‌; হে জগতম্বরূপ, হে জগতের স্ৃট্িকর্া 
হে জনার্দন! এই ব্রাক্ষণগণকে এই ছুঃসহ মন্ত্রাগ্সি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল তুতে 
সর্ধবব্যাগী, জগদ্গুরু বিষণ তুমি আছ, তেমনই এই ক্রাক্গণেরা জীবিত হউক! বিঝু সর্বগত 
বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শক্রুপক্ষ বলিয়! ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি-_ইহারাও 
জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহার! বিষ দিয়াছিল, যাহার 
আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বার আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের ছার 
দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শক্র মনে 
করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতের! জীবিত হউক ।” তখন ঈশ্বরকৃগায 
পুরোহিতের৷ জীবিত হইয়া, প্রহনাদকে আশীর্ব্বাদঞ্করিয়। গৃহে গমন করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা 
উন্নত ধর্ম অন্ত কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার 1! 

শিক্য। আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রস্থসকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি গড়ায় 
আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। 


» যো ন হস্ততি ন ঘেট্টি ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। + অনিকেত: স্থিরমতির্ভিমান্‌ মে প্রিযো না| 

1 মনম্বী মুক্ত বাবু প্রতাপচজ মুমদার স্বগ্রদীত *0:182861 00758৮ আামক উৎক্ঠ গরনথে লিখিয়াছেন 
4& 80011526 10: 00805 00. 1919811 01 10086 ও্ড 0090) 100 006 12100 6০ 08812) 199 88৫ 
58৩2 | 1018155 00620) 00: 6065 80০0. 1006 স৪6 60৩ ৫১, 050 19681 (018709 9 
৪0 107১8: $ 13৮6 যায় বৈকি, এই প্রহলাহচনিজ দেখুন না। 





উনবিংশতিতম অধ্যায় : ভক্তি 


গুর। এখন ভগবদরগ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শক্র মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, তাহ। কি প্রকার, তাহা বুঝিলে ?% | 

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার এই প্রভাব 
কোথা হইতে হুইল 1” প্রহলাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, 
তাহাদের এইক্প প্রভাব হইয়া থাকে । যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না-_কারণাভাব- 
বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরগীড়ন করে, তাহার 
সেই বীজে প্রভূত অশ্ডভ ফলিয়া থাকে । 

কেশব আমাতেও আছেন, সর্বভৃতেও আছেন, ইহা! জানিয়া আমি কাহারও মন্দ 
ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা 
করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্বময় 
জানিয়। সর্বস্ূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি কর! পণ্ডিতের কর্তব্য ।” 

ইহার অপেক্ষ। উন্নত ধন্ম আর কি হইতে পারে? বিগ্ভালয়ে এ সকল ন! পড়াইয়া, - 
পড়ায় কি না__মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই 
উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমগ্ডলী উন্মত্ত। 

পরে, প্রহ্নাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত 
করিয়া, শঙ্বরাস্থুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্নাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। 
প্রহলাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। 
সেখানে নীতিশিক্ষা। সমাপ্ত হইলে আচার্য প্রহ্নাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেস্বরের নিকট লইয়! 
আমিলেন' দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিজেন,_ 

দহে প্রহলাদ ! মিত্রের ও শক্রর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন 
সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন ! মন্ত্রী বা৷ অমাত্যের সঙ্গে বাহে এবং অভ্যন্তরে,_চর, চৌর, 
শক্কিতে এবং অশক্কিতে_ সন্ধি বিগ্রহে, ছু্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোষশে__কিরপ 
করিবেন, নু 

গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, 
আমিও শিখিয়াছি। কিন্তুসে সকল নীতি আমার মনোমত নহে হর ডে নার 
সাম দান ভেদ দণ্ড, এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্ত পিত;! রাগ করিবেন না, 
আমি ত সেরূপ শক্র মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই'গ' সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন ! 


৯৫ 





৬ লদং অজ চ মিজে চ তথ! মানাপমানয়োঃ। 
+ অর্থাৎ বখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা! উচিত নছে। 
১৪ 


৯৬ ধঙ্মতত্ব 


যখন জগন্সয় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ধভূতাত্ব) তখন আর শক্ মিত্র কে? তোমা 
ভগবান্‌ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই 
শক্র, এমন করিয়া! পৃথক্‌ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব ছষ্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশান্ে 
কি প্রয়োজন ” 

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়। প্রহ্াদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্নাদকে 
নাগপাশে বন্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অস্থুরগণকে আদেশ করিলেন। অন্ুরের 
প্রহলাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাপা দিল। প্রহ্থীদ 
তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন । স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিম কানে 
ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থন! করিলেন না; কেন না, প্রহ্ধা? 
নিষ্ষাম। প্রহ্নাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে লীন হইলেন। 
প্রহনাদ যোগী ।* তখন তাহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল পর্বত 
সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়। প্রহ্নাদ গাত্রোথান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার ঝিফুর 
স্তব করিতে লাগিলেন, আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 
বিষণ তখন তাহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ “সন্তুষ্ট: সততং,” সুতরাং তাহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই 
নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, “ষে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, মে 
সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচল! তক্তি থাকে ।” ভক্ত তক্তিই প্রার্থনা করে, 
ভক্তির জন্য তক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে। 

ভগবান্‌ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।” 

প্রহনাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়। 
পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তার সেই পাঞ্ল ক্ষালিত হউক ।” 

ভগবান্‌ তাহাও ম্বীকার করিয়া, তৃতীয় রর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। 
কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্নাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা! ছিল না; কেন না, তিনি “সর্ববার্- 
পরিত্যাগী,_হর্ধ, ছ্েষ, শোক, আকাঙ্গাশৃন্, শুভাশুভপরিত্যাগী ।স্ণ তিনি আবার 
চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে ।” 





€' জব; লততং যোগী যতাত্বব! দৃঢনিশ্চনঃ | 

+ সর্ধারস্কপরিত্যাী যে! মনত স মে প্রিয়) ॥ 
যো ন হাভতি অ যেটি নল শোচাতি ন ফাজ্চতি । 
সভাততপনিত্যাগী তত্তিমান্‌ বঃ ল যে খ্রিরঃ। 


বিংশতিতম অধ্যায় : ভক্তি ক 


বর দিয়া বিষ অন্তুহিত হইলেন। তার পর হিরপ্যকশিপু আর প্রহ্াদের উপর 
অত্যাচার করেন নাই । | 

শিষ্য । তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্মশান্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, আর এক 
দিকে প্রহলাদচরিত্র রাখিলে প্রহলীদচরিত্রই গুরু হয়। 

গুর। এবং প্রহ্নাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহা! ধর্শের 
পার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই 
পরিমাণে সেই ধর্লমে আছে। খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধন্ম এই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত। গড. বলি, 
আল্লা বলি, ব্রচ্ষ বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ুকেই ডাঁকি। জর্ধবভূতের অস্তরাত্মাম্বরূপ 
জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতম্যকে যে জানিয়াছে, সর্ধভৃতে যাহার আত্মজ্ান আছে, যে অভেদী, 
অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা! প্রাপ্তিতে যাহার যত্ব আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই 
হিন্দু। তস্তিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ 
করে, লৌকের কেবল জাতি মারিতেই বাস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছ৷ কর! পৈতা, কপালে 
কপালজোড়া ফোটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকলেও, 
ভাহাকে হিন্দু বলিব না। সেস্মেচ্ছের অধিক মনেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 
হিনদুযানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায়।__ডক্তি 
ভক্তির সাধন 


শিপ । এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞান্ত যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, 
ভাহা সাধন, না সাধ্য ? 

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য তক্তি সাধন। আর তক্তি 
মুকতিপ্রদা। হইলেও মুক্তি বা! কিছুই কামন! করে-না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য। 

শিশ্ত । তবে, এই ভক্তির জাধন কি, শুনিতে ইচ্ছ। করি। ইহার অনুশীলন প্রথ। 
কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া! চিরপ্রথিত, কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, 
তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না। 

গুর। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে 
ব্যবহৃত হুইয়। থকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে । সকল বৃন্তিলিকে ঈশ্বরমুধ্ী 
করিবান্ন যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসন! আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন 
সমস্ত কার্যে ঈশ্বরকে স্াস্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা! পারিবে না, 


৯৮ ধর্মাতত্ব 


শিষ্ু। তথাপি হিন্দুশান্তে এই তক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহ 
জানিতে ইচ্ছা! করি। আপনি যে ভক্তিতত্ব বুধাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও 
হিন্লুদিগের মধ্যে বিরল । হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্ত সে আর এক রকমের। 
প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, প্টবস্্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে 
অশ্রমোচন, “হরি | হরি” বা “মা! মা!” ইত্যাদি শবে উচ্চতর গোলযোগ 
অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে__ 

গুরু। তুমি যাহা! বলিতেছ, বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে 
উপহাস করিও না। তোমার হ্লী, টিগুল অপেক্ষ। ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্র্ধার 
পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিশ্ক। আপনার পূর্ববকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া 
স্বীকার করেন না। 

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিনুশান 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ । 

শিষ্য । গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শান্ত 
গোঁণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল ? 


গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্বিকা, এবং কর্তাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি 

উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মন্ুষ্বের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমপিত করিতে 
হয়। সকল বৃত্বিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্মমাত্মিকা এবং কর্ম 
সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই বর্শেন্ত্িয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে 
হইবে। ইহ্থার তাৎপর্ধ্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয় অর্ধাং 
ঈশ্বরামূমোদিত কর্ণ, ভাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োঠা হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল । 
কিন্তু অনেক শীস্্কারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাহারা কর্মেঞ্রিয় সকল ঈশ্বর 
সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ “কয়েকটি ল্লোক তাগবতপুরাণ হঈতে উদ্ৃ 
করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,__ 

বিলে বতোকক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃরধতঃ কণ্পুটে নরন্ত। 

জিছ্বাসতী দার্দুরিকেব হুত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ 

তারঃ পরং প্টকিরীটভুইমপ্যুতমাঙং ন নমেনকুদং। 

শাবৌ করো নো কুুতঃ সপর্ধ্যাং হরেক্গিংকাঞ্চনক্চণৌ বা। 

বর্ধায়িতে তে নয়নে নরাপাং লিঙ্গালি বিষ্ঠোননিরীক্ষতে। যে। 

পাদ নৃগাং তৌ রমজন্ভাজো ক্ষেনাপি নাঙুতরজতে| হবৈরযে। । 


বিংশতিতম অধ্যায় : ভক্তি ৪ 


জীবগ্ছবে! ভাগবতাজ্ঘিরেণ,ন্‌ ন জাতু মধ্যোভিলতেত যন্ত। 

প্রীবিষুপঞ্। মন্থত্তলন্তাঃ শ্বস্ছবে যস্ত ন বেদ গন্ধং ॥ 

তাশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যাগ হমানৈর্ঘরিনামধেয়ৈঃ| 

ন বিক্রিয়েতাথ যদ! বিকারো| নেত্রে জলং গান্ররুহেষু হ্্যঃ ॥ 
ভাগবত, ২ স্ক, ৩ অ, ২০--২৪। 

“যে মনুষ্য কর্ণপুটে হুরিগুপাম্থবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ ছুইটি বৃথ! 
গর্ত মাত্র। হে স্ৃত! যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অঙ্তী জিহবা ভেকজিহ্বা- 
তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহ! পট্-কিরীট-শোভিত হইলেও 
বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্ধ্যা না৷ করে, তাহা, কনককঙ্কণে শোভিত হইলেও 
ড়ার হাত মাত্র । মনুষ্যদিগের চক্ষুদ্বয় যদি বিফুমৃত্তি* নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা! 
মমুরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণঘয় হরিতীর্ঘে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ 
হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎপদরেগু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব । বিষ 
পাদাসিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! 
'হরিনামকীর্তনে যাহার হ্াদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে 
রোমাঞ্চ না হয়, ভাহার হ্বদয় লৌহময়।” 

এই শ্রেণীর ভক্তের এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্থন্ডিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্ত ইহা 
সাকারোপাসনাসাপেক্ষ ৷ নিরাকারে চক্ষুপাঁণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়। 

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি? 

গুর। তাহ! ভগবান্‌ গীতার সেই ছাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন”_ 

ফে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্প্ত মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতগাং ॥ 
ময্যেব মন আধৎশ্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় 

নিবসিষ্যুসি ময্যেব অত উর্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২। ৬৮ 

“হে অজ্জন! যাহারা সর্বরকর্ম আমাতে ন্স্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়ঃ এবং অন্য 
. ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ, তদ্দীরা আমার ধ্যান ও উপাসনা! করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার 
হরির রি নিতিতা এ 

* এখাগে *লিকানি বিফো” অর্ধে বিফ মৃ্তিসকল। অতি সত অর্থ। তষে শিবলিয্দের ফেবল পেই 
অর্থ না কিয়া, কমধ্য উপ্ঞাস ও উপাসনাপন্ধতিতে যাই কেন? 


১০৩ ধর্ম্মতত্ব 


মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহাত্তে আমাতেই অধিঠা 
করিবে ।* 
শিষ্য । বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয়জন পারে? 
গুরু । সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে। 
শিহ্ত। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে? 
গুরু। তভগবান্‌ তাহাও 'অজ্জুনকে বলিয়! দিতেছেন, 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো! মামিচ্ছাণ্ডুং ধনগ্রয় ॥১২৯ 
“হে অর্জন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া! রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের 
দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্ধ্য অভ্যস্ত করিবে। 
শিষ্ষ। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে 
পারে না। যাহার! না পারে, তাহার! কি করিবে? 
গুরু। যাহারা কর্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ণ ঈশ্বরোদিন্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত 
সেই সকল কর্ম সর্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে । তাহাই ভগবান্‌ বলিত্তেছেন-_ 
অভ্যাসেইপ্যসমর্থোষি মৎকর্্পরযো ভব। 
মদর্থমপি কর্ধমাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ-স্তসি ॥১২।১০ 
“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্পরায়ণ হও । আমার জন্য কর্ণাসকল 
করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।” 
শি্যু। কিন্ত অনেকে কর্মেও অপটু-_বা অকর্্া। তাহাদের উপায় কি! 


গুরু । এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
অধৈতাদপ্যশক্তোইসি কর্ত,ং মদ্ঠ্যাগমাশ্রিতঃ। 


সর্বকর্ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্ববান্‌ ॥১২।১১ 

“যদি মদাশ্রিত কর্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ধকর্মাফল ত্যাগ কর।” 

শিষ্ত। সে কি? শির বলির বার (রা সত রানির 
করিবে কি প্রকারে? 

গুরু । কোন-জীবই একেবারে কর্শশৃন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রব্ত হইয়া 
কর্পা না করে, ভূততাড়িত হইয়া সেও কর্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবহুক্তি পূর্বে উদৃত 
করিয়াছি । যে কর্মমই তদ্ার! সম্পন্ন হয়, যদি কণ্মকর্তা তাহার ফলাকাক্া না করে, তবে 
মনত কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই 
চত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে। 
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শিশ্।- এই চতুধ্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন 
প্রয়োজন দেখ! বায় না । 
গুরু। এই চতুরধ্বধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা । ঈদ্রশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ 
উপাসনার প্রয়োজন নাই। 
শিশ্তা। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। 
তাহার কি ভক্তির অধিকারী নহে ? 
গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবছুক্তি 
আছে যে_ 
যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তৈব তজাম্যহং। 
“যে যে-রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে তজনা! করি |” 
এবং স্থানাস্তরে বলিয়াছেন,_ 
_ পন্তরং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্্যা প্রযচ্ছতি। 
তদহং তক্তযপহৃতমন্্রীমি প্রযতাত্বনঃ ॥ 
“যে ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাস্বার তক্তির 
উপহার বলিয়৷ আমি গ্রহণ করি ।” 
শিশ্ত। তবে কি গীতায় সাকার মু্তির উপাসন। বিহিত হইয়াছে ? 
গুর। ফল পুষ্পাদি প্রদার করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, 
এমন কথা নাই । ঈশ্বর সর্বত্র আছেন; যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন! 
শিশ্ত। প্রতিমাদদির পুজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নিষিদ্ধ, না বিহিত? 
গুরু। অধিকারিভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্ধিষয়ে ভাগবতপুরাখ হইতে 
কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবতপুরাঁণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। 
তিনি তীহার মাতা দেবহৃতীকে নিগডণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন । এই সাধনের মধ্যে 
এক দিকে সরতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা 
দর্শন, স্পর্শন, পৃজাদি ধরিয়াছেন। ' কিন্ত বিশেষ এই বলিতেছেন 
অহং সর্বেধু ভৃতেবু ভূতাত্াবস্থিতঃ বদা। 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেইচচ্চাবিড়্বনং ॥ 
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্বানমীস্বরং। 
হিনবার্চাং ভজতে মৌচ্যান্প্মতেব ছুহোতি সঃ ॥ 
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“আমি, সর্বভূতে ভূতাত্বান্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করি! 
( অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা! করিয়। ) মনুস্ত প্রতিমাপৃজ। বিড়ম্বনা! করিয়া থাকে । সর্ব 
আত্বান্বরপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ষে প্রতিমা ভজন৷ করে, সে ভন্মে ঘি ঢালে 

পুনস্চ, 

অচ্চাদাবর্চয়েতাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ণাকৃৎ। 
যাবন্ন বেদ স্বহদি সর্বভূতেঘবস্থিতং ॥ ২৯ অ।২০ 

যে ব্যক্তি স্বকন্মে রত, বা পিিসরিরালাতারহদার 
জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পুজা করিবে। 

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্বজনে গ্রীতি নাই, এনশিন 
তাহার প্রতিমাদির অর্চন! বিড়ম্বনা । আর যাহার সর্ববজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জা 
জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পুজা নিপ্প্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জনে, 
তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা৷ অবিহিত নহে ; কেন না, তদ্দারা ক্রম; 
চিত্তগুদ্ধি জম্মিতে পারে। প্রতিমাপুজ। গৌণ ভক্তির মধ্যে। 

শিশ্ত। গৌণ ভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি ন|। 

গুরু। মুখ্য ভক্তির অনেক বিত্ব আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বিশ্ব বিনষ্ট হয, 
শাগ্ডল্যনুত্রপ্রণেত। তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণ ভক্তি । ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল পুষ্পাদির 
দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পুজাঁ_-এ সকল গৌণ ভক্তির লক্ষণ। নৃত্রের 
টাকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার 
ফলাম্তর নাই ।* 

শিশ্ত। তবে আপনার মত এই বুবিল্াম যে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসনী্; 
সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধন্নের বিরোধী নহে । - তবে উহাতে কোন প্রকার এহিকবা 
পারমাধিক ফল নাই,_-এঁ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র । 

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করি 
শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পুজ্জাদি করিবে। তবে স্বতি কন্দনা৷ প্রভৃতি মধ 
একটা। বিশেষ কথা৷ আছে । যখন কেবল ঈশ্বরচিস্তাই উহার উদ্দেস্ত, তখন উহা মুখ্য ভক্তির 
লক্ষণ। যথা বিপন্যুক্ত প্রহলাদকৃত বিষ্ু-স্ততি মুখ্য ভক্তি। আর “আমার পাপ ক্ষালিত 
হউক,” “আমার সুখে দিন যাউক;” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তৃতি বা 2206) 





৪ ভক্ত] ফাঁ্তনেন ভক্ত্যা হাছন পন্বান্তকিং লাবর়েদিতিঞ & ম বলাভনার্ধ, গৌরধাছিতি। 
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গৌণতক্তিমধ্যে গণ্য । আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অন্ুবর্তী হইয়া ঈশ্বরের 
কর্মতৎপর হও । 

শিষ্য । সেও ত পুজা, হোম, যাগ যজ্ঞ 

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কম্ম নে ; এ সকল সাধকের 
নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম্ম-__সাধকের নিজের কার্ধ্য : ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, 
তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাহার কাজ। 
অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কন্মই কৃষ্ণোক্ত “মৎকর্মন” ; তাহার সাধনে 
তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনের দ্বারায় মে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও । 
তাহ! হইলে ধাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ 
জীবনুক্ত হইবে । জীবন্দুক্তিই সখ। বলিয়াছি, “মুখের উপায় ধর্ম ।” এই জীবনুক্তি- 
মুখের উপায়ই ধন্ম। রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পৃজা, নামকীর্ততন, সন্ধযাবন্ননাদির দ্বারা 
ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহ! করিতে হইলে, অন্তরের সহিতু সে 
সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল 
বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়। কেবল শঠতার সাধন 
হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের 
প্রভেদ অল্প । 

শিষ্য । তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ। 

গুরু।'! হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীমই বিশুদ্ধ 
ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা 
: মহন্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে। 
শিল্ত। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থন! করি। 


একবিংশতিতম অথ্যায়।-_ প্রীতি 


শিল্ত। এক্ষণে অন্যান হিন্দগরস্থের ভক্তিব্যধ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। তাহা এই অন্ুশীলনধর্ম্ের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপুরাণেও 
তিতত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদগীতাতেই সে সকলের মূল । এইরূপ অন্তানত 
গ্রন্থেও যাহা! আছে, সেও গীতামূলক। অতএব নে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ 
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করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্নপ্রকৃতির। কিম্ত অনুশীলন 
ধর্টের সহিত সে ভক্তিবাদের সন্বন্ধ তাদুশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। 
অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। 

শিশ্ত। তবে এক্ষণে গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন। 

গুরু। তক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে গ্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনে 
গ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্নাদচরিত্রে প্রহনাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুঝিয়াছ। 
অন্য ধর্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দ্ধর্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের ছুইট 
প্রণালী আছে। একটি প্রকৃতিক বা ইউরোগীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারত | 
আধ্যাত্মিক প্রশালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বৃঝি, 
তাহা বুঝাইতেছি। গ্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মন্ুয্যের প্রতি গ্রীতি 
আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের 
ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগ্লির প্রতি গ্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, বা স্বত্যের প্রতি প্রভূর। এই 
সহজ এবং সংসর্গজ '্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃটি। 
এই পরিবারই শ্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জর 
আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই গ্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে 
স্বতই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অভএব 
পারিবারিক জীবন ধান্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশান্ত্রকারেরা শিক্ষা 
নবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্ঠ পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন। 

পারিবারিক অন্ুশীলনে গ্রীতিবৃত্তি কিয়ংপরিমাণে ক্ষুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও 
বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে, গ্রীতিবৃক্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর 
্কুরক্ষম; স্থৃতরাং অন্ুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীম! ছাপাইয়া বাহির 
হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশ: কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে, গোষীতে 
গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার ক্ষুত্তিশক্তি সীম। প্রাপ্ত হয় না। | 
ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরন্থ, দেশস্থ, মন্ুম্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিধ 
জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা! সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয। 
এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । হইলে, ইহ 
জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃতির এই 
অবস্থা সচুশঁচির প্রবল দেখা যায়। ইউরোগীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে' এতটা বে 
হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ। 


একবিংশতিতম অধ্যায় ঃ গ্রীতি 


শিশ্ত। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার 
কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন ? ূ 

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পূর্ব্বতন ইউরোপের ধর্ম 
হিনুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই মেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা 
বুঝাইতেছি, তাহা শুন। 

দেশবাংসল্য গ্রীতিবৃত্তির স্ফুত্তির চরম সীম। নহে। তাহার উপর আর এক সোপান 
আছে। সমস্ত জগতে যে গ্রীতি, তাহাই গ্রীতিবৃত্বির চরম সীমা । তাহাই যথার্থ ধর্ম । 
যত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফুপ্তি না হইল, তত দিন গ্রীতিও অসম্পূর্ণ_ধর্ন্মও অসম্পূর্ণ । 

এখন দেখ! যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পধ্যবসিত হয়, 
সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্ত 
জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তাহারা সধন্মীকে ভালবাসে, বিধন্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান 
ইহার উদাহরণ । কিন্তু ধন্ম এক হইলে, জাঁতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে ন|। 
মুদলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজগ্ীণিয়ান ও রুত্ী্িয়ানের মধ্যে 
বড় গোলযোগ । 

শিশ্ত। এ স্থলে মুসলমানেরও গ্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের গ্রীতিও জাগতিক ' 


১০৫ 


নহে। 


গুরু। মুসলমানের গ্লীতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধর্ম। জগৎনুদ্ধ মুসলমান 
হইলে জগংনুদ্ধ সে ভাঁল বাসিতে পারে, কিন্ত জগৎমুদধ ্রীঘটিয়ান হইলে জর্্মাণ জর্মমণ ভিন্ন 
ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহীকেও ভাল বাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞান্ত কথা এই*৮_ 
ইউরোপীয় গ্রীতি দেশব্যাঁপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে, ্রীতিস্ৃত্তির কাধ্যতঃ বিরোধী কে? কাধ্যতঃ 
বিরোধী আত্মগ্ীতি । পশুপক্ষীর ন্যায় মনুষ্যেতে আত্ম ্রীতিও অতিশয় প্রবল। । পর গ্রীতির 
অপেক্ষা আত্মগ্রীতি প্রবলা । এই জন্য উন্নত ধর্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে, গ্রীতির 
বিস্তার আত্মগ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে শ্লীতি যত দূর আত্মগ্নীতির সঙ্গে 
সঙ্গত হয়, তত দুরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির 
সঙ্গে সঙ্গত; এই পুত্র আমার, এই ভার্ধ্যা৷ আমার, ইহার! আমার বের উপাদান, এই 
জন্য আমি ইহাদের ভাল বাসি। তার পর কুটুম, বধ, স্বজন, ভ্ঞাতি, গোষ্টগোত্রও আমার, 
আশ্রিত অনুগত, ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান, এই জন্ত আমি ইহাদের 
ডাল বাসি। তেমনি আমার গ্রাম, আমার নগর; আমার দেশ দায়ি হত ০০5 
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জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বামিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছ্ছে 
যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী 
হইতে ভিন্ন। নুৃতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভাল বাসিব কেন? 

শিষ্ত। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই! 

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। 
ইউরোপে হিতবাদীদের “37:98698 £০9০৫ 01 606 £956986 100707)9?, কোম্তের 
ন01787165 পৃজা, সর্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক 'গ্রীতিবাদ, মনুষ্য মন্ুত্যে সকলেই এক 
ঈশ্বরের সন্তান, স্বৃতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 

শিশ্ত। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ শ্রীষ্টধর্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে 
ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় ন৷ কেন? 

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হুইবে। প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌতুলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পৃ 
মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চ ধর্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার 
কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই 
ছুই জাতি অতি উন্নতম্বভাব আধ্ধ্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহবগণ 
তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হুইয়৷ বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। 
দেশবাৎসল্যে এই ছুই জাত পৃথিবীতে বিখ্যাত । 

এখন আধুনিক ইউরোপ গ্রীপ্রিয়ান হৌক আর যাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত 
প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ 
আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি 
আধুনিক ইউরোগীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপরর্কছু ফল দিয়াছে । যিস্থদী জাতির কথা 
বলিতেছি। যরিুদী জাতিও বিশিষ্টরূপে দেশবংসল, লোকবৎসল নহে । এই তিন দিকের 
ত্রিস্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। 
অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম ইউরোপের ধর্ম । তাহাও বর্তমান। কিন্ত গ্রীষ্টধর্ম এই তিনের 
সমবায়ের অপেক্ষা! ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়। গিয়াছে । ইউরোপীয়ের! মুখে 
লোকবংসল, অন্তরে ও কাধ্যে দেশবংগল মাত্র। কথাটা বুঝিলে ? 

শিশ্ক। গ্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোগীয় অন্থশীলন কি, তাহা! বুঝিলাম। বুবিলাম 
ইহাতে গ্রীতির পূর্ণ সুতি হয় না। দেশবাংসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্বগীতি 
আসিয়া আপত্তি উত্যাপিত করে যে, জগৎ ভালবামিৰ কেন, জগতের লঙ্গে জীমার বিশেং 
কি লম্পর্ক1 এক্ষণে গ্রীতির পরমাধিক বা! ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম কি বলুন; 
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গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ধীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহ! মনে করিয়৷ দেখ। 
্রীিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্ম্মণি বা 
রুবিয়ার রাজা সমস্ত জার্নাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা! পৃথক্‌ ব্যক্তি, খ্বীপরিয়ানের ঈশ্বর 
তাই। তিনিও পাঁধিব রাজার মত পৃথক্‌ করিয়া রাজ্য পাপন রাজ্য শীসন করেন, ছুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিগ, পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। 
ঠাহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পাধিব রাজাকে ভাল বাসিবার জন্য যেমন গ্লীতিবৃত্তির 
বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভৃতময়। তিনিই সর্ধভৃতেব অন্তরাস্মা। 
তিনি জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্‌, কিন্ত জগৎ ভাহাতেই আছে। যেমন ৃত্রে 
মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাহ। ছাড়া নহে, 
মকলেই তিনি বি্ধমান। আমাতে তিনি বিষ্ধমান। আমাকে ভাল বামিলে তাহাকে 
ভাল বাসিলাম। তাহাকে না ভাল বামিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাহাকে 
ভাল বামিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মন্ুস্যকে না ভাল বাসিলে, তাহাকে 
ভাল বাস। হইল না, আপনাকে ভাল বাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ '্রীতির অন্তর্গত 
না হইলে গ্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যত ক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগংই আমি, 
যত ক্ষণ না বুঝিব যে, সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ, তত ক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম 
হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, গ্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই 
আছে; অচ্ছেগ্, অভিন্ন, জাগতিক 'গ্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য 
পুনরুক্ত করিতেছি 

| সর্বভূতন্থমাস্বানং সর্বতূতানি চাত্সনি। 

, ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্বা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
যে! মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ধঞ্চ ময়ি পন্ততি। 
| তন্তাহং ন প্রণস্তামি সচ মে ন প্রণশ্থতি ॥* 

“যে যোগযুক্তাস্বা হইয়! সর্ধবভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ধবহৃতকে . 
দেখে ও সর্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি 
তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না ।” 


৬ এই ধর্থ বৈঘিক। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে-_ 
বন্ধ লর্বাণি ভূতান্রাত্বজেবাছপঞ্জতি । 
সর্ধাভূতেয়ু চাত্বানস্ভতো ন বিভুগুপ সতে ॥ 
মন্দ স্ধাণি ভুতাভাত্ৈবাদুিজানত: | 
তত কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপন্ভতঃ | 
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স্থল কথা, মনুত্তে প্রীতি হিন্দু শাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত; মন্ত্রী 
ভিন্ন ঈশ্বরে তক্তি নাই; ভক্তি ও গ্রীতি হিন্দুধর্শে অভিন্ন, অভেন্, ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যাকাঠে 
ইহা দেখিয়াছি; ভগবদগীতা এবং বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্নাদচরিত্র হইতে যে সকল বাধ 
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে উহা দেখিয়াছ। প্রহলাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিনেন 
যে শক্রর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, পশক্র কে। 
সকলই বিষু-( ঈশ্বর )ময়, শক্র মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” রীতিতে 
এইখানে একশেষ হইল । এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেঠত 
প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহলাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্ধার ম্মরণ কর। স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুরা 
অধ্যয়ন কর। তথ্যতীত হিন্দুধর্মোক্ত গ্রীতিতত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই গ্রীতি জগ 
বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশুন্ত বিশৃঙ্খল জড়পিও্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। প্রীতি 
না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুত্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাম 
হয়ত পৃথিবী মনুস্শৃন্য, নয় মনুত্ লোকের অসহা নরক হইয়া! উঠিত। ভক্তির পর প্রী্জি 
অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনিই 
জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি, বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া ভিনি 
লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এ 
অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভূলাইয়! রাখে। অতএব ভক্তি প্রীতির সমাৰ্‌ 
অন্থুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন আবশ্তক। ফলে সকল বুক্তি 
সম্যক অনুশীলন ও সামপ্রস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ পুন 
পাইয়াছ। 

শিষ্। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ধীরু বা পারমাধিক অন্ুশীলনপন্ধতি বুবিল্লাম। 
জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়! জগতের সঙ্গে '্টাহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রম 
হৃদয়নতত “রিতে হইবে। ক্রমে সর্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃতির 
পচ শষ্টেঈইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সন্তাবণা 
সমবায়ের অপেক্গদমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়! যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাংমনা 
লোকবতসল, অস্তরে ব না, _সর্ববলোকবাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুীলনের 

শল্প। প্রীতির দেশবাৎদল্য মাত্র অনধিয়াছে_কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাগণ 
ইহাতে রীতির পুর্ণ সুরভি হু. | | 
আসিয়া আপতি উত্থাপিত ধার কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর 


কি সম্পর্ক? এক্ষণে গ্রীতির পণ্যরা দেশবৎসল হইতেছি, লোরব বংসল আর নহি। এধন 
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ডির জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এত কাল তাহা ছিল না, 
'দেশবাংসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি তিন ভাব 
ছিল না। হিমু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিনু প্রজা তাহাতে কথ কহিল না৷ 


তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দ 
দিপাহী, ইংরেজের হইয়! লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, 
হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন 
ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভৃভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বঝিয়া মনে করে, হিন্দ করল বলিয়া 
কত্রিম প্রভৃভক্ত । 

শিল্ত। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেন্রের সিপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর 
র্বভুতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না। 

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় 
্ব বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্মের অধীন হয়, জাতীয় ধন্ে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। 
শের গৃ় মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়৷ থাকে। যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও 
শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অন্থুশীলনধর্ যাহা! তোমাকে 
বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি. 
এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনম্িগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার 
দারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্মের মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত 
হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে। 

শিশ্ত। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে গ্রীতির পারমার্ধিক 
অনুপীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোক-বাংসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাসিয়া যায়। 
কিন্ত দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারত সাত শত বংসর পরাধীন হইয়৷ অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে। এই পরমাধিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামগ্রস্ত হইতে পারে ? 

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্দমযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা নিষ্াম 

করিবে। যে কর্ম ঈশ্বরাহুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা দেশরক্ষা, 
পরণীড়িতের রক্ষা, অনুয়তের উন্নতি সাধন__ সকলই ঈশ্বরান্থমোদিত কর্স, সুতরাং অনুষ্ঠেয় । 
নতএব নিষ্কাম হইয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, লীডিত দেশীযবর্গের রক্ষা, দেশী লোকের উন্নতি 
সাধন করিবে। 

শিশ্ত। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম। 

তর । ছে কথান্স উত্তর কাল দিব। 


চে 


দ্বাবিংশতিজম অধ্যায়।-_আত্মগ্রীতি 


শিষ্ষ। আপনাকে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি 
বলিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছ। করি। 

গুর। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়ত! গ্রহণ করিব 
তুমি এমন প্রত্যাশা! কর না। তথাপি হ্র্বট স্পেন্দরের একটি কথা তোমাকে পড়াই 


শুনাইব। 
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অতএব জগদীশ্বরের স্ষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জগদীশ্বরের 


ৃটটির্া্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম । ঈশ্বরোদ্িষ্ট কর্ম, এজন্য আত্ব- 


রক্ষাকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য। 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই”আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ । পরহিত 
ধর্মাপেক্ষ। আত্মরক্ষা ধর্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, 
পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুস্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার 
উদাহরণ । কিন্ত সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য, কোন সমাজ কোন 
প্রকার মন্ুস্য বাঁ জীব জগতে থাকিবে না। অতএব পরহিতের আগে আপনার 
প্রাণরক্ষা। ৃ 
শিশ্ত। এ সকল অতি অশ্রন্ধেয় কথ৷ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । মনে করণ . 
পরকে ন৷ দিয় আপনি খাইব? ৃ্‌ 
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গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্ধ্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্তাকে 
বিল্াইয়া দাও, তবে পাঁচ-দাত দিনে তোমার দানধর্শের শেব হইবে। কেন না, তুমি নিজে 
নাখাইয়! মরিয়া যাইবে । পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে 
দিতে না কুলায়, তবে কাজেই পরকে না৷ দিয়া আপনিই খাইবে। এই “না কুলায়* কথাটাই 
যত অধর্ন্ের গোড়া । ধাঁর নিজের আহারের জগ্ঠ প্রত্যহ তিনটা পাঠা, দেড় কুড়ি মাছের 
প্রাণ সংহার হয়, ভার কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্বৃতে সমান দেখে, 
আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপনি তেমনই খায়। 
ইহাই ধর্ম- আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও 
পরে সমান করিতে হইবে। 

শিষ্ত । ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু কখন 

কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন করা কর্তব্য নে? 

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্তব্য । না করাই অধন্ম। 

শিষ্য । তাহার ছুই একট। উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, ধাহাদিগের যত্বে তুমি কর্মক্ষম 
ও ধর্ম্ক্ষম হইয়াছ, তাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জনই ধর্ম, না 
করা অধর্ন্ম | | 

সেইর্নপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার 
জন্যও এরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জনীয়। 

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ রূপে বিসর্জনীয়। এখন বিবেচনা 
করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) ্তরীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, 
৩) প্রতুর, অর্থাং যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ; 
(৪) শরণাগতের । অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভূ, এবং শরণাঁগত, এই সকলের রক্ষার্থ 
আপনার প্রাণ' পরিত্যাগ করা ধর্ম । 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুত্য মাত্রেই তাহাদের রক্ষক। আলোক, বালক, 
বদ, গীড়িত, অন্ধ খাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ার্থ প্রাণ 
পরিত্যাগ ধর্ম । 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। 
প্রয়োজনও মাই। খাহার জ্ঞানার্জনী ও কার্্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামন্ত প্রা 
হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ র্শা, এই 
স্থলে অধর । | 

৯. 


১১২ ধর্মতর 


শিশ্ত। আপনার কথার তাৎপর্য এই বুঝিলাম যে, আত্মগ্রীতি গ্রীতিবৃত্তির বিরোধী 
. সুইলেও, ঘ্বণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীম! বন্ধ করিয়া উহ্ছারও সম্ক্‌ 
অন্ুঙ্গীলন কর্তব্য। বটে? 

গুরু। বস্ততঃ যদি আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মগ্রীতি ও জাগতিক শ্রীতি, জি 
বিবেচনা করাও উচিত নহে । উপযুক্তবূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামগ্রস্যাবিশিষ্ট হইলে আত্ব- 
প্রীতি জাগতিক গ্রীতির অন্তর্গত হইয়! দাড়ায় । কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। 
ধর্শের, বিশেষত হিন্দুধর্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর । ঈশ্বর সর্ধবভূতে আছেন ; এজন্য সরধ্ভতের 
হিতসাধন আমাদের ধর্ম, কেন না, বলিয়াছি যে-_সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুয্জন্ের 
চরম উদ্দোশ্ত। যদি সর্ব্বভূতের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার 
ধর্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্মা। কারণ, আমিও সর্ববভূতের অস্ত; 
ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষা 
আমার ধশ্ম এবং আপনারও রক্ষাদদি আমার ধর্মা। আত্মগ্ীতি ও জাগতিক প্রীতি এক। 

শিষ্য । কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরম্পর 
বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পূর্ব্বগামী ধর্মমাবেতগণের 
মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরম্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম । 

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্দে আছে, তাহা৷ আমি বুঝি না। গ্রীষটর্শের 
উক্তি যে, “পরের তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রি 
সেইরূপ ব্যবহার করিবে।” এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে ন! 
পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক্‌, কেন না) 
আমাকেও এই অম্ুশীলনতত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। 
কিন্ত তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও স্র্সীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম 
এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া 
আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহ! হিন্দুধর্মেও বলে, 
ীষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও 
মত। অন্ুশীলনতত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবস্থা বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট ভক্তি . 
প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিদকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিদ্কর এব 
যে সাম্যজ্ঞান তক্তি ও গ্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট ভক্তি রতি 
দয়াদির অসুলীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তৃদ্থারা৷ আগনার 
হিতসাধন করিবে না, ইহা অন্ধুশীলনধর্মের এবং চির আজ্ঞা। আত্মগ্রীভিভবের 
ইহাই প্রথম নিয়ম। . 
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১৯৩ 


শিষ্কা। “নিয়মটা কি প্রকারে থাটে_দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, দে 
সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহা 
বলা বাহুল্য । সে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে__অভিপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার 
ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়! বিহিত দণ্ডবিধান করিব, 
না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব? 

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে । 

শিষ্য । তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইঠ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের 
এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার স্ুত্রটি খাটে? 

গুরু । চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ 
কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে 
পার। কিন্ত চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, 
সমস্ত লোকের অনিষ্ট । চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্য্যবৃদ্ধি, চৌর্য্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট। 

শিষ্য । এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা-__আপনার মতে “0198099 2০০৫ 0 679 
01986980 170101১97% এখানে অবলম্বনীয় । 

গুরু । হিতবাদ মতট! হাসিয়। উড়াইয়। দিবার বস্ত নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম 
এই যে, ত্তাহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্মতত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। 
তাহা না হইয়া, ইহা! ধর্ম্মতত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, 
তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতব্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্বটা সত্যযূলক, 
কিন্তু ধর্দ্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্ববভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই 
মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্বরিণী নামিয়াছে__হিতবাদ ইহা। তাহার একটি ক্ষুত্রতম 
আ্োতঃ। ক্ষুদ্রতম হউর্ক-_ইহার জল পবিভ্র। হিতবাদ ধর্ম__অধর্্ম নহে। 

স্থল কথা, অনুশীলনধর্টদে “92996886 ৪০০৫ ০1 609 61986890 100701067) 
গণিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয় তবে এক জনের 
হিতসাধন ধর্্, আবার একজনের হিতমাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবস্ত 
দশগুণ ধর্ম । যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য 
হিতনাধন পরম্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য 
হিতদাধনই ধর্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুলা হিতসাধন কর! 
অধর্মা।* এখানে *3০০৫ 0£ 009 £:99699 1070061 

% তরল! করি, কেহই ইহার এমন অর্থ যুঝিবেন না যে, বশ জনের হিতের 
তাহ করা বর্ণাবিরত্ধ, ইহ। ঘল! খাছল্য। 


সন্ত এক জনের অমি& কম্িবে। 


' ১১৪ : ধর্পক্ষত্ 


পক্ষাত্তর়ে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরম্পর 
বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়। বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম, তদ্ধিপরীতই 
অধর্ম। এখানে কথাটা! 9298699 £০০৫.৮ 

শি্ত । সে ত স্পষ্ট কথা। 

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্ধ্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে 
্যাযু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভা গ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; 
আর এক দিকে রাম ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ুভারপ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না 
প্রাণ যায়। এখানে “02985986 £০০০* রামার "দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট 
যাচ্ঞ! করিতে আফিলে, তুমি বোধ করি শ্থযামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুষ্টিত হইবে, 
মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা৷ পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাত 
ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে । অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকম 
জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

শিষ্য । সে কথা যাকৃ। সর্ধ্ডূত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের 
হিতসাধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম। 
কিন্ত যেখানে এক জনের বেশী হিত একদিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুলা হিত 
নহে ) আর একদিকে, সেখানে ধর্ম কি? 

গুরু । সেখানে অঙ্ক কযষিবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পরিমাণ হিত 
সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে 
পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অন্ক ১/*-২৫। এখানে এক জনের বেশী হি 
পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম । পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের 
প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহত্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সখের 
মাত্রার সমা্ি একজনের ৯৮ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির ছিত পরিত্যাগ করি 
এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম । 

শি্ত। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গন্ধ 
এত ইঞ্চি? 

গুরু। ইহার সহুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। ধাহার সকল বৃতি 
: বিশেষ জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্যক্‌ অন্থুগীলিত ও ক্ষুপ্তিপ্রা্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাতা দি 
বুঝিতে তিনি সক্ষম। ধাহার সেক্ধপ অনুশীলন হয় নাই, ডাহা পক্ষে ইহা অনেক সময 
হ্োধ্য, কিন্ত ঠাহার পঞ্ষে নর্বপ্রকার ধর্মই ছুঃসাধ্য, ইহা! বোধ করি বুঝাইয়ীছি। তথাগি 
ইহ! দেখিবে যে, সচরাচর মনুস্ম অনেক স্থানেই এরূপ কার্য করিতে পারে। ইউরোপীয় 
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টবাদীরা। ইহা! ছিশেষ করিয়! বুঝাইয়াছেন, স্থৃতরাং আমার.আর সে সকল কথ! তুলিবার 
য়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ ফে, 
[নুশীলনতত্বে হিতবাদের স্থান কোথায়? 

শিষ্য । স্থান কোথায়? , 

গুরু। গ্রীতিবৃত্তির সামগ্রস্তে ৷ সর্ধবভূত সমান, কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের হিত পরম্পর 
বরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অস্ক কিয়! দেখিবে। অর্থাৎ 0799668% 
0০৫ 01 626 98698 100101১8 আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন 
রিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্তা, 
হাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে 
ববাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্তের সেই নিয়ম। 
সর্থাং_- 

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুল্য 
হত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় । 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, 
সখানেও পরের হিত অনুষ্টেয়। 

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে 
কোন্‌ দিকের মোট মাত্রা! বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার হিত 
দাধিত করিবে ; পরের দিক্‌ বেশী হয়, পরের হিত খু'জিবে। 

শিশ্ত। (৪) আর যেখানে ছুইখানে ছুই দিক্‌ সান? 

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়! 

শিষ্য । কেন? 'দর্ববভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান। 

গুরু । অন্ুশীলনতত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী। 
কেবল আত্মান্থুরাগিনী 'গ্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে গ্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ বা 
চরিতার্থ হয় না। পরহিতসাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয় । 
কেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা জন্য 
তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত 
সাধিত হয়। 

অতএব, আত্মগ্রীতির লামগ্ন্ত সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে 
পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরূপ 
হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার। 
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আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিজযত দূর আমার 
আয়ত্ব, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদ্দাহরণন্বরূপ দেখ, আমরা ঘত সহজে আপনার 
মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে আর 
আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্তব্য ; কেন না, সিদ্ধির সম্ভীবন! বেশী। পুনশ্চ, অনেক 
স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। 
এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইন, 
আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার 
হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শক্রতে আক্রমণ করে, তবে আগ 
আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিন 
রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগাসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়। 

এক্ষণে, তোমাকে যাহ। বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর। 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন । 

দ্বিতীয়, তদ্দারা আত্মগ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না 
কেন না, আমিও সর্ববভূতের অস্তর্গত। 

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্ট-_সকল বৃত্তিগুলিকে ইশ্বরমুখী করা। 
অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ন, তাহাই অনুষ্ঠেয় । ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অন্ুবর্ধনে কধা 
অবস্থাবিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 
তাহাতে হিন্দুধ্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ধ হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষা 
অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুমি পরের জব 
আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমারু জম আয্মবিসর্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই 
সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বঙ্জিত কথ! বলিলাম, তত্ারা গীতোক্ত সামাঙ্ছানের 
কোন হানি হইতেছে না। | 

শিশ্তু। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমূচিত উদ 
হয় নাই। আমি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমাধিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উনি 
কিরূপে সামগ্রন্ত হইতে পারে। " 

গুরু । উত্তরের প্রথম সুত্র সস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি। 


ব্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।__ম্বজনপ্রীতি 


গুরু । এক্ষণে হর্যট স্পেব্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর। 
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জগদীশ্বরের স্থপ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে 
আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম ; কেন না, তদ্ধযতীত স্থপ্রিরক্ষা হয় না। কিন্তু এ কথা কেবল 
আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের 
রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগতরক্ষার পক্ষে তাদৃশ 
প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য । আপনি সন্তানাদির কথ! বলিতেছেন ? 

গুরু। প্রথমে অপত্যগ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকের! আপনাদিগের পালনে 
ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন ন৷ করে, তবে তাহার 
বীচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগংও 
দীবশূন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ 
গুরুতর ধর্ম; আত্মরক্ষার ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ণ, স্থৃতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্মে 
পরিণত কর! যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদ্ির পালন ও রক্ষণ 
গুরুতর ধর্ম ; কেন না, যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিষুক্ত 
ও সফল হইয়া সন্তানাদি' রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে স্থপ্টি রক্ষিত হয়, কিন্ত সমস্ত 
জীব সম্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়।৷ কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে 
দীবন্থপ্টি বিলুপ্ত হইবে । অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সম্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম! 

ইহা! হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদ্দির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ 
বিদ্জন করা৷ ধর্ণসঙ্গত। পূর্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমানীকৃত 
হইল। 

ইহা পণ্ড পক্ষীতেও করিয়! থাকে। ধর্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরপ করে, এমন বলা 
যায় মা। অপত্যপ্রীতি ব্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্ত ইহা! করিয়া! থাকে। অপত্যন্সেহ যদি 
ত্র স্বাভাবিক রৃত্তি হয়, তবে তাহ! সাধারণ গ্রীতিবৃতির বিরোধী হুইবার সম্ভাবনা । 
'অনেক সময়ে হুইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যন্গেহের 
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বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি 
বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্বে বলিয়া ছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্য্লীতিরও সেই: 
বিরোধের শঙ্কা করিতে হয় । 

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মগ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা ঝা 
যায় না। ছেলে আমার, ন্ুুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেনে 
উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে 
এরপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়। অনেকে কার্ধ্য করিয়া থাকেন। 

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্তজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিশ্ত। এই সামঞ্জস্তের উপায় কি? 

গুরু। উপায়_ হিন্দুধর্ের ও গ্রীতিতত্বের সেই মূল নৃত্র_ সর্ববভূতে সমার্ন। 
অপত্যগ্রীতি সেই জাগতিক গ্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদি?; 
সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, “জগদীশ্বরের কণ্ম্ম নির্ববাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইট্টানি 
কিছু নাই,” ইহা৷ মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম করিবে । তাহা হইলে এই অপতাগারন 
ও রক্ষণধর্্দ নিষ্কাম ধর্মে পরিণত হইবে । তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্মেরও অভিশা 
স্থনির্র্বাহ হইবে ; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাগ ও 
ছূর্বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । 
| শিশ্য। আপনি কি অপত্যন্সেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া! তাহার স্থানে জাগতিৰ 
প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন? 

গুর। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না, ইহা! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। 
তবে, পাশব বৃদ্থি সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, ভা স্মরণ কর। পাশব বৃত্তিসকল স্বতাযুর্ধ। 
'যাহা স্বতক্ষে্ত, তাহার দমনই অনুশীলন । “অপত্যন্সেহে পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃ 
পাশব বৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই এঁক্য আছে যে, ইহা! যেমন মন্ুত্ের আছে, তেমনি 
পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বত-ক্ফুর্ত, ইহ! পুর্বে বঙ্গিয়াছি। অপত্যন্নে 
সেই জন্ত ব্বতক্ফের্ত। .বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল ছুর্দমনীয় বলা যাইডে 
সস্বারে। এখন অপত্যগ্রীতি যত্তই রমদীয় ও পৰ্ধির হউক ন| কেন, উহার অনুচি 
পা প, যাহা ব্বতাক্ষের্ত, তাহার সংঘম না৷ করিলে অগুচিত ক্রি ঘট! 
উঠে |" এই জন্ত উহা সংযম আবশ্তক। উহার সংযম না করিলে, জাগতিক প্রি 
৩ ঈশ্বরে ভক্তি, উহার ভাসিয় যায়। আমি বলিয়াছি, ঈশ্বরে তি ও মে 
_.. শ্রীতি, ইহাই ধর্দের সার, অঙ্ক্শীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনত চাম। 
অতগ্রর অপত্যজীতিয় অনুচিত ক্ষুরণে এইরূপ ধর্্দনাশ, সুখনাশ, এবং মন্্যধনাশ ঘট : 
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পারে। লোকে ইহার অন্তায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্্াধর্ম৷ ভুলিয়া, অপত্য , 
ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভূলিয়৷ বায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু 
করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় ক্ফৃত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে ইহার দমন না করিয়া 
ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাঁশব বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা 
কাঁমাদি নীচ বৃত্তির হ্যায় সর্বদা এবং সর্বত্র স্বত্ব নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও 
দেখা যাঁয় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তহিত। 
অনেক সময়ে সামাজিক পাঁপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে । ধনলোভে পিশীচ 
পিশাচীরা পুত্র কন্যা বিক্রয় করে ; লোকলজ্জাতয়ে কুলকলক্ষিনীরা তাহাদের বিনাশ করে; 
কুলকলম্কভয়ে কুলাভিমানীরা কন্াসন্তান বিনাশ করে ? অনেক কামুকী কামাতুর হইয়। 
সন্তান পরিত্যাগ করিয়। যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর 
অধর্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূণে স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বার! 
ইহাকে স্ষুরিত করা আবশ্যক । উপযুক্তমত স্ফুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভি 
আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ মুখদ হয় না। নুখকারিতাঁয় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল 
বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। | 

অপত্যগ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিগ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যাঁয়। অর্থাৎ 
(১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম । অতএব তাহ! তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম ্্রীর পালন ও রক্ষা বাতীত 
প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা । এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও 
ধর্মসঙ্গত। 

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে" কিন্তু তাহার সেব! ও সুখসাধন 
তাহার সাধ্য । তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অন্ত ধর্ম অমম্পর্ণ, হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; 
িব্থে স্ত্রীকে সহধ্িধী বলিয়াছে। যদি দম্পতিত্রীতিকে পাশব বূিতে পরিণত ন! কর! 
হয় তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা? 
সবখসাধন ও ধর্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম । 

(৩) জগত রক্ষার্থ এবং ধন্মীচরণের জন্য দম্পতিগ্রীতি ৷ তাহ স্মরণ রাখিয়া এই 
রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও মি্ধাম ধর্দ্দে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। 
নহিলে ইহা! নিষ্ষাম ধর্ম নহে। | 

শিশ্প। আমি এই দম্পতিগ্রীতিকেই পাশব বৃত্তি বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশব বৃত্তি 
বলিতে তত দম্মত নহি । কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অন্ুরাগও 
অতিশয় তীত্র। 


৯১৭ 


১২ ধর্ম 
গুরু । পশুদিগের দম্পতিগ্রীতি নাই। 
শিত্য ।------- 
মধু ছিরেফঃ কুহ্গমৈকপানে 
পপ প্রিয়াং ্বামছ্বর্তমানঃ। 
শৃ্েণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং 
মুগীমকণ্ড, যত কৃষ্টসারঃ ॥ 
দদৌ রসাৎ পঞ্কজরেণুগন্থি 
গজায় গণ্ডষলং করেণুঃ। 
অর্ধোপতৃক্তেন বিসেন জায়াং 
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনাম। ॥ 
গুর। ওহো! কিন্ত আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে! 
তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে 
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন়ে-_ইত্যাদি। 
রতি সহিত মন্সথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অন্ুরাগের বিকাশ । কৰি 
নিজেই বলিয়। দিয়াছেন যে, এই 'অন্ধুরাগ ম্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মন্ত্র 
আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়! পূর্বে নির্দিষ্ট করিয়াছি । ইহাকে দম্পতিগ্রীতি বলি না। 
ইহা পাশব বৃত্তি বটে, ম্বত:্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন । কাম, সহজ; দম্পতিগ্ীতি 
সংসর্গজ ; কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতিগ্রীতি স্থায়ী । তবে ইহা স্বীকার করিতে 
হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিগ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক 
সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিগ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে 
পরিমাণে ইঞ্জিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিগ্রীতিও পাশবত৷ প্রাপ্ত 
হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিগ্রীতি অতিষ্ট্ম বলবতী বৃতি হুইয়া উঠে। এ সকল 
. অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্ত আবশ্াক। যে সকল নিয়ম পুরে বল! হইয়াছে, তাহাই 


' জামঞ্জন্তের উত্তম উপায়। 


শি্ক। আমি যত দূর বুঝিতে পারি, এই কামবৃত্তিই স্থষ্টিরক্ষার উপায়। দশ্পডি 
প্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে । ইহাই তবে নিষ্কাম ধর্থ্বে পরিণত 
করা যাইতে পারে.। দম্পতিগ্রীতি“ষে নিষ্কাম ধর্ে পরিণত করা৷ যাইতে পারে, এমন 
“বিচারপ্রণালী দেখিতেছি ন। 

গুর। ম্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম কর্শের কারণ হইতে পারে, ইহা! আমি স্বীকার 
করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিগ্রীতি ব্যতীত কেবল গীশব তত 
জগং রক্ষা হইতে পারে ন|। 


ত্রয়োবিংশাতিতম অধ্যায়।-__স্বজনগ্রীতি 


শিশ্তা। পণুন্থষ্টি ত কেবল তদ্দারাই রক্ষিত হইয়| থাকে? 

গুরু। পণডস্থত্ি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্ত মহুত্ট্টি রক্ষা পাইতে পারে না। 
কারণ পণুদিগের স্্ীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মনুত্্ত্রীর তাহা 
নাই। অতএব মনুস্তজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্ীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে শ্্রীজাতির 
বিলোপের সম্ভাবন! । 

শিষ্য । মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ? 

গুর। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনত পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথ৷ নাই, সেই অবস্থায় 
স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না তাহ! বিচারের প্রয়োজন নাই। 
কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাজভূক্ত 
না হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধশ্ম ভিন্ন অন্য ধন্ম নাই বলিলেও হয়। ধরন্মাচরণ জন্য 
সমাজ আবশ্তক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্মাধর্ম জ্ঞান সম্ভবে 
না। ধন্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্ের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে মন্ধুষ্যে গ্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না। অর্থাং অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন 
অন্ত কোন ধন্ম সম্ভব নহে। 

ধর্মজন্য সমাজ আবশ্যক । সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা । 
বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম এই যে, স্ত্ীপুরুষ এক হইয়! সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ববাহ করিবে। 
যাহার যাহা যোগা, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ__পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী 
অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি 
ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ 
্্রীপালন ও রক্ষণ ন] করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ 
ভাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হতে পারে, এমন কথা বল, 
তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও 
বলিতে হইবে । 

শিশ্ু। তবে পাশ্চাত্যের যে পুরুষের সাম স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক 
বিড়ম্বন। মাত্র? 

গুরু । সাম্য কি সন্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্ত পান 
করাইতে পারে? পক্ষান্তরে ভ্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি? 

শিশ্ত। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহ 
শ্রীলোকের পক্ষে খাটে না 


১২৯ 


১২২ ধর্মতত্ব 


গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অন্নুখীলন করিবে। 
্্ীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক পুরুষের ত্তন্ত পান করাইবাঃ 
শক্তি থাকে, অন্ুশীলিত করুক। 

শিল্কা। কিন্ত দেখা যাইতেছে ফে, পাশ্চাত্য ভ্ীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোয 
প্রভৃতি পৌরুষ কর্ণ বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে। 

গুরু। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথ। পূর্বের বলিয়াছি, তাহা ম্মরণ কর। 
অনুশীলন, শক্তির অনুকূল? অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অমুঙীলনে শক্তির বিকাশ; 
অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে । অভ্যাস, প্রয়োজনমতে 
কর্তব্য, অনুশীলন সর্বত্র কর্তব্য। | 

যাক.। এ তব্ব যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রীতি ও 
দ্পতিগ্ীতি সন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরু্ত করিয়া সমাপ্ত করি। 

প্রথম, বলিয়াছি যে, অপত্যাপ্সীতি স্বতঃস্ূর্ত। দম্পতিগ্রীতি স্বতংক্ফূর্ত নে, কিন্ত 
স্বতস্ফূর্ত ইন্িয়তৃপ্তিলালস! ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতন্ফূর্তের ম্যায় বলবতী 
হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি ছূর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যগ্বীতির 
যায় ছুদিমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনৃত্তের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুতি 
হইবে না । 

দ্বিতীয়, এই ছুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির 
থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মন্ুষ্যের আর নাই। রমগীয়তায় 
এই ছুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুতযবৃত্তিকে এত দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই ছুইটি বৃত্তি, বিশেষত 
_ দষ্পতিগ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমন্ত জগতে 
ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যাক্ক। 

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মন্ত্রের পক্ষে সুখকরও এই ছুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। 
ভক্তি ও জাগতিক গ্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্ত তাহা! অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় 
না; সে অন্গুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যগ্রীতির সুখ অন্ুশীলনসাগেক্ 
নহে, এবং দম্পতিগ্রীতির সখ কিয়ংপরিমাণে অন্ুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি 
সহজ ও সুখকর । . 

এই সকল কারণে এট ছুই বৃত্তি অনেক সময়ে মমত্তের ঘোরতর ধর্দবিদ্বে পরিণত 
হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে 
মন্ুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ ছ্র্দমনীয়, এই জন্য ইহার অনুশীলনের ফগ, 
ইহাদের সর্ধদগ্রা্িনী বৃদ্ধি! তখন ভক্তি, গ্রীতি এবং সমস্ত ধরব ইহাদের বেগে ভাগিয় 
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ঘায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনত স্ত্রপুত্রাদির 
ধর্ম পরিত্যাগ করে। টস 

এই কারণে ধাহার! সন্ন্যাসধন্মীবলম্বী, তাহাদিগের বিকট অপত্যপ্্রীতি ও দম্পতি- 
প্রীতি অতিশয় ঘ্বণিত। তাহার! স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে 
বুধাইয়াছি, অপত্যত্রীতি ও দম্পতিগ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্্ম। তাহ! পরিত্যাগ 
ঘোরতর অধন্্ম। অতএব সন্ল্যাসধশ্মীবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা 
তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-গ্রীতি-তব বুঝাইবার সময় তোমাকে ্‌ 
বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক গ্লীতি জাগতিক গ্বীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম 
দাঁপান। ধাঁহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহার! জাগতিক গ্রীতিতে আরোহণ 
'স্রিতে পারে না। | 

শিষ্য। যীশু? 

গুরু। যীশু ব। শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মণুষো 
কার করিয়া থাকে । ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যী বা শাক্যসিংহের ম্যায় মনুষ্য 
তন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়! . 
'গতের ধর্মাপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ধান্সিকত৷ সম্পূ্ণতা প্রাপ্ত 
ইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরু শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যী বা শাকাসিংহ্‌ সন্্াসী__আঁদর্শ 
পুরুষ নহেন। 

অপত্যগ্রীতি ও দম্পত্িগ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। 
১) যাহার। অপত্যন্থানীয়, তাহারা'ও অপত্যপ্থীতির ভাগ । (২) যাহার শোনিত সে 
ামাদের সহিত সন্বদ্ধ, .ঘথা_ ভ্রীত। ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের গ্লীতির পাত্র । 
জর্স্নিতই হউক, আত্মগ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের পতি বডি নয 
বিয়া থাকে। (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটু্বাদি ও প্রতিবামিগণ 
প্রীতির পাজ্জ হয়, ইহ রীতির নৈসর্গিক বিস্তার কখনকালে বলিয়াছি।. (৪) এমন দে 
তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া! থাকি যে, তাহারা আমাদের শ্বজনমধে গণনীয় না হইলেও 
ডাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়। আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ গ্রীতিযুক্ত হইয়! থাকি। এই 
ন্ধপ্ীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়। থাকে । 
_. ঈদুশ প্রতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম। সামজনর সাধারণ নিমের বব 
চইয়। ইহার অনুশীলন করিবে। 


ররর 


চির? বাছা এট এই জা ঘর্বদন প্রস্কাহ কতৃক লহিতারে আলোচিত হইয়াছে! 
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গুরু। অন্ু্গীলনের উদ্দেশ্ট, সমস্ত বৃত্বিগুলিকে ক্ষুরিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বরমুখী 
করা। ইহার সাধন, কম্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদদি্ট কর্া। ঈশ্বর সর্ধভূতে আছেন, একজন্য : 
' সমস্ত জগৎ আত্মবৎ গ্রীতির আধার হওয়া! উচিত। জাগতিক গ্রীতির ইহাই মূল। এই : 
মৌলিকতা৷ দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মের ৷ সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল . 
'বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ণ বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে, তাহাও 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কিন্ত এই জাগতিক গ্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা ক্ষর্তব্য? যদি . 
ছই দিক্‌ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্‌ দিক্‌ অবলম্বন করা কর্তব্য ? 

শিষ্ত। সে স্থলে বিচার করা কর্তব্য। বিচারে যে দিক্‌ গুরু হইবে, সেই দিকৃ 
অবলম্বন কর! কর্তব্য। 

গুরু। তবে, যাহা বলি, তাহ! শুনিয়া বিচার কর। দম্পতিগ্ীতি-তত্ব বুঝাইবার 
সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্ের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের 
ভিতরে ভিন্ন মনুয্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই 
বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্ের ধর্ম্মধ্বংস। এবং সমস্ত মনুয়ের 
সকলপ্রকার মঙলধ্বংস। তোমার ম্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি 


বুধাইতে হইবে না। 
শিষ্য । নিপ্রয়োজন। বাচম্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপি 
উত্থাপিত করার ভার তারে দিতাম । 


গুরু । যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্মধ্বংস এবং মনুয্যের সমস্ত মঙ্গলের 
ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য হ্বর্ট স্পেঙগার 
বলিয়াছেন, [8 1149 ০0৫89 80019] 01680187) 10986) 98 83 000, 1901. 90019 
908 11569 01168 010168% অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্শ। এবং 
এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। 

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই ইহা! ম্বজনরক্ষার 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্মা। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্ত অংশ মাত্র, সমূদায়ে 
জন্য অংশ মাত্তরকে পরিত্যাগ বিধেয়। 

আত্মরক্ষার স্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষ! ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম; কেন না, ই 
সমস্ত জগতের হিতের.উপায়। পরষ্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়! কো 


চতুধ্বিশতিতম অধ্যায় £ স্বদেশত্রীতি 


| ১২৫ 

গরহবলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারতুকত হইলে, পৃথিবী হই রর 

হইবে। এই জনয সর্বূতের হিতের জন্য সকলেরই ্দেশর্ষণ কর্তা । নীট 
যদি ত্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও যজনরক্ষার ম্যায় ঈশ্বরোদিক্ট কর্ম হয়, তবে ইহাও 


শিশ্ু। . প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, «বিচার কর।” 
বিচারে কি নিষ্পন্প হইল? 

গুর। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় 
কর্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ধ । উভয়েরই অনুষ্ঠান . 
করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরম্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্‌ দিক্‌ গুরু, তাহাই 
দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা_জগত্রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই 
দিক অবলম্বনীয়। 

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে, আত্মগ্রীতি বা স্বজনগ্রীতি বা দেশগ্রীতির কোন 
বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহ! হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি 
্বীতিশন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। 
মার ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক গ্রীতি এবং সর্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে 
যে পড়িয়। মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্ধা এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, 
হখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মন্ুষ্যেরও করিব না এবং কোন 
মাজেরও করিব না। ,আপনার সমাজের যেমন সাধ্যান্ুসারে ইষ্ট সাধন করিব, 
সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সাধন করিব। সাধ্যাননসারে__কেন না, কোন 
সমা্ধের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট 
দাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন 
করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই বধার্থ সম দর্শন 
বং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশগ্রীতির সামপ্ুস্ত । কয় দিন পুর্বে তুমি যে প্রশ্ন 
১ এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি, তোমার মনে ইউরোপীয় 
18/1008 ধর্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে 
ধ দেশত্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় চ5/106790 নহে । ইউরোগীয় 28010181 
কটা ঘোরতর পৈশাচিক পাঁপ। ইউরোগীয় 7১86106180 ধর্মের তাৎপর্য এই যে, 


সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। ত্বদেশের শ্ত্রীবুদ্ধি করিব. কিন্ত অন্য সমস্ত 


এক্ষণে 


১২৬ ধর্মতত্ 


জাতির সর্বনাশ করিয়৷ তাহা করিতে হইবে। এই ছুরস্ত ৮%%০8180) প্রভাবে 
আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন 
ভারতবর্ষায়ের কপালে এরূপ দেশবাংসল্য ধর্ম না লিখেন। এখন বল, গ্রীতিতত্বের স্থূল তন 
কি বুঝিলে ? | 

শিশ্। বুঝিয়াছি যে, মনুস্তের সকল বৃত্বিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানবর্িন 
হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি । 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক গ্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্ভূতে আছেন 

এই জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি এবং স্বদেশগ্রীতির প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিরোধ নাই। আপাতত যে বিরৌধ আমরা অনুভব করি, সেটা! এই সকল বৃত্তিকে 
, নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ব করি ন% এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের 
অভাবে। | 

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা। হইতে দেশরক্ষ 
গুরুতর ধর্ম । যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ববলোকে গ্রীতি এক, তখন বলা! যাইতে পারে 
যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশগ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম । 

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ধায়দিগের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ 
পাইলে। ভারতবর্ধীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমদৃ্টি ছিল। কিন্তু তাহার 
দেশগ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক গ্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা গ্রীতিবৃত্তির সামগ্রস্যু্ 
অনুশীলন নহে। দেশগ্রীতি ও সার্ধবলৌকিক গ্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামন্ত 
চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে 
পারিবে। 

শিশ্। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাধ্যাত অ্ুশীলনতত্ব বুঝিতে পারিলে ও কার্ধে 
পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার জুমার 
সন্দেহ নাই । 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।-_পশুপ্রীতি 


. খুরু। শ্রীতিতত সন্বস্বীয় আর একটি কথা. বাকি আছে। অন্ত সকল ধর্দে 
 অগেক্ষ। হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া ষ্বাইতে পারে | এই প্রীতিঙ 
যাহ! তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে 
হিন্ু্দিগের জাগতিক,শীতি যাহ! তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উহ? 


পঞ্চবিশতিতম অধ্যায়: পশুগ্ীতি ১২৭ 


গাইয়াছ। অন্ত ধর্দেও সর্বলোকে দ্বীতিযুক্ হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত 
মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই. জাগতিক গ্রীতি জগতত্ে দৃঢ় 
বন্ধমূল। ঈশ্বরের সর্ধব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হন্দুদিগের দক্পতিগ্রীতি সমালোচনায় 
আর একটি এই শেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিগ্রীতি অন জা 
আদর্শস্থল ; হিন্দুধর্ট্ের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে গ্রীতিতঘটত রর 
একটি প্রমাণ দিব। 

ঈশ্বর সর্বভৃতে আছেন। এই জন্য সর্ববসথতে সমদৃটি করিতে হইবে। কিন্ত 
সর্বভূত বলিলে কেবল মনুত্ত বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভৃতান্তর্গত। অতএব পণ্ুগণও 
মুস্তের প্রীতির পাত্র। মমুত্তও যেরূপ গ্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ গ্রীতির পান্র। 
এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্ট্দে নাই, কেবল হিন্দুধর্থে ও হিন্দুধর্ম হইতে উৎপন্ন 
বৌদ্ধধর্ম আছে। 

শিশ্যু। কথাটা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, না৷ হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে 
পাইয়াছে ? 

গুরু । অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের 
বিষয় পাইয়াছে ? 

শিষ্য । বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায়? 

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর । 
বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 

শিশ্ত । কিছুই ন। বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 

গুরু । ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট। ত1 ছাড়া বাঁজসনেয় 
উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়! প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্ধবভূৃতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন 
বেদোক্ত ধর্ম । 

' শিষ্ । কিন্ত বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে। 

গরু । বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে 
নাহয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত । 1]1)07)88 4.00010089 সঙ্গে হ্ব্ট 
স্পেন্সরের সঙ্গতি খোঁজ! যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দঙ্গতির সন্ধানও তত দূর 
সঙ্গত। হিংসা! হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাঁক্‌। হিন্দুধর্মবিহিত “পশুদিগের 
প্রতি অহিংসা” পরম রমপীয় ধর্ম । যড়ে ইহার অনুশীলন করিবে । অহিন্ুরা যত্ধে ইহার 
০ 


* বাবু চজ্নাখ ঘন প্রত হিপুবিবাহ বিষয়ক পুণ্তিকা! দেখ । 
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অনুশীলন করিয়া! থাকে। খাইবার জন্য বা চাষের জন্ত বা! চড়িবার জন্য যাহারা গো মেব 
অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া 
যায় না, তথাপি কত যত্ধে খৃষ্টানেরা কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের কত সখ! 
আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুষিয়! অপত্যহীনতার ছখ নিবারণ করে। একটি 
পক্ষী পুবিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,_যে 
বাড়ীতে দেখিবে-_পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে-_সেই বাড়ীতে এক জন বিজ্ঞ মান্য আছে। 
গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্ত বিজ্ঞ মানুষের কথা বটে । 

পশুদিগের মধ্যে গে! হিন্দুদিগের বিশেষ গ্রীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর 
পরমোপকারী আর কেহই নাই। গোহগ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ । হিন্দু, মাং 
ভোজন করে না। যেঅন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাতে পু্টিকর (016:0290098) দ্রব্য : 
বড় অল্প, গোরুর ছৃগ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোরুর ছুগ্ধ খাইয়াই 
আমরা মানুষ এমন নহে ; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও গোরুর উপর 
নির্ভর_গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধান্ত উৎপাদন করিয়াই ঙ্গান্ত নহে; 
তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোল। হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়! দিয়া যায়। 
ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্ধ্য গোরুই করে। গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, অস্থির 
দ্বারা, শৃঙ্গের বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্খে বলে, গোরু হিন্তুর দেবতা 
দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃট্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার 
করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পুজার্থ হয়েন, গোরুও তবে পৃজারহ। 
যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ 
পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় 
এত দিন হিন্দুনাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অর্তিঠয় ছূর্দশাপয় হইয়া থাকিত। হিন্দুর 
অহিংস! ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। 
পশুগ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে । | 

শিশ্ । বাঙ্গালার অর্ধেক কৃষক মুসলমান । 

গুরু। তাহার! হিন্দুজাতিসম্ভৃত বলিয়া হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই 
হউক, আচারে ত তাহার! হিন্দু। তাহার! গোরু খায় না। হিন্দুবংশসম্ভৃত হইয়া যে 
গ্োোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। | 

শিশ্ত। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুর! জনমাস্তরবাদী $ তাহারা! মনে করে 
কি জানি, আমাদের কোন্‌ পূর্বপুরুষ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পণ্ড হুইয়৷ আছেন, এই 
আশঙ্কায় হিন্দুর! পণুদিগের প্রতি দয়াবান্‌। 
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গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দতে গোল করিয়া ফেলিতেছ। 
এক্ষণে হিন্দুধর্দের মর্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দিত চিনিতে পারিবে। 


ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।-__দয়। 


গুরু। ভক্তি ও শ্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রতি যে বিশেষ গ্রীতিভাব, তাহাই 
দয়া। গ্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে 
সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির 
অন্থশীলনেই যেমন '্রীতির অন্ুঙ্গীলন, তেমনই 'গ্রীতির অনু্ীলনেই দয়ার অনুশীলন । ভক্তি, 
শ্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ে এক স্ত্রে গ্রথিত-_পুথক করা যায় না। হিন্দৃধর্নের মত 
সর্ববাজসম্পন্ন ধর্ম আর দেখ! যায় ন!। 

শিষ্য । তথাপি দয়ার পৃথক্‌ অনুশীলন হিন্দুধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। 

গুরু। তূরি ভূরি, পুনঃ পুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, 
এমন কিছুই নহে। যাহার দয়। নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সকল 
উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহ্ত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । দয়ার 
অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লঙঁয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে 
সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান ইত্যাদিই বুঝি । কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি 
সন্কীর্। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ । ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ । দয়ার অনুশীলনার্থ 
ত্যাগ শবও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা 
উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ__আত্মত্যাগ. পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন 
দানধর্মা আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। 
এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার 
অত্যক্লাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া কর হইল না। কেন না, 
যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্্ষ জল তুলিয়া! লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সক্কোচ হয় 
না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ 
হইল না। এরূপ দান যে না করে, মে ঘোরতর নরাঁধম বটে, কিন্ত যে করে, সে' একট! 
বাহাছুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের 
উপকার করিবে, তাহাই দান। 

শিশ্ক। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে নখ হইল কৈ? অথচ 
আপনি বলিয়াছেন-_ুখের উপায় ধর্ম । 
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গুরু। যে, বৃত্তিকে অন্ধুশীলিত-করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র ম্থুধে পরিণত 
হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি__ভক্তি, শ্রীতি, দয়া; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের 
অন্থশীলনজনিত ছুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্ধিগুলি সকল ছুখকেই মুখে পরিণত 
করে। মুখের উপায় ধর্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আত্ম-পর ভেদজ্ঞান 
থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্্াস্থমোদিত যে আত্মগ্রীতি 
তাহার সহিত সামগ্নস্তযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহ ঈশ্বরান্থুমোদিত ; এ জন্য নিষ্কাম 
হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামগ্জস্তাবিধি পূর্বে বলিয়াছি। 

এক্ষণে দানধন্্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দৃশান্ত্কারদরিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, 
ততসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দুধর্মের সাধারণ শান্ত্রকারেরা (সকলে নহে) 
বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে “পুণ্য”- ন্যর্গাদি কাম্য বন 
লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ 
হিন্দুশাস্্কারের ব্যবস্থা । এরূপ দানকে ধর্ম বলিতে পারি না। ব্বর্গলাভার্থ ধন দান 
করার অর্থ_মূজ্য দিয়! স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয় রাখ 
মাত্র। ইহা ধর্ম নে, বিনিময় বা বাণিজ্য । এরূপ দানকে ধর্ম বলা ধর্মের অবমাননা । 

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিফাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্বির অন্ুশীলন জন্য দান 
করিবে ; দয়াবৃত্তিতে গ্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং'গ্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন ; অতএব ভতি, 
গ্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফৃত্িতে ধর্ম, অতএব ধ্ধার্থেই 
দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ধভূতে আছেন; অতএব সর্বভৃতে দীন 
করিবে? যাহ! ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ধবন্য দানই মনুষ্যত্বের চরম। সর্বাতৃতে 
এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ধন্বে তোমার, এবঞ্ সর্বলোকের অধিকার; 
যাহা সর্ধবলোকের, তাহ! সর্বলোককে দিবে। ক্ট্হাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত 
স্গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, 
তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিশ্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে 
যে, তাহাও দেয় না। 

শিশ্ত। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই! 
আকাশের স্মর্ঘয সর্বত্র করবর্ধণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়! যায়। 
ল্াাকাশের মেঘ সর্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্ত তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভামিয 
যায়। বিচারশূন্তা'দানে কি সেইরূপ আশঙ্কা নাই? . 

গুরু। দান, দয়াবৃত্বির অনুশীলন জন্যা। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দাঁন করিবে। 
যে আর্ত, সে-ই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত, ভাহাকেই দান করিবে 
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অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়। করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার 
ঢুখ নাই, তাহার ছুঃখমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে কোন প্রকার ছুঃখ নাই, এমন 
লোকও সংসারে পাওয়। যায় না। যাহার দারিজ্রযছাখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নে, 
বাহার রোগছুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা! বিধেয় নহে। ইহা! বলা কর্তব্য, অনুচিত দানে 
আনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে 
্বাহারা সংকার্যে দিন যাঙ্সন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত 
দীনে সংসারে আলস্ত, বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই 
বিয়া কাহাকেও দান করেন না । তীহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্তবশতই 
ভিক্ষুক অথব! প্রবঞ্চক । এই ছুই দিক্‌ বীঁচাইয়া দান করিবে। যাহার! ভ্ঞানার্জনী ও 
কার্ধাকারিণী বৃত্তি বিহিত অন্থশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না, 
তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতীত 
কোন বৃত্তিই সম্পুর্ণ হয় না। 


গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য এইরূপ । 


দ্াতব্যমিতি যদ্দীনং দীয়তেইঘুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্তৃতং ॥ 
যত, ্রত্যুপকারার্থং ফলমুদিস্ত বা পুনঃ 

দীয়তে চ পরিক্িষ্টং তদ্ধানং রাজসং স্থৃতং ॥ 
অদেশকালে যদ্ধানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসৎরুতমবজ্ঞাতং ততামসমুদাঘতং ॥ 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যাপকার করিবার সম্ভাবন। 
নাই তাহাকে দান, দেশ' কাল পাত্র বিবেচনা! করিয়া যে দান, তাহাই সাত্বিক দান। 
প্রতুপকার-প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্গ হইয়া যে দান করা 
যায়, তাহ! রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশৃন্ত যে দান, অনাদরে এ? অবজ্ঞাযুক্ত 
যে দান, তাহা। তামস দান ।” 

শিষ্য । দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গ্ীতয় তাহার কিছু 
উপদেশ আছে কি? 

গুরু। শ্নীতায় নাই, কিন্তু ভাম্যকারেরা দে কথা বলিয়াছেন। ভান্তকারদিগের 
রহস্ত দেখ। দেশ কাঁল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন করে না। সকল কর্মাই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়! করিতে হয়। দানিও 
সেইরপ। দেশ কাল পাঞ্জ বিচার ন! করিয়৷ দাঁন করিলে, দান আর সাত্বিক হইল না; 
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তামসিক হইল । কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জঙ্যয হিন্দুধর্মের কোন বিশেষ বিধির 
প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ হুতিক্ষে উতসন্ন যাইতেছে ; মনে কর, সেই সময়ে মাঞেষ্টুর 
কাপড়ের কল বন্ধ__শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে 
হই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাংলায় যা পারি 
দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। 
কেন না, মাঞ্চে্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবাধী লোক বড় কম। কাল- 
বিচারও এরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাপপাত করিয়৷ রক্ষা করিলে, 
কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে 
তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ- প্রায় সকলেই করিতে পারে। ছুখীকে 
সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব «দেশে কালে চ পাত্রে চ” এ 
কথার একটা সুক্ষ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই_-যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের 
হাদয়গত, ইহা তাহারই অস্তর্গত। এখন তাষ্কারেরা কি বলেন, তাহা দেখ । এদেশে 
কিন! “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।” শঙ্করাচাধ্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার 
পর “কালে” কি? শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদৌ*__শ্রীধর বলেন, «গ্রহণাদৌ ।” পাত্রে 
কি? শঙ্কর বলেন, “যড়ঙ্গবিদ্েদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়”__শ্রীধর বলেন, “পাত্র 
ভূতায় তপোব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রান্মণায়।৮ সর্বনাশ! আমি যদি ব্বদেশে বসিয়া! মাসের 
১ল! হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনছুঃখী গীড়িত কাতর এক জন 
মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূগে 
কখন কখন ভাত্তকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ধবলৌকিক যে হিন্দুধর্ম, 
তাহা অতি সন্কীর্ণ এবং অন্দার উপধর্ম্নে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচার্ধ্য ও শ্রীধর 
স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্ধাক্যে নাই । কিন্ত ঞ্চাহ! স্মৃতিশান্ত্রে আছে । ভগবদ্ধাক্যকে 
স্বৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য সেই উদার ধর্মকে অন্ুদার এবং সন্কীর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। এই সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন, সর্ধবশান্ত্রবিৎ মহামহোঁপাধ্যায়গণের তুলনায় 
আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্বতের নিকট বালুকাকণাতুল্য, কিন্তু ইহাঁও কথিত 
আছে যে, 
' কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে! বিনিপরিঃ | 
বুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে 1 

বিনা বিচারে, খবিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা 

এই বিশৃঙ্ঘলা, অধর্্দ এবং ছূর্দশায় আদিয়। পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন 


:. * & মন ১২ অধ্যায়, ১১৩শ প্লোকের চীকায় কৃ্ুকতই-ঘত ম্বহস্পতি-্যচদ |” 





সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় চিত্তরঞ্জিনী বৃত্ত ১৬৩ 
রা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা৷ উচিত। |নহিলে 
গামরা চন্দনবাহী গর্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাণ্ড হইব। কেবল ভারেই গীড়িত হইতে 
বঁকিব- চন্দনের মহিম। কিছুই বুঝিব না। ৃ 

শিশ্ত। তবে এখন ভাম্তকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্মের উদ্ধার কর। আমাদের 
গুরুতর কর্তব্য কাধ্য। রি 

গুরু । প্রাচীন খধষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ম এবং মহাজ্ঞানী 
তাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাঁপি অমর্যাদা বা অনাঁদর করিবে না । তবে 
যেখানে বুঝিবে যে, তাহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্, সেখানে তাহাদের 
পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে । 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যাঞ্ন।-_চিত্তরপ্রিনী বৃত্তি 


শিষ্য । এক্ষণে অন্যান্য কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুর। সে সকল বিস্তারিত কথ! শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা 
বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা ভ্্ানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধেও আমি 
কেবল সাধারণ অন্ুশীলনপদ্ধতি বলিয়৷ দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধ অন্ুশীলনপন্ধতি কিছু 
শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অন্ত্রশিক্ষা। বা 
মগ্রসধালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবে ব। কি প্রকারে 
দ্ধিকে গণিতশান্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহ। বলি নাই। কারণ, সে সকল 
শিক্ষাততবের অন্তর্গত । অনুধীলনতত্বের স্থুল মর্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধার? বিধি 
জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও ভ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। 
কা্যাকারিণী বৃত্তি স্বন্ধেও সেইরূপ কথা৷ বলাই আমার উদ্দেস্ত। কিন্ত কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি 
অনুধীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্বের অন্তর্গত। প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, 
এংদরা প্রীতির অনতগ্তি। সমস্ত ধর্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর 
করে। এই জন্ত আমি ভক্তি, গ্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নিচেও নক 
বৃত্তি গণনা কর! বা তাহীর অনুশীলনপদ্ধতি নির্বাচন কর! আমার উদ্দে্ত নহে, সাধ্য 
নহে। শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী বা কাধ্যকারিগী বৃত্তি সন্ধে আমার যাহা বকতব, ভাহ 
বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞজিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

ভ্রগতের দকল ধর্দ্ের একটি অসমপূর্ণত। এই যে, চিত্রঞ্রিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন 
বিশেষরপে উপরিষ্ট ছয় নাই। কিন্ত তাই বলিয়! কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না 


১৬৪ ধন্মতত্ব 


যে, প্রাচীন ধর্মবেত্তারা ইহার আবশ্তকতা অনবগত ছিলেন বা! এ সকলের অনুশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পৃজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধুপ, দীপ, ধুন 
গুগ্গুল, নৃত্য, গীত, বাগ্ প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্ট ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্ুরপ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন 
গ্রীকদিগের ধর্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় স্বীষ্টধর্ম্দে উপাসনার সঙ্গে চিত্ররঞ্জিনী 
বৃত্তিসকলের স্ফুপ্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্‌ বা রাফেলের চিত্র, 
মাইকেল এপ্রিলো৷ বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য, জন্মীণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত 
উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, তাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল ঝিল 
ধর্দের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাক্কর্ধ্য, চিত্রবিষ্তা, সঙ্গীত 
উপাসনার সহায়। 

শিশ্ত। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমা গঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার 
চিত্তরপ্রিনী বৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ষার ফল। 

গুরু। এ কথ! সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্ত কোন মৃলও নাই, 
এমন কথা৷ বলিতে পার না। প্রতিমাপৃজার উৎপত্তি কি, তাহ! বিচারের স্থল এ নহে। 
চিত্রবিদ্তা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির ক্ফুপ্তি ও তৃপ্তিবিধায়ক, কিন্ত 
কাব্যই চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্মের 
সহায়, কিন্তু হিন্দৃধর্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের 
তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ । বিজু ও 
ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্ত দেশে তাহা অতুলনীয় । অতএব হিনুধর্ষে 
ষে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে। তবে যাহা পূর্বে 
বিধিবদ্ধ না হইয়া! কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা! এক্ষণে ধর্টের অংশ বলিয়! বিধিবদ্ধ 


& এ বিষয়ে পূর্বে যাহ! ইংরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়ঘংশ নিয়ে উদ্ধত 
করা যাইতেছে। 
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এই তত্ব দুলেখক বাবু চজনাথ বন্ধু বব্ধীবনের “যোডশোপচারে পুজা” ইত্যাহি ঈর্ঘক পরে এপ বিপং 
ও হহসঞ্াহী করিয়। বুঝ ইয়াছেন যে, আমার উপরিধত ছুই হজ ইংরেজির অর্বাহ এখানে ফিষার প্রয়োজন আহে 
বোধ হস্ত না । ্‌ 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি রর 


করিতে হইবে। এবং জ্ঞানার্জনী ও কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবস্ঠ কর্তব্য, 
চিততরঞ্জিনী বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্মশীস্ত্রের দ্বার অনুজ্ঞাত করিতে হইবে। 

শিষ্য । অর্থাং যেমন ধর্ম্মশান্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও 
হিংসা করিবে না, দাঁন করিবে, শাল্তাধ্যয়ন ও জ্ঞনোপার্জন করিবে, সেইরূপ আপনার 
এই ব্যাখ্যান্ুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিন্তবিদ্ধা, ভাস্বরধা,নৃতয, গীত, বাস্ধ এবং 
কাব্যের অনুশীলন করিবে ? 

গুর। হাঁ । নহিলে মনুত্তের ধর্্মহাঁনি হইবে। 

শিশ্ত। বুঝিলাম না। 

গুর। বুঝ। জগতে আছে কি? 

শিশ্ত । যাহা আছে, তাই আছে। 

গুর। তাহাকে কি বলে? 

শিষ্য । সং। 

গুরু । বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়ূপিণ্ডের সমষ্টি । জাগতিক বন্ত নানাবিধ, 
ভিপ্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে কি শৃঙ্খল! দেখিতে পাও না? 

শিন্ত। পাই। 

গুরু । কিসে দেখ? 

শিশ্ত। এক অনস্ত অনির্বচনীয় শক্তি_যাহাকে স্পেন্সর [09070681010 1১061 
10 2৮016 বলিয়াছেন; তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে 
এবং ভাহাতেই সব বিলীন হইতেছে। ও 

গুরু। তাহীকে বিশ্বব্যাগী চৈতত্ত বলা যাউক। দেই চৈতন্তরপিশী যে শক্তি 
ভাহাকে চিৎশক্তি বল! যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি? ৮ 

শিশ্। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃর্খলা। 
অনির্বচনীয় এঁক্য। ৃ 

গুরু । বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্বচনীয় শৃঙ্খলার 
ফল কি? 

শিষ্য । জীবনের উপযোগিতা ব৷ জীবের সুখ । 

গুরু । তাহার নাম দাও আনন্দ । এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। 
কিন্ত জানিব কি প্রকারে? এক একট! করিয়া! ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহা 
আছে, সেই অস্তিত্বমাজ জবনির কি প্রকারে? 


১৯ 


১৯৬ ধর্্মতত্ব 
, শিষ্য । এই “সৎ” অর্থে সতের গুণও বটে? 
গুরু । হাঁ; কেন না, সেই সকল গুপও আছে। তাহাই সত্য । 
: .শি্ত । তবে সং ব! সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে। 
গুরু । প্রমাণ কি? 
শিষ্ত । প্রত্যক্ষ ও অন্ুমান। জন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি। 
গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ । অতএব সত্যজ্ঞান প্রতা্ষ- 
মূলক ।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্িয়ের বার! হইয়া থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয় 
সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির শ্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমানজন্য 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ফুত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির 
মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশান্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নাম বুদ্ধি বল! হইয়াছে । এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত 
জ্জাপিকা এবং বিচারিক! বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে । অনুমান জন্ 
এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির ক্ফুত্তিই বিশেষ ৮০০৪৬ এখন এই সঘ্যাপী চিৎকে 
' জানিবে কি প্রকারে ? 
শিষ্য । সেও অনুমানের দ্বার! । 
গুরু । ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিক বৃত্তি বল! হইয়াছে, তাহার 
অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে 
ধ্যানের দ্বারা। তাঁর পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা ? 
শিল্ত। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান 
করি না _-অন্ুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অপ্রাপ্য। অতঞ 
ইহার জন্য অন্যজাতীয় বৃত্তি চাই। 
». গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় 
জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ শ্বরূপান্থৃভৃতি হইতে পারে। তদ্যতীত ধর্ম 
অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ের হানি হয়। 
আমাদের সর্ধবাঙ্গসম্পন়্ হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার 
যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তাহা কেবল ইহাকে সর্ধাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার 
প্রথমাবস্থা খখেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহ! শক্তিমান্‌ ব1! উপকারী বা 
সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত 





* সকল জান প্রত্যক্ষদূলক মতে, ইহা ভগবাসীতায় চিকার বুঝান গিয়াছে-_পুরক্পতি অদাধগক । 


সপ্তবিংশতিতম অধায় ঃ চিত্ররপ্রিনী বৃত্তি বা 
সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিব। এই জন্য কালে তাহা 
উপনিষদ্সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্শ- চিন্ময় পরর্রন্ষের উপাঁসনা। 
তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রন্মীনন্দ- 
্রান্তিই উপনিষদূসকলের উদ্দেশ্ট বটে, কিন্তু চিত্তরপ্রিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও ্তির 
পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ' ধর্দে উপাসনা নাই। 
বৌদ্ধের৷ সৎ মানিতেন না। এবং তাহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের 
একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন 
ধর্দের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধশ্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের 
উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসন। প্রচুর পরিমাণে আছে! বিশেষ 
মানন্দভাগ বিশেষরপে ক্ষতি প্রাপ্ত ইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, এবং 
এই কারনেই সর্ব্বাঙগসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত 
বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে ধাহারা ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহাদের ম্মরণ রাখা 
কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংন্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দন্বরূপ ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না। 

শিত্ত। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্দে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামগ্রস্ত নাই, 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 

গুরু। অবশ্থ হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে__ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে 
হইবে। হিন্দৃধর্মের মনন যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্কীয় 
অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে । তাহা না৷ করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। 
এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনস্ত সৌন্দরধ্যময়। তিনি যদি সপুণ হয়েন, 
তবে তাহার সকল গুণই আছে ; কেন না, তিনি সর্বময়, এবং তীহার সকল গুণই অনন্ত । 
অনন্তের গুণ সাস্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনস্তূসৌন্দর্ধ্য- 
বিশিষ্ট । তিনি মহত, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ববাগসম্পন্ন এবং নিিবকার। এই 
সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য, তাহাও তাহাতে 
অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অন্থুশীলন 
ভিন্ন তাহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বৃন্ধাদি জ্ঞানার্জনী বৃত্তির, তক্তযাদি কার্ধ্য- 
কারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্রঞজিনী বৃত্িগুলির অনুশীলনও 
সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাহার সৌন্দর্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হ্বদয়ে কখনও 
তাহার প্রতি সম্যক প্রেম বা তক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষবধর্ণো এই জন্য 
₹ফোপাসনার সঙ্গে কৃের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ হইয়াছে। | 


১৩৮ ধর্মমত 


শিশ্ত। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে? 
গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল স্থৃফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে 
না, যাহার নিজের চিত্ব কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাং 
জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে 
পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান বা! পাপাত্বার জন্য নহে। যাহারা রাধাকফকে 
ইন্দিয়স্থখরত মনে করে, তাহার! বৈষ্ণব নহে_ পৈশাচ। 
সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অঙ্গীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে 
লোকে রাসলীঙ্লাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । কিন্তু আদৌ ইহা 
ঈশ্বরোপাসন! মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র ; চিত্তরপ্জিনী 
বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে 
সত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ধমার্গ 
কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার । ভক্তি, বলিয়াছি__«পরান্ুরক্তিরীশ্বরে।” 
অনুরাগ নান। কারণে জন্মিতে পারে; কিন্ত সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহ! মনুয়ে 
সর্ধ্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই 
অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাত্মক 
রূপকই রাসলীলা। জড় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দরধ্য তাহাতে বর্তমান ; শরংকাঁলের পুরন, 
শরতপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্ামসলিল৷ যমুনা, প্রস্ফুটিত কুম্থমস্থবাসিত কুগ্রবিহঙ্গমকৃজিত বৃন্দাবন 
বনস্থলী, জড়প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ । তাহার -সহায় বিশ্ববিমোহিনী 
বংশী।' এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহার 
কৃষ্চানুরাগিণী হইয়। কৃ্ণে তন্ময়ত। প্রাপ্ত হইল ; আপন্সাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল,_ 
কষে নিকদ্ধহৃদয়া ইদমূতুঃ পরম্পরম্‌। 
কফোংহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিং ॥ 
ন্তা ব্রবীতি কৃষ্ন্ড মম গীতিনিশাম্যতাং। 
ছুট কালিয় ! তিষ্ঠাত্র কফোংহমিতি চাপরা। 
.বাহমাক্ফোট্য কফ লীলাসর্বন্বমাদদে | 
অন্ত ব্রবীতি তো গোপা নিঃশক্ষৈ: স্বীয়তামিহ। 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধতো৷ গোবর্ধনো যয়া॥ ইত্যাদি 
জীবাত্বা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদদেস্ত । মহাজ্ঞানীও সমস্ত 
জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা! পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই "জ্ঞানহীনা 
গোপকপ্াগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অস্কুরাগিণী হইয়! ( অর্থাৎ আমি যাহাকে 
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চিত্রঞ্জিনী বৃত্তির অন্ধুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্ক্বোচ্চ সোপানে উঠিয়।) দেই অভেদজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীল! রূপকের ইহাই স্ুল তাৎপর্য এবং আধুনিক 
বৈফবধর্মাও সেই পথগামী। অতএব মনুযতে, মনুম্বজীবনে, এবং হিন্দুধ্সে, চিত্ররজিনী 
বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচন৷ কর । 

শিশ্তা। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃন্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিকিৎ উপদেশ 
প্রদান করুন। . 

গুরু। জাগতিক সৌন্বর্য্য চিত্বকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। 
গং সৌন্দর্ধ্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্ধ্যময়, অস্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্ধ্যময়। বহিঃপ্রকৃতির 
মৌন্দ্্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ঠ করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়৷ সৌন্দর্য্য গ্রাহিনী 
ৃত্বিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্কুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে 
অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনস্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে 
থাকিবে। . সৌন্দরধ্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দারা গ্রীতি, দয়া, ভক্তি 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকল ম্ফুরিত, ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে । তবে একটা 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া! উচিত। চিত্ররঞ্চিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও ক্ফৃত্তিতে আর 
কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি হুর্ববল! হইয়া পড়ে । এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস 
যে, কবির! কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যস্ত যে 
যাহারা চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের 
সামগ্রস্ রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি 'প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচন! 
ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই,” এই ভাবিয়া ধাহার! ফুলিয়! বসিয়া! থাকেন, তীহারাই 
অকর্মণ্য হইয়! পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্থানথ বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা 
করিয়া সামগ্রস্ত রক্ষা! করেন, তাহারা অকর্মণ্য ন। হইয়া বরং বিষয়কর্মে বিশেষ পটুতা 
প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দাস্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির! বিষয়- 
কর্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজ। হইয়াছিলেন। এখনকার 
নর্ড টেনিসন না৷ কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লচ ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান। 

শিশ্ত। কেবল নৈসগ্গিক' সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
কলের সমুচিত স্ফুত্তি হইবে? 

গুর। এ বিষয়ে মন্ুত্ুই মনুস্ের উত্তম সহায়। চিত্তরঞজিনী বৃত্তিসকলের 
অন্ীলনের বিশেষ সাহাহ্যকারী বিস্তাসকল, মনুয্ের ছারা উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থাপত্য, 
রা, চিত্বিদ্তা, সক্বীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুপীলনের মহায়। বহিঃসৌনদর্্ের 
অন্তবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে ক্ষুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনস্তের 
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প্রধান সহায়। তদ্দারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অস্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রেমিক হয়। এই 
জন্ম কবি, ধর্দের এক জন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্মমোপদেশ, মনু্যত্বের জন্য যেরপ 
প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ । যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি 
মনুষ্যত্ব বা ধর্মের যথার্থ মন্্ব বুঝেন নাই। 
_... শিশ্ত। কিন্ত কৃকাব্যও আছে। 

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা! উচিত। যাহার! কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া 
পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির শক্র। এব! 
তাহাদিগকে তস্করাদির ম্যায় শারীরিক দণ্ডের ছ্বার। দণ্ডিত করা বিধেয়। 
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গুরু । অন্ুুশীলনতত্ব সমাপ্ত করিলবম। যাহা বলিবার, তাহা সব বলিয়াছি, এমন 
নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি 
এমন নহে; কেন না, তাহা! করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পট্ট 
বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভূলও ষে থাকিতে পারে, তাহা আমার স্বীকার করিতে 
আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা! বলিয়াছি, তাহা 
সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহা পুনঃ পুনঃ পর্ধ্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে 
এমন ভরসা করি। তবে স্থুল মর্্ম যে বুবিয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশ। করিতে পারি। 

শিষ্ত। তাহ! আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 

১। মন্ুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। ঞ্জীপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। 
সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ষুরণ ও চরিতার্ধতায় মনুত্যত্ব। 

২। তাহাই মন্ৃষ্যের ধর্ম । 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামজজস্ত | 

৪। তাহাই স্ুুখ। ূ ' 

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। 
ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অন্নশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি। 
: ৬ | ঈশ্বর সর্বভূৃতে আছেন; এই জন্য সর্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুয্বব নাই, 
ধর্ম নাই।.. 
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ণ। আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি, ব্বদেশগ্রীতি, পশুগ্রীতি, দয়া, এই গ্রীতির অন্তর্গত । 
হার মধ্যে মনুয্যের অবস্থা বিবেচনা! করিয়া, স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বব্ে্ ধর্ম বলা উচিত। 

এই সকল স্ুল কথা । 

গুর। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্বি, কা্ধ্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, এ 

শিষ্য । নিশ্রয়োজন। অনুশীলনতত্বের স্কুল মর্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে 
য়াছি, আমাকে অন্ুশীলনতন বুধাইবার জন্য এ সকল নামের স্্ি করিয়াছেন। 

গুরু । তবে, তুমি অনুশীলনতব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি 
তৌমার দৃঢ় হউক । সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ গ্লীতি, ইহ বিস্বৃত হইও ন11% 
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* অহঈীলনতন্তবে ল্গে জাতিতে ও শ্রফজীবনের কি সন্ব, তাহা এই প্রহধ্যে বুঝাইলাম না। কা, 
তাহা উমগবহলীতায চীকায় পৰবরথ যুঝাইবার সদরে বঝাইয়াছি। রথের সপ্ত রক্ষার ন্ (ঘ) চিথিত 
জোড়পজে তদৎখ ঈীতায় টীকা! হইতে উদ্ধত করিলাম । 


প্রেোড়পত্র--ক 
( মল্লিখিত “ধর্্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! গেল।) 

ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি 
প্রতিশবের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে 
১911800 বলেঃ আমর! তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম। 
ঘিতীয়, ইংরেজ যাহাকে 010 বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, যথা__অমুক কার্য 
“ধর্ম-বিরুদ্ধ/” “মানবধর্ঘশান্ত” “ধর্শস্ত্র” ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর 
একটি নাম প্রচলিত আছে-_নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক আর ন! পারুক, 
“নীতিবিরুদ্ধ* কথাটা চট করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম শব্দে ঘা 
বুঝায়। 1656 ধর্মাত্বা মন্ুত্তের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবন্তী' অভ্যাসের 
উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি-_অমুক ব্যক্তি ধার্মিক, অমুক ব্যক্তি অধাম্সিক। 
এখানে অধন্মকে ইংরেজিতে ৮199 বলে। চতুর্থ রিলিজন ব! নীতির অনুমোদিত যে 
কাধ, তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর বলে। যথা-_দান পরম ধর্শ, অহিা 
পরম ধর্ম, গুরুনিন্বা। পরম অধর্্ম । ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই 
অধর্শের নাম “৪10”__পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই-_“£০০৫ 1998” বা তন্রগ 
বাগ্বাহছল্য দ্বার সাহেবের! অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম শবে গুণ বুঝায়, যথা 
চুম্বকের ধর্্ঘ লৌহাকর্ষণ। এন্থলে যাহা! অর্থাত্তরে অধর, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়। 
যথা, “পরনিন্দা ক্ষুত্রচেতার্দিগের ধর্ম ।৮ এই অর্থে মনু স্বয়ং *পাবগুধর্শের” কথা 
লিখিয়াছেন, যথা_ 

“হিংআাহিংজে মৃদ্থকুরে ধর্ীধর্পাবতানুতে | 
যস্থন্ত সোধদধাৎ সর্গে ততন্ত বয়মাবিশৎ ॥" 


পুনশ্চ _ 
“পাষগুগণধর্শা-স্চ শান্ত্েংস্সিরক্তবান্‌ মন্ঃ।* 
আর বষ্ঠত১ ধর্ম শব্দ কখন আচার ব! ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মঙ্গ এই অর্ধেই 
বলেন) 
"দেশধর্মান্‌ জাতিবর্্ান্‌ কুলধর্মাংসচ শাস্বতান্‌।” 
এই, ছয়টি অর্থ লইয়া এদেশীয় লোক বড় গোলযোগ*করিয় থাকে । এই মাত্র 
এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে? কাজেই অপসিদ্ান্তে 
পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্ত ধর্ম সম্বন্ধে কোন তন্বের স্ুমীমাংসা হয় না। 


ক্রোড়পত্র--খ মহ 


এ গোলযোগ 'আজ নৃতম নহে । যে সকল গ্রশ্থকে আমর! হিন্ুশাস্্র বলিয়া নির্দেশ করি, 
তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মন্গুসহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি ট্লোক 
ইহার উত্তম উদাহরণ ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অত্যন্ত 
র্াত্বতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে__নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, 
রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ণ, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে শ্ৃত্ত 
হওয়াতে একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম 
(রিলিজন )--উপধর্ম্সসন্কুল, নীতি- ভ্রান্ত, অভ্যাম__কঠিন, এবং পুণা-_হুখজনক হইয়। 
পড়িয়াছে। হিন্দুধন্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তংপ্রতি আধুনিক অনাস্থার 
গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল । 


ক্রোড়পত্র--খ 
(এ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত) 


গুর। রিলিজ্ন কি? 

শিষ্। ফেটা! জানা কথা। 

গুরু । বড নয়-_-বল দেখি কি জানা আছে? 

শিস্ত। যদি বজি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 

গুরু । প্রাচীর মীন্ছুদীরা পরলোক মানিত ন1। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর কি 
ধর্ম নয়? ৃ 

ন্স্কি। যঙ্গি বলি দেবঙ্গেবীতে বিশ্বাস । 

গুরু। ইস্লাষ, গ্রীন্টীয়, য়ীন্ছদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধশ্মে দেবও 
এক-_ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্দ নয়? 

শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম? 

গুরু । এমন অনেক পরম রমদীয় ধর্্ঘ আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। খখেদ- 
ষংহিতার প্রা্গীনতম মন্ত্গুলি সমালোচন! করিলে বুঝ! যায় যে, তংগ্রণয়নের সমকালিক 
আর্াদিগের ধর্ত নেক স্েবদেবী ছিল বটে, কিন্ত ঈশ্বর নাই । বিিশ্বকর্থা প্রজাপতি, বর্গ 
ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, খখেদের গ্রাচীনতষ মন্ত্রগুলিতে নাই_যেগুলি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরীও অনীশ্বরবাঁদী ছিলেন। অথচ তাহার! 
ধর্মহীন নহেন; কেন না, তাহারা কর্দকল মানিতেন এৰং মুক্তি বা নিঃস্রেয়স্‌ কামন] 

২০ | 


১৪৪ ধর্মতথ্‌ 


করিতেন । বৌদ্ধধর্মাও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্ট্ের লক্ষগ ০০৪, 
দেখ, কিছুই পরিষার হয় নাই। 

শি্য। তবে বিদেশী তাক্কিকদিগের ভাষা! অবলম্বন করিতে (পারার 
চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম । 

গুরু । অর্থাৎ 90092086075118], কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে 
দেখ। প্রেতত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাভীত চৈতন্যের 
কোন প্রমাণ নাই। ম্ুতরাং ধন্মও নাই-_ধর্ের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ধ 
বলিতেছি মনে থাকে যেন। 

শিষ্য । অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা 73811107 
01 17017787116. 

গুরু । সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয়। 

শিষ্য । তবে আপনিই বলুন, ধর্ম কাহাকে বলিব। 

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতে। ধর্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম 
সুত্র। এই প্রশ্সের উত্তর দানই মীমাংস। দর্শনের উদ্দেশ্য । সর্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আন্ত 
পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সছুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবন! নাই। 
তবে পুর্বপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর 
শুন। তিনি বলেন, “নোদনালক্ষণো ধর্ম; ।* নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এইটুকু 
থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয় & কিন্ত যখন উহার উপর কথ! উঠি 
“নোদন৷ প্রবর্তকো বেদবিধিরূপ:” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধরব 
বলিয়। স্বীকার করিবে কি না। 

শি্ক। কখনই না। তাহ! হইলে যতগুর্লি পৃথক্‌ ধর্মগ্রন্থ, ততগুলি পুথক্‌-প্রকৃতি 
সম্পয় ধর্ম মানিতে হয়। শ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল-বিধিই ধর্ম; মুসলমান 
কোরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে। ধর্্মপন্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম বলিয়া একট! সাধারণ সামগ্রী 
নাই কি? £:61181008 আছে বলিয়া 76115100 বলিয়া! একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি! 

গুর। এই এক সম্প্রদায়ের, মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন 
যে, ”বেদগ্রতিপান্প্রয়োজনবদর্থে। ধর্মঃ।” এই সকল কথার পরিণামফল এই দাড়াইয়াছে 
যে, যাগাদিই ধর্ম এবং সদাচারই ধর্ম শবে বাচ্য হইয়! গিয়াছে__সুখ! মহাভারতে, 

রন্ধ! কর্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। 


স্বেধু দার়েবু লন্তোষঃ শৌচং বিভ্ভানগৃর়িত! ॥ : 
আত্মজানং তিতিক্ষা চ ধর্শঃ সাধায়ণো বৃপ। 


ক্রোড়পত্র_ধ ১৪৫ 


কেহ বা বলেন, “তরবযক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্নবং এবং কেহ বলেন, ধর্্ অনৃষ্টবিশেষ। 
ফলত আধ্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা! লোকাচারম্মত কাধ্যই ধর 
যথা বিশ্বামিত্র-_ 

যমার্্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিন: | 
স ধর্দো যং বিগর্্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে | 

কিন্তু হিন্দুশীস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “দ্ধ বিষ্কে বেদিতবো ইতি হ স্ম যদ 
দ্মবিদে। বদস্তি পরা চৈবাপরা! ৮৮” ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও 
তদনুবর্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধন্ম। ভগবদগীতার স্থল তাংপধ্যই কম্মাত্মক 
বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাঁদন। বিশেষত হিন্দু 
ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা! এবং তননীত হিনদু- 
ধর্মবাদের সাধারণত বিরোধী । যেখানে এই ধর্ম দেখি-_অর্থাৎ কি গীতায় কি 
মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে- সর্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা । এই জন্য 
আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত 
ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া! উহার 
উদাহরণ দিতেছি । 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ 
করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্মতত্ব নির্দিষ্ট নাই । এই নিমিত্ত অন্নুমান দ্বার অনেক 
স্থলে ধন্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে । 
অহিংসাযুক্ত কাঁধ্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান কর! হয়। হিংস্রকদিগের হিংস৷ নিবারণার্থেই 
ধর্ের স্থপ্টি হইয়াছে। উহা। প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম নির্দিষ্ট হইতেছে। 
অতএব যদ্দার! প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব 
ইইতে ধর্মব্যাধোক্ত ধর্ম্ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। “্যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, 
তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও 
হিতসাধন হয়।” এ স্থুলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহাত হইতেছে। 

শিশ্। এ দেশীয়ের! ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ। নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের 
ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই! 

গুরু । রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র আমাদের দেশের লোক: 
কখন উপলন্ধি করেন নাই) যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন 
সনদে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে ? 

শিশ্ত। কাট! ভাল বুঝিতে পারিলাম ন|। 


১৪৬ ধর্মত 


,. ছ্র।। তবে আমার কাছে এফটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া 
শুনাই। 

শানে 2611610705 085 8001506 নান 080 00 08006» 808098 1018 00305100 011 
আ৪৪ ৪০ 1080. ৪৪ 60 01808099 সা 6108 20699888165 ০1 ৪ 10812)9, 1৮) ০৮৮০ [)901188, 
₹6118100 19 0015 & 07৮ 01119 ; 6065 819 (01088 261181008, 800. (10676 819 0101088 1ঞ ৪1 
88001970608 181700091118 ₹711018 1166 ৪9 79185100. [10 01129: 709010169, 6091? 761861078 
১০ 000 &00. 0 6106 ৪14116081 ব010. 519 6131088 814820]5 018611080181590 17000 60612 ₹91801078 
60 2091) &00 60 008 6810700:8] 010. [10 606 লুঃ0এ, 1018 251561078 $6 300 20 118 
751861008 6০ 1080, 019. 80116081119 500. 1018 690000028] 110 579 100808019 ০1 109177 ৪০ 
01961080891180, 1776 10200 006 00210806 800 12810001008 আ)019, 6০ 881087869 010 
1060 15 90101700636 08:6৪ 18 60 01988 (159 910819 181১710, 41] 1106 60100 78৪ 78110101, 
800: 28118100095 28000 ৪ 08079 17000 10100, 908089 16 08597 787 10 117 8) 
921868009 819876 12010 81] 6086 1780 28081580. & 2187069, 8 09108760820 01 60000108 1010 
00৩ 790105 10 দা10000 16 1080 168 820969009 0080 6809 18119 60 81979701869, 1788 71808889ণা]য 
7001590 16891 10656210815 150 ৪৮৪: 06109: 09087600806 ০1 611008126, &70 61718 15 আ18 
[0898 16 80.0150016 86 6009 107:9866 085, 60 82906 16 1060 & 98108:866 81716165.% 


শিষ্য । তবে রিলিজন কি, তদ্ধিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্ধ্যদিগের মতই শুনা যাউক। 

গুরু । তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা 
যাউক। প্রচলিত মত এই যে, ?+-7870%6 হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন,_ইহ1! সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। 
রোমক পণ্ডিত কিকিরে! (বা সিসিরে। ) বলেন যে, ইহা £9-110979 হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিস্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। 
যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ শব্ের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহ্থত নহে। 
যেমন লোকের ধর্মবুদ্ধি স্ষুপত প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্ের অর্থও তেমনি স্ুরিত ও পরিবর্তিত 

| 
শিশ্ত। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্ধাং রিলিজন 
কাহাকে বলিব, তাই বলুন। 

গুর। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা 
£611610 শবের অনুরূপ | ধর্্া-ধৃ+মন্‌ (ধ্রিয়তে লোকো। অনেন, ধরতি লোকং বা) 
এই জন্য আমি ধর্মকে 791)10 শবের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । 
8 লেখক-প্রদীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ "হইতে এইটুকু উদ্ধত হইল, উহ! এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হর নাই। . 
ইহার মর্থার্থ বাঙগালায় এখানে লহ্গিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, ফিন্তু বাঙ্কালায় এ রকমের কথ! আমার 
অনেক পাঠকে বুঝিবেন না । ধাহাদের জর লিখিতেছি, হায়! লা হুধিলে, লেখ! স্বখ! । অতঞ্রধ,এই কুচিধিরন্ব ॥ 
ফার্ধ্টুহ পাঠক মার্জনা করিবেন । বাহার ইংরেজি জানেন না, গাহাজা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে দা। 


ক্রোড়পত্র-_-খ ১৪৭ 


শিশ্যু। তা হৌক-_এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন। 

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জার্মানেরাই সর্ব গ্রগণা | হুর্ভাগ্যবশত আমি 
নিজে জর্দান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পৃত্তক হইতে অর্ানদিগের মত 
পড়িয়া! শুনাইব। আদৌ কান্টের মত পর্য্যালোচনা কর। 


409020108 60 2506, 161800 18 110181160,  ভা0৩0 আও 1001 00010 &1] ০00: 20079] 
80693 8৪ 015108 00008080095 6008, 109 6101006 00080168695 ?8118101. 408. আও 10086 006 
10109 0186 8&০ট ৫009৪ 006 90109179£ 6109৮ 006198 879 17011 10693 10908088 618 2936 0 
৪ 01519 90201800. (6086 আ0০017 1১6 8000701760০ [80৮ [0687915 78588190. 78112102) ; 02 
609 00065, 06 66118 09. 61386 19508089 ৪ ৪79. 017:9061 9070801089 01 01062) 8৪ 006198, 
600781019 দাও 1001 01902) (10600 &৪ 0151136 00100078008. 


তার পরফিক্তে। ফিক্তের মতে “চ9116100 18 10005160%9. 1 01599 60 & 
10217 & 01991 10816106 10760 111108617, 81181686116 11101168 00880610788, 0010. 
0109 110008708 60 89 8 00701019869 17917110177 101) 001:801599) 810. ৪, 01100) 
8910061008610]) 60 ০0 7170. সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ 
ভিন্ন প্রকার। তার পর সিয়ের মেকর। তীহার মতে, “811100. 00208186810. 001: 
001)8010080988 ০ 80901069 09196000108 01) 80179610170, 11101. 61800817 16 
086610)17198 0৪, দা9 0901)06 06601110119 1 ০00] 600. তাহাকে উপহাস করিয়া 
হীগেল বলেন, -“1১11810 1৪ ০: 00106 6০ ৮০ 709:0906 1590010 ; 101 16 18 
101611017 10)028 0: 1988 01080, 609 01109 ৪1016 19600701770 00118010018 01101008011 
01100£1) 6109 ঠি0169 810106--৮ এ মত কতকট। বেদাস্তের অনুগামী । : 

শিষ্ত। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়। 
বোধ হইল না। আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি! 

গুরু | বলেন, “[9116107. 18 ৪ 99001906159 19001টয 10: 61১9 %00:9- 
1808100 0 618 [71077166.2 

শিশ্ত। 8০9]! সর্ববনীশ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে, 77৪০৪] 
বুবিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

গুরু। এখন জর্মানদের ছাড়িয়। দিয়া ছুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে 
সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টইলর সাহেব বলেন যে, যেখানে '301715881 961089” 
সম্বন্ধে বিশ্বীস আছে, সেইখানেই রিলিজন | এখানে “307608] 7381068” অর্ধে কেবল 
তত প্রেত নহে-_লোকাতীত চৈতগ্যই অভিপ্রেত ; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব 
মার বাক্যের সহিত ইহার বাক্যের এক্য হইল । 


১৪৮ ধর্ঘমতত্ব 


শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 
', গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব 

মৌন্ুকের বিবেচনায় রিলিজনটা! ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্‌ ঈয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন। 

শিশ্ত। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্ম্মবিরোধী | 

গুরু। তাহার শেষাবস্থার রচন। পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে 
দ্বিধাযুক্ত বটে ।__যাই হৌক, তাহার ব্যাখ্য। উচ্চ শ্রেণীর ধর্সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন, “ণুখ)6 8888009 01 088116107. 18 696 ৪6:০6 800 887788 
017506100) 0 0108 92000610289 810. 0881798 0০0৭78109 &। 1098] ০৮160% 26008171860 
8৪ 01 6109 17161986 92:09119006, 800 19 101610117 19810008106 0৮9: 811 86170) 
010190%8 ০01 09819. 

শিষ্য । কথাটা বেশ। 

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্শতত- 
ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রনীত “০9৪ [0100% এবং 
“86028] [6111070% অনেককেই মোহিত করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি 
বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হট্য়াছে।* বাকাটি এই__-“[774 86860 
6 786187$0% £5 0776 কিন্ত তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে 
এই উক্তির দ্বারা তাহাদিগের মত পরিষ্ষুট করিয়াছেন-_এটি ঠিক তাহার নিজের মত 
নহে। তাহার নিজের মত বড় সর্বব্যাপী । সে মতামুসারে রিলিজন «70516 04 
76/7507670 0278870/50%,.” ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল। 


“1125 ০:0৪ 036118101 800 0:81 8 00001080015 8726 00259010061 81001010099 
60 609 16911086 আ16) 10) আ 1888: 000. 730৮ 6085 1691108৪--1056, ৪৪, 8000175600। 
0201) 608696092 20889 017 আ02810100---879 1616 10 ৪0৪ 090100010861005 10৮ 1)00080 16119, 
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শিষ্ক। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথ! 
বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার এঁক্য হইতেছে। এই 41080016081 810. 7090090610 
801756100% যে মানসিক ভাব, ভাহারই ফল, “86028 80. 6810986 6::508100 ৫ 


& দেবী চৌধুয়াঈীতে। 





619 9100610708 800 0981768 60ঘা&08 80 109 
11011886 65:08110008:% 

গুরু। এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গমাত্র। 

যাহা হউক, তোমাকে আর পঞ্ডিতের পাগ্ডত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগুস্ত কোম্তের 
ধঘব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরন্ত হইব । এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ; কেন না, কোম্‌ং 
নিজে একটি অভিনব ধর্মের স্থষ্টিকর্তা, এবং তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই 
তিনি সেই ধর্ম স্থপতি করিয়াছেন। তিনি বলেন, “161161000, 10. 1686] 630798868 
016 96866, ০0৫ 79921906 %7%1/ 12101) 19 006 0180171061০ 1181 01 10805 
951860009 10061) 8৪ 80. 17001510008] 200. 11 800196+ আ1)90 ৪1] 008 00728616067 
096৪ ০01 1018 1186079, 00091 800 101078109], 819 10899 1191016081]য 60 00159726 
07909 009 0007002 90089, অর্থাৎ “088175107) 00081868 10 250196106 
0088 17001510091 7190019, 8100 10109 0119 181171)0-100106 101 ৪1] 019 891081869 
17015100918, 

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়। বোধ 
হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম । (ও 

শিশ্ত। আগে ধর্ঘদ কি বুঝি, তার পর পারি যদি, তবে না হয় হিন্দুধর্ম বুঝিব। 
এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্্ব্যাখ্য। শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল । 

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি 
ধানে পাইয়াছে ? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই 
সমগ্র ধর্মা কোন মন্ুয্য, ধ্যানে পায় না। অন্যের কথ। দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুর 
মহস্মা, কি চৈতন্য,_তীহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত 
স্বীকার করিতে পারি না। অন্তের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান 
নাই। যদি কেহ মনুত্যাদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হদয়ে ধ্যান) এবং 
লোকে প্রচারিত করিতে পারিয়! থাকেন, তবে সে প্রীমন্তগবদগাতাকার। ভগবদগীতার 
উক্তি, ঈশ্বরাবতার স্ত্রীকফের উক্তি কি কোন মনুস্তপ্রনীত, তাহা। জানি না। কিন্তু যদি 
কোধাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয! থাকে, তবে সে স্্রীমন্তগবদগীতায়।, 
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প্রোড়পত্র--ঘ 
(অন্ুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ ।) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বার আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম করি, না হয় কিছু জানি। 
কণ্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই * 

অতএব জ্ঞান ও কর্ণ মানুষের স্বধর্্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অমুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কন্ম উভয়ই সকল মন্ুষ্যেরই ম্বধর্মা হইত। কিন্তু মনুস্ত- 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহ সাধারণতঃ ঘটিয়া৷ উঠে না।ণ কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধানতঃ স্বধর্শস্থানীয় করেন, কেহ কম্মকে এরপ প্রধানতঃ স্বধন্মন বলিয়া গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদ্েশ্য ত্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ত্রন্গো আছে । এজন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের 
স্বধ্ম, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রাঞ্চণ শব হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তর্ধিযয় আছে ও বহির্ধিষয় আছে। 
অস্তবিষয় কর্ণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহিধিষয়ই কর্মের বিষয়। সেই 
বহিধিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথব1 সবই হোৌক, মনুষ্ের ভোগ্য। মনুস্বের 
কর্ম মন্ুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা,_(১) উৎপাদন, 
(২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিংন্মী 
(২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহার! শিল্প বা বাণিজ্যধন্্ী; (৩) এবং 
যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধকন্মী। ইহাদিগের নামান্তর বুাতক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্, 
এ কথ পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি? ৬ 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্শাস্্ানুসারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শুক্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়েই বৈশ্বের ধর্ম । 
অন্য তিন বর্ণের পরিচর্ধ্যাই শুদ্রের ধর্ম । এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানত, 
শৃর্রেরই ধর্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্ধ্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শুত্রেরই ধর্ম 


9 





* কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিন্তপরিণতিকে বিত্ত করে, “11)00812, 76618 
8961021” ইহা! ভাষা । কিন্তু ঢ961108 অবশেষে 11:05876 কিনব! £06107 প্রাপ্ত হয়। নই জ্ত পরিণাদেোর 
ফল জ্ঞান ও কর্ণ, এই দ্বিষিধ বলাও ভাষ্য । 

+ আমি উনবিংশ শতাবীয় ইউয়োপকেও লদাজের অপরিগতাবস্থা খলিতেছি। 


'ক্রোড়পত্র--ঘ ১৫৩ 


যখন জ্ানধন্মী, যুদ্ধধর্মী, বাঁণিজ্যধন্মী বা কৃষিধশ্ম্শর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্বক্মিগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ন সম্পন্ন করিয়। উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা 
লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বাঁ সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, 
(৫) পরিচর্ষ্যাঃ এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম 1” 

. ভগবদর্গীতার টাকায় যাহ। লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। 
এক্ষণে ম্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্বববিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয় । তবে কথা 
এই যে, যাহার যে ন্বধর্ম্ম, অনুশীলন তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধর্মের সুপালন হইবে না। 
অনুশীলন স্বধর্মান্থবর্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের 
বিশেষ অনুশীলন চাই । 

সামগ্রন্য রক্ষ। করিয়া বৃন্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহ। 
শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত । সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। 
আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি ; কেন না, তাহাই ধর্মতত্বের অস্তর্গত ; 
বিশেষ অনুশীলনের কথা৷ বলি নাই ; কেন না, তাহা শিক্ষাতত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই 
ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন। 


ঘিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ 


পৃ ৩) পংক্তি ১ *“ইহজন্মেরঃ স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে «এ জন্মেরই” আছে | 
পৃ. ৪, পংক্তি ২৫, “শরীর রক্ষা ও” স্থলে «শারীরিক ও মানসিক” আছে। 
পূ. ৫, পংক্তি ১, “ইহজন্মকৃত” স্থলে “এই জন্মকৃত” আছে। 
২, “অবশ্য |” কথাটির পর একটি *-চিহ্নু এবং পাদটাকায় আছে-_- 
* মানুষের যে সকল মুখ ছুঃখ আছে, মাছুষের ম্বরুত কর্ম ভিন্ন তাহার অন্ত কারণও আছে। সে 
কথা স্থানান্তরে বলিব । 
পৃ. ৫, পংক্তি ১৬, “ছিজবর্ণের” স্থলে *ঘ্বিজাতির* আছে । 
পৃ. ৬, পংক্তি ১৯, “তুমি স্বীকার করিবে ।” কথাগুলির পর একটি *-চিহ্ন এবং 
পাদটাকায় আছে-_ | 
* সত্য বটে যে সুখছুঃখের বাহ অস্তিত্ব না৷ থাকিলেও ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়ই বান 
অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহা! হইলেও সৃখছুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অনুশীলনের অধীন এ কথ! 
অগ্রমাণ হইতেছে না। 
পূ. ১০, পংক্জি ৬, “এককালীন” স্থলে “সম্পূর্ণ” আছে। 
পৃ. ১০, পংক্তি ১১-১২ “তজ্জনিত ক্ষুত্তি ও পরিণতি ।” স্থলে আছে-_ 
তজ্জনিত শ্ঢুি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি 
পৃ. ১০, পংক্তি ১৩.“পরস্পর সামগ্রস্ত” স্থলে “পরস্পর অবস্থোপযোগী সামগ্রস্ত”। 
পৃ. ১০১ পংক্তি ১৪, “তাদৃশ অবস্থায়” কথা ছুইটির পর “কার্য সাধন দ্বারা” আছে। 
:... পৃণ১০, পংক্তি ২২, “মে কখনও ধাম্সিক নহে।” কথাগুলির পর একটি *-চিন্ন 
এবং পদটাকায় আছে-___ 
* পূর্বপুরুষক্কৃত কর্শের ফলাফল বাদ দিয়া এ কথ! বলিতে হয় ; দেশকালপাত্রতেদ বাদ দিয়াও এ 
কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংস। হারা ধর্দতত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। 
পৃ. ১২, পংক্তি ৬১৮, এই কয় পংক্তির স্থলে আছে_ 
গুরু। যাহা থাঁকিলে মাচ্ছব মাছুষ, না থাকিলে মানুষ মানব নয়, তাহাই মাছুষের ধর্ম । 
শিন্প। তাহার নাম কি? ূ 
উর। মনৃদতব। 


৫ মতন 


পু. ১৯ পংকি ২০২৯ এগুরু | মনুতত্ব বুঝিলে'”বুবিবার আগে বৃক্ষ বুঝ! 
কথ! কয়টি স্থানে আছে-_ | 

শিশ্ব। কাল আপনি আজা করিয়াছিলেন যে যাহা থাকিলে মান্য মাহ হয়, ন! থাকিলে মাহ 
মানব নয়, তাহাই মাছযের ধর্ম। এ একটা কথার মার পেঁচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেননা মাছ 
জন্মিলেই মানব, মরিলেই আর মাস্ুষ নয়__ভন্মরাশি ধূলারাশি মাত্র। অতএব আমি বলিব যে জীবন 
থাকিলেই মানুষ মানুষ, নছিলে মান্য মানুষ নয়। বোধ হয় তাহা আপনার উদ্দেস্ত নছে। 

গুরু । ছৃগ্ধপোষ্য শিশুরও জীবন আছে, সে কি মান্য? 

শিষ্বা। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মান্য । 

গুরু | মানবে যা পারে, সে সব পারে? 

শিষ্ত। কোন যন্বস্ই কি তা পারে? এ ভারীর কাধে যে জলের ভার তাহা মন্গুষ্য বহিতেছে। 
উদ্তলিজ. বা লিউথেলের রণজয় মন্ষ্বে করিয়াছিল। লিয়র বা কুমারসম্তব মহ্থত্তে প্রণীত করিয়াছে। 
আপনি মন্ুয্- আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্ত কোন মঙ্গুষ্যের নাম করিতে পারেন যে এই 
সকল কার্ধ্যগুলিই পারে ? 

গুরু। অমি পারি নলা। আমি এমন কোন মান্থুষের নাম করিতে পারিতেছি না যে পারে। 
তবে এ কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না যে এক! এ সকল কাজ পারিবে 
না? অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে মন্ুম্যে সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না। 

শিষ্ত| পারিত যদ্দি--ত পারে নাই কেন? 

গুরু । আপনার ক্ষমতার অগ্রশীলনের অভাবে। 

শিশ্ষা। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি থাকিলে মাধ মানুষ হয়। আপনার শ্তির 
অগ্গশীলনে ? বর্বর, যাহার কোন শক্তিই অন্ুুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানব বলিবেন না? 

গুরু। এমন কোন বর্ধর পাইবে ন! যাহার কোন শক্তি অনুশীলিত হয় নাই। প্রস্তরুগের 
মান্ুবদিগেরও কতকগুলি শক্তি অন্শীলিত হইয়া ছিল, নষ্ভিলে তাহার! পাথরের অস্ত্র গড়িতে পারি না। 
তবে কথাটা এই যে তাহাদের মনত বলিব কিনা] সে কথার উত্তর দিবার আগে ধক্ষ কি বঝাই। 
মন্গঘ্ত্ব বুঝিবার আগে বক্ষত্ব কি বুঝ । 

পৃ. ১৩, পংক্তি ৩, “মনুস্তের সকল বৃত্তিগুলি” কথ কয়টির পর “অনুশীলিত হইয়া 
কথা ছইটি আছে-__ ৃ 

পৃ. ১৩ পংক্তি ৬, “চিপেবার সে মনুত্ত্ব নাই।” কথাগুলির পর আছে_ 

শিষ্য। বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে? 

গুরু। সে কথা এখন থাক । যাহ! অমিশ্র তাহা বুঝ । তার পর যাহা বিমিশ্র তাহ বুঝিও। 

পৃ. ১৪, পংক্তি ১৩ “যে শিশু দেখিতেছে,” কথ কয়টির পরিবর্তে আছে_ 
যে শির কথা বলিলে . 


পূ. ১৪, পর্ব ১৯ “কখন হয় নাই” কথা কয়টি স্থলে ছিল__ 
হইয়াছে এমন কথা আমরা জানি মা, 
পৃ ১৭, পংক্তি ঃ “লেখক দিগের” কথাটির স্থলে ছিল-_ 
ইতিাষ পুরাণাদির রচযিতৃগণের 
পূ. ১৮ পংক্তি ৪, “ঈশ্বরানুকৃত” কথাটি নাই । 
১৬৭, ধির্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ" প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ।” 


১৫ধ 


এই অংশ নাই। 


পূ. ১৮, পংক্তি ২২, “শ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শীঁক্যসিংত বৌদ্ধের আদর্শ” কথা কয়টির 
স্থলে আছে 
ধিষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক/সিংহ বৌদ্ধের আঘর্ণ ছিলেন। 


পু. ২৬ পংক্তি ১২, “কেন, আমি বুঝিতে পারি না” স্থলে আছে-_ 
না করিলেও চলে। 


পু. ২৮ পংক্তি ৮ প্রথম “কোন” কথাটি নাই। 


পূ. ৩২, পংক্তি ১১, “সকলেই কামনা করে ।” কথা কয়টির পর একটি *-চিন্ন এবং 
পাদটাকায় আছে-_ 


* ক্ষিপ্রং হি মা্ষে লোকে সিদ্ধির্বতি কর্মজা। গীতা, 9১২ 


পৃ. ৩৭, পংক্তি ৮, “এমন সম্ভব।” কথা ছুইটির পর একটি *্ধ-চিহ্ন এবং 
পাদটাকায় আছে-_ 


... * প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অছুশীলিত বৃত্তিরও ছূর্বলতা দেখ! যায়, প্রায় তাহার তাহা 
শারীরিক ছুরবস্াপরযুক্ত। শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নইলে সকলের হয় না কেন? 


পৃ. ৪১, পংক্তি ১৭, “ইতি গজ?” কথা ছুইটির পর একটি *্-চিহ্ন এবং পাদটাকায় 
আছে-_ 


* “অশ্বখাযা হত ইতি গজঃ* এমন কথাটা মহাভারতে নাই। “হত: কুঞ্ঝর:” এই কথাটা আছে। 


পৃ. ৪২, পংক্ি ২২, “উভয়ের রক্ষার কথা ।” কথ কয়টির পর আছে-_ 
“বং ধর্শোন্নতির পথ যুক্ত রাখিবারও কথা। তাহা বুঝাইতেছি। 


পৃ- ৪২, পংক্তি ২৮, “উৎগীড়ন” কথাটির স্থলে “উদাহরণ” আছে। 
+. ৪৭ পংজি ২২, “অ্ুশীলনে সখ, কথা ছুইটির মধ্যে “যে” কথাটি আছে। 


১৫৮ ধর্ম্মতত্ব 


পৃ. ৫০, পংক্তি ১৪, “শাসনকর্তারপ” কথাটির স্থলে “শাসনকর্তৃরূপ* 
পৃ. ৫২, পংক্তি ১৯, ২০১ তিনটি” কথাটি ছুই স্থালেই *ছুইটি” আছে । 
১৯, “ভক্তি 'গ্রীতি দয়া” স্থলে “ভক্তি ও গ্রীতি”। 
২০, “দয়া” কথাটি নাই। 
২১, “এবং আর্তে-."দয়া হইল।”৮ কথাগুলির স্থলে “না কি?” 
পৃ. ৫২, পংক্তি ২৩ “তিনটিকে” স্থলে পছুটিকেশ। 
২৫, “তাই বাঙ্গালার বৈষুবেরা” হইতে পর-পৃষ্ঠার ১২ পংকির 
“পার! যায়।” অংশটুকু নাই। | 
পৃ. ৫৬, পংক্তি ৪, “পরের জগ্য নহে,” কথা তিনটি নাই। 
১৯, “অনস্তজ্ঞানী” কথাটি “হিন্দৃধর্ট্মের কথাটির পর আছে। 
পৃ. ৫৮, পংক্তি ২, “ব্রাহ্মণের মত” কথা ছুইটি নাই। 
৩-৬ এই পংক্তি কয়টি নাই। 
পৃ. ৫৯, পংক্তি ১১, «একটা সর্ব্বনিকৃষ্ট” কথ ছুইটির স্থলে “নিকৃষ্ট” আছে। 
পংক্তি ১২, “ভয়ের মত” কথ! ছুইটির পূর্বে “ভক্তিশৃহ্য” কথাটি আছে। 
পংক্তি ১৩ “কিন্তু কদাচ” কথা ছুইটি পর “অকারণ” কথাটি আছে। 
পৃ. ৬৬ পংক্তি ১৩) “এই ছিদ্রেই..“ভক্তিবাদী বলিলেন, স্থলে আছে-_ 
যেন! পারে, তাহার জন্ত ভক্তিম।্গ । ভক্তিবা্দী বলেন, 
পৃ. ৭৩) পংক্তি ১৯, এই পংক্তির শেষে “২ । ৪৮1” আছে। 
পৃ. ৭৬ পংক্তি ২৭, “জানিবে” স্থলে “জানিব”। 
পৃ. ৮৬ পংক্তি ১৮, “এবং ধিনি-**প্রাপ্ত হন না।* কথা কয়টি নাই। 
পৃ. ১০৩) পংক্তি ১০-১, “জীবন্মুক্তিই সুখ (..তত সুখ নাই।” এই অংশ নাই। 
পৃ. ১১২, পংক্তি ৬ শেষ কথা “নই” স্থলে “নাই” । 
পৃ. ১২২, পংক্তি ৬৯ “অভ্যাস ও অন্ুুশীলনে-..সর্ববত্র কর্তব্য” অংশটুকর 
২ পরিবর্থে আছে-_ 
বিকৃতির দৃষটান্কের অতাব নাই। এসকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিনেই 
তাল হয়। . 
পৃ. ১৩৩, পরক্তি ১৫, “শরীরকে” স্থলে “শরীরে” 
১৬, “অস্বসঞ্চালন” স্থলে “অশ্বচালন” আছে। 


শা আপার তরী তি ছিল লী আন লতি ৬২৯ পর্লাতিল 2 দুল লিন 


ধামভগবদীত। 


[ ১৯০২ গ্াষ্টান্বের নবেম্বর মাসে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 








বঙ্গীয়-সাহিতা-পন্িষৎ 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
| কলিকাতা-৬ 


. আননরদাহ ও 


প্রথম সংস্করণ .*. ফাস্তদ, ১৩৪৭ 
দ্বিতীয় মুপ্রণ *** ভান্র। ১৩৫৭ 


মূল্য আড়াই টাকা 


রুাকর়-_পীলজনীফাতত জাল 
শনিরঞন প্রেল, ৫৫ ইজ বিশ্বাস রোড, যেলগাছিয়া, কলিকাতা-*৭ 
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ডমিকা 
[ সম্পাদকীয় ] 


জামাতা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত প্রচারে ১২৯৩ বঙ্গাবের শ্রাবণ (২য় 
বংমর, প্রথম সংখ্যা) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যান আরম্ভ করেন। এ বৎসরের 
শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কান্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক 
র্য্াস্ত টীকা-সমেত প্রকাশিত হইয়। “প্রচারে গীতা-প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯৫ সালের 
বৈশাখ হইতে পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতেরো শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা সুরু হয়; বৈশাখ, 
জাষ্ঠ আবাট, শ্রাবণ, ভাত্র-আশ্বিন, কাত্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ও ফাল্কুন-চৈত্র সংখ্যায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। 'প্রচার'ও এ সংখ্যা হইতে বন্ধ হইয়া যায়। পরে অন্ত 
কোনও সাময়িক-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। 
বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৯০২ শ্রীষ্টা্ধে রাখালবাঁবুর পুত্র দিবোন্দুসুন্দর বস্কিম- 
চন্দ্রের টীকা-সন্বলিত 'শ্রীমন্তগবদগীতা? প্রকাশ করেন। তিনি “সংগ্রহকারের নিবেদনে” 
লিখিয়াছেন 
বান প্রচায়ে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হত্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে 
সংগৃহীত হইল ।...তিমি [ বহধিমচজ্জ ] যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিলেম, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই 
চলিত। কিন্তু তার ভায় একখানি বর্ণপগরস্থ হিন্দুমান্রেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা! করিতে ইচ্ছা করেন 
এবং রাখার প্রয়োজনও আছে । এজন অবশিষ্ট মৃূলও ম্্গাঁয কালীগ্রসন্ন সিংহ মছোদয়ের কত অন্বাদ 
সহ ইহাতে নিবেশিত হুইল ।""" 
দেখা যাইতেছে, বন্কিমচন্্র চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
আমর বর্তমান সংস্করণে সেইটুকু মাত্র পুনমূর্দ্রিত করিলাম । 
প্রচার হইতে পুস্তকাকারে পুনমু'দ্রণকালে স্থানে স্থানে কথা পড়িয়া গিয়াছে। 
সতন্ত কয়েকটি ভুল, যাহা আমাদের নজরে পড়িয়াছে, তাহাও সংশোধন করা হইয়াছে। 


ভুমিকা 


ভগবান্‌ শঙ্রাচাধ্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাত্য ও টাকা থাকিতে গীতার অন্ত ব্যাধ্া 
অনাবশ্তক। তবে এ দকল তাম্য ও টাকা সংস্কৃত ভাষায় প্রশীত। এখনকার দিনে এমন 
অনেক পাঠক আছেন বে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক কিন্তু গীতা 
এমনই ছুরহ গ্রন্থ যে, টাকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য 
গীতার একখানি বাঙ্গাল! টীকা প্রয়োজনীয় । 

বাঙ্গালা টীকা! ছুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও 
টাকার বাঙ্গাল! অনুবাদ দেওয়৷ যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্ষাল! টাকা! প্রণয়ন করা 
যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা! অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র 
নিক্ককূত অস্বাদে, কখন শঙ্করভান্মের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টাকার সারাংশ 
মনষলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত 
অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত! টীকার মর্ধর্থ দিয়াছেন। ই্হাদিগের 
নিকট বাঙ্গালী পাঠক ভজ্জন্য বিশেষ খদী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
পতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্ধত হইয়াছেন ং বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে 
শঙ্করভাত্ের অঙ্গুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 

শ্রীযুক্ত বাবু জ্রীকঞ্খপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত 
অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি বাঙ্গালা টাক প্রকাশ করিতেছেন। ইহা 
সখের বিষয় যে, “দীতাসন্দীপনী”তে গীতার মন পূর্ববপপ্তিতের৷ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, 
সেইর়প বুঝান হইতেছে । বাঙ্গালী পাঠকের! শ্ীকৃষণ্রসন্ন বাবুর নিকট তক্জস্য কৃতজ্ঞ 
ইইবেন সন্দেহ নাই। 

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টাকা 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া! বৃথ! পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার ষথার্থ 
প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন 
কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠকদিগ্ের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিতশ-সন্প্রদায়তু্ত। ধাহার! 
শ্চতয শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে? আমি 
খচলিত প্রথার বশবন্ত হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা 
বেশ, কাহারও শিক্ষ! কম, কিন্ত কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই 


৪ ভূমিকা 


“শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভূক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলপযোগের কথ! এই যে, এই 
শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না ৷. বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না । যেমন টোলের পগ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের 
উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, ধাহার! পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, 
তাহার! প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়। দিলে সহজে বুঝিতে 
পারেন না। ইহা স্াহাদিগের দোষ নহে, তাহাদিগের শিক্ষার নৈসগিক ফল। পাশা 
চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষায়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার 
অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, 
শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অন্ুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়।৷ চিন্তা-প্রণালী 
ডাহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষাস্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাহাদিগের 
হ্ৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাতা প্রথা! অবলম্বন করিতে হয়, 
পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য 
ভাবের সাহায্যে গীতার মন তাহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দোশ্ট। 

ইহার আরও বিভ্রোষ প্রয়োজন এই ষে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 
যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ববপপ্ডিতদিগের কৃত ভাব্যাদিতে তাহার 
মীমাংসা নাই। থাকিবারও সন্তাবন। নাই ; কেন না, তাহারা যে সকল পাঠকের সাহাযা 
জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা বরা 
গিয়াছে। 

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গ্লীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন ব 
' করিতেছেন, আমি তাহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই 
আমার ক্ষুদ্রাভিলাফ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্ববপপ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। 
আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শঙ্করভাস্ত, শ্রীধরস্বামিকৃত টাকা রামান্জভাব্য, মধুনৃদন 
সরত্বতীকৃত টাকা, বিশ্বনাথ চক্রুবপ্তিকৃত টাকা ইত্যাদির প্রতি দৃ্টি রাখিয়া এই টাকা প্রণয়ন 
করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে রলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞা 
বং দর্শন অরগ হইয়াছে, সকল সময়েই হে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে গা 
রিপ্ক আমিও সর্বত্র তাহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। বাহার 
বিবেচন! করেন, এদেশীয় পূর্বরপণ্ডিতের! যাহা বলিয়াছেন, তাহা! সকল্ই ঠিক এব 
পাশ্চাত্যগণ জাগতিক ডৃত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা! সকলই ভূল, উাহাদিগের সঙ্গে আমার 


সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাঁচর যাহাতে অন্থবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা 
করিয়াছি। কিন্তু ছুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। 

কলিকাতা] । শ্রফিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় 


১২৯৩ সাল। 


প্রথমোহ্ধ্যায়ং 
ধৃতরাষ্্ী উবাচ। 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেতা যুধুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈৰ কিমকুর্ববত মঞ্জয়॥ ১॥ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যদধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাও্বেরা কি করিল ? ১। 

শ্রীমত্তগবদগাঁতা, মহাভারতের ভীম্মপর্ধধের অস্তগ্গত। ভীম্মপর্ধের ৩ অধ্যায় হইতে 
৪৩ অধ্যায় পর্য্যস্ত-_এই অংশের নাম ভগবদগীতাপর্ব্বাধ্যায় ; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ত 
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্ যাহা! ঘটিয়াছে, তাহ! দক পাঠক জানিতে ন। পারেন, 
এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি ; কেন না, তাহা! না৷ বলিলে, ধৃতরাষ্্ট কেন এই প্রশ্ন 
করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা৷ অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 

যুধিষ্টিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ছূর্ধোধন তাহা অপহরণ করিবার 
অতিপ্রায়ে যুধিষ্টিরকে কপটদ্যুতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপটদৃয়তে পরাজিত হইয়া 
এই পণে আবন্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাহার ভ্রাতৃগণ বনবাঁস করিবেন, তার পর 
এক বংসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর ছুর্যোধন তাহাদিগের রাজ্য ভোগ 
করিবেন। তার পর পাগুবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য 
পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাগুবের! দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন 
করিলেন, কিন্তু হুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অন্বীকৃত হইলেন। কাজেই 
পাগুবের যুদ্ধ করিয়া ম্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেন! সংগ্রহ 
করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেন৷ যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর 
সমুধীন হইয়াছে, কিন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ত। 

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন-__তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে 
আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। 
কিন্ত যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্বে ভগবান্‌ ব্যাসদেব 
তাহার অস্তাধণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়। ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে 
ইচ্ছ। করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, “আমি জ্ঞাতিবধ 
সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজ:ঃপ্রভাবে আগ্োপান্ত এই যুদ্ধ-বৃতাস্ত 
শ্রবণ করিব।” তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে 
ঞ্জ হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরক্ষেত্রের যুন্ধবতান্ত সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া 


৮ শ্রীমস্তগবদগগীতা 


ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর 
দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ধবগুলি এই প্রণালীতে 'লিখিত। সকলই সঙ্জয়োক্তি। 
এক্ষণে উভয়পক্ষীয় দেন৷ যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়৷ ধৃতরাষট্র জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরস্ত। 

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা! অনৈসগিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত 
ধর্শের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 

যে ধর্্মব্যাখা! গীতার উদ্দেশ্ট, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষ্যে 
এই তত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেব 
তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মন্দ হাদয়্ম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন 
নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ 
তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্‌ শক্করাচার্্যও এতদংশ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । তবে শ্রেসীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা 
করিতে পারেন। এজন্য ছুই একটা কথ। লেখা গেল। 

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ । এ চক্র এখনকার শ্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের 
দক্ষিণবর্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা! ১ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা! ২০ ক্রোশ 
উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক বার এ ক্ষেত্র 
নিষ্পতি পাইয়াছে। “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়। ভরস। করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। 
কুক্ষক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রন্থে । এই জন্য উহাকে 
সমস্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে । 

কুহু নামে এক জন চক্্রবংশীয় রাজ! ছিলেন। তাহা! হইতেই এই চক্রের নাম 
কুরুক্ষেত্র হইয়াছে । তিনি দুর্ধ্যোধনাদির ও পাগুষদিগের পূর্ববপুরুষ ; এজদ্য হুর্য্যোধনাদিকে 
কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন পাগুবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্থা 
করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, এই জগ্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে কথিত হইয়াছে 
যে, তাহার তগম্তার কারণই উহা! পুণ্যতীর্ঘ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্্েত্র বা 
ধর্দক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । শতপথ ত্রান্মণে আছে, “দেবাঃ হ বৈ সত্্রং নিষেছরগলিরিজ্ঃ সোমে! 
মথো বিফুধিশ্বেদেবা অন্যা্রেবান্বিভ্যাম্‌। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তন্মাদাছ। 
কুকুক্ষেতরং, দেববজনম্‌।” অর্থাৎ দেবতারা এইখানে হজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্ত ইহাকে 
*দেবতাদিগের বজ্ঞন্থান" বলে। | 

মহাভারতের বনপর্ধবের তীর্ঘযাত্রা পর্ববাধ্যায়ে কধিত হইয়াছে ৈ, কুরুক্ষেও 
ভ্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্ঘ। বনপর্কে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে--উততর 


প্রথমোহধ্যায় 
গরন্তী, দক্ষিণে দৃষদ্ধতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী” (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় 
বিখ্যাত ত্রক্াবর্তেরও ঠিক সেই সীম নির্দিষ্ট হইয়াছে__ 
সরম্বতীদৃষদবত্যোর্দেবনস্টোরধদ্তরং | 
তং দেবনিদ্মিতং দেশং ব্রদ্াবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ২। ১৭। 


অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত একই। কালিদাসের নিয়লিখিত কবিতাতে তাহাই 
বুঝ! যাইতেছে। 


০ 


বরন্ধাবর্ভং অনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ 
্ষেব্রং কষত্রপ্রধনপিগুনং কৌরবং তন্তজেথাঃ। 
রাজন্তানাং শিতশরশতৈর্ধন্র গাণ্ডীবধন্ব! 
ধারাপাতৈত্বমিব কমলান্তত্যবর্ষন্‌ মুখানি । 
-মেঘদুত ৪৯। 
কিন্ত মন্ূুতে আবার অন্ত প্রকার আছে । যথা-_ 
কুরুক্ষেবরঞ্চ মত্তাম্চ পঞ্চালাঃ শৃরসেনকাঃ। 
এব ব্রহ্ম ধিদেশে! বৈ ব্রন্ধা বর্তাদনস্তরঃ ॥ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউস্থসাঙও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে 
“ধর্মক্ষেত্র” বলিয়াছেন ।* 
কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্ঘ বলিয়। ভারতবর্ষে পরিচিত ;$ অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা 
পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের ম্মীরক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্ধ্য সপ্তরথিকর্তৃক অন্যায়-যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্তুক্ষেত্র' বা "অমিন' বলিয়া থাকে। সেখানে 
আজিও পুত্্রহীনার! পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপীসনা করে। যেখানে 
করক্ষেত্রের যুদ্ধে ,নিহত যোদ্ধাদিগের সংকাঁর সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই 
বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর, বলে। যেখানে 
সাত্যকিতে ও ভূরিঙ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অঞ্জন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্তায় করিয়া 
তুরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, 
ূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়! যায়। সেই ছিন্স হস্তের অনঙ্কারে একখণ 
বমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোতা৷ পাইতেছে। 
কথাটা যে সত্য, তাহার অবস্ঠ কোন প্রমাণ নাই। 
৬০০ টিভি টিটি টানি 
৯ |. 980181808 71180 অঙযাে লিখিয়াছেন, “14 0011 0% 6077201” অর্থাৎ বর্ষের । 


১৪... জ্রীমন্তগবদগীতা 


কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গাদীর 
মেয়েরাও বলে, “কুলুক্ষেত্র হইতেছে ।” অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তন্ব কেহই জানে না। 
বিশেবটম্সন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া! অনেক গোলযোগ 
বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথ! এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল।* 
সঞ্জয় উবাচ। 
 দুষ্। তু পাগুবানীকং বাং ছুর্যোধনপ্তদ] | 
আচাধ্যমুপসজম্য রাজা বচনমন্রবীৎ ॥ ২। 
সঞ্জয় বলিলেন-_ | 
ব্যৃহিত পাণুবসৈম্য দেখিয়া রাজ! ছর্ধ্যোধন আচার্ষোর নিকটে গিয়া বলিজেন। ১। 
ছুধ্যোধনাদির অস্ত্রবিষ্ভার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাগুবদিগেরও গুরু। 
ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুন্ধবিদ্ঠায় অদ্ধিতীয়। শস্ত্রবিচাা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে । 
প্রোণাচার্ধ্, পরশুরাম, কপাচার্ধ্য, অঙশ্থথামা, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর 
ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্দিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্মপালনের 
কথ! উঠিবে, তখন এই কথ ম্মরণ করিতে হইবে । 
ুনধার্থ সৈশ্-সঙ্লিবেশকে ব্যৃহ বলে। 
সমগ্রন্ত তু সৈন্তন্ত বিভ্তাস: স্থানভেদতঃ। 
স ব্যহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেযু পৃথিবীভুজাম্‌ ॥ 
আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যৃহরচনাই প্রধান কার্য । 
'পশ্তৈতাং পাওুপুত্রাপামাচাধ্য মহুতীং চমূম্‌। 
ব্যাং ্রপদপুত্রেণ তব শিক্বে ধীমতা ॥ ৩॥ 
হে আচাধ্য! আপনার শিষ্য ধামান্‌ দ্রগদপুত্রের দ্বারা ব্যুহিতা পাওবদিগের মহতী 
সেনা দর্শন করুন । ৩। | 





* লাহ্েদিগের অমের উদবারপনব়প ঈীতার অনুবাদক হলের চীফ] হইতে ছুই ছল উদ্ধত করিতেছি। 
কুরুক্ষে সম্বন্ধে লিখিতেছেদ,_ 
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এইটুকু ভিতয় ৫ট তুল। (১) বর্শক্ষেত্র নামে ফোন স্বতন্ত্র ক্ষেজ নাই । (২) কুরুক্ষে বর্ক্ষেত্ের 
অংশ মাত্র নহে । (৩) "59 786 01810 ০058 0৩১11? কুরুক্ষেত্র দহে। (8) ছিলী হতনা 
নহে । (8) হসছিনাপুর কুরুক্ষেত্রেয় রাজধানী নহে । এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একজ "বাঁয়া যায, জামা 
জানিভান না।, 
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ক্রপদপুত্র ৃষটছ্য়, পাগবদিগের একজন সেনাপতি । তিনিই বা করিয়াছি 
কথিত আছে, ইহার'পিতা ভ্রোপবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইহার কন চি 
শিপ বলিয়া বর্দিত হইতেছেন। এ কথাটা সবধর্মপালন বুঝিবার সময়ে ম্মরণ করিতে হইবে। 
নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে ভ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্ধোের ধর্ম বিদ্যা দান। 
অল্ত শুরা মহেঘাস। ভীমার্জুনসমা যুধি। 
যুধুধানে! বিরাটস্চ ক্রুপদূশ্ঠ মহারথ: ॥ ৪ ॥ 
ষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চবীধ্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ ॥ €। 
যুধামন্ছাস্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বী্ধ্যবান্‌। 
সৌভজ্রো! ক্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ রর 
ইহার মধ্যে শুর, বাণক্ষেপে মহান্‌, যুদ্ধে ভীমার্জুনতুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, 
(২) মহারথ দ্রুপদ, ধূষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বাঁধ্যবান্‌ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুস্তিভোজ, 
(৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্্য, বীরয্যবান্‌ উত্তমৌজা, স্ভদ্রাপুক্র, (৫) ভ্ৌপদীর 
পত্রগণ, ইহার৷ সকলেই মহারথ। ৪। ৫। ৬। 
(১) যুযুধান__যছ্বংশীয় মহাবীর সাত্যকি। 
(২) জ্রপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিনীপতি। 
(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদ্িদেশের অধিপতি বলিয়। বর্ধিত হইয়াছেন। অন্যবিধ 
ব্ণনাও আছে। ( মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায় )। 
(৪) কুস্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুস্তিভোজ বন্দেবের পিতা শুরের পিতৃযস্থপুত্র। 
পাগুবমাত৷ কুস্তী তাহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিং এ সম্বন্ধে পাগ্ুব-মাতুল। 
(৫) বিখ্যাত অভিমন্থ্য । 
অন্বাকন্ত বিশিষ্টা যে তানিবোধ ছ্িজোতম। 
নায়ক! মম সৈম্তশ্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭॥ ূ 
হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে ধীহারা প্রধান, আমার সৈম্তের নায়ক, 
তাহাদিগকে অবগত হউন । আপনার অবগতির জন্য মে দকল আপনাকে বলিতেছি। ৭1 
তৰান্‌ তীক্মশ্চ কণণ্চি কৃপশ্চ সমিতিঞয়ঃ। 
অশ্থতাম! বিকণশ্চ সৌমদতির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮1৯ 
আপনি, তম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কপ, (৬) অশথখামা, (৭) বিকরণ, সোমদতপুত্র (৮) ও 
জয়রথ (৯)।৮। 


* লৌমবসিতখৈব চ ইতি পাঠাত্তর আছে। 


ক 


১২ ভ্রীমস্তগবদগীতা 
(৬) ইনিও ব্রান্ষণ এবং অস্্রবিভায় কৌরবদিগের আচার্য । 
(৭) জ্রোণপুত্র । 
(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা। 
(৯) ছুধ্যোধনের ভগিনীপতি । 
অন্তে চ বছবঃ শৃরা মমর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশব্প্রহরণাঃ সর্ব যুন্ধবিশারমাঃ ॥ ৯ 
আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন ( অর্থাৎ জীবনত্যাগে 
প্রস্তুত হইয়াছেন )। তাহার! সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ । ৯। 
গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ব কিছু নাই। কিন্ত প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উতরষট। 
উপরে উভয় পক্ষের বনু গুপবান্‌ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে ম্মরণ করাইয়া! দেওয়া 
হুইল, ইহা! কবির একট! কৌশল । পশ্চাতে অঞ্জনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উতভি 
লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হাদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে। 
অপর্ধ্যাপ্তং তন্মাকং বলং ভীক্মাভিরক্ষিতম্। 
পর্য্যাপ্তং ত্বিঘমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 
ভীম্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈম্ক অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত 
সৈম্ত সমর্থ । ১০1 
নাগর টার সার অন্যে অর্থ 
করিয়াছেন পরিমিত এবং অপরিমিত | 
ডিট্তা পরত 
তীত্মমেবাতিরক্ষন্ধ তবস্তঃ সর্ব্ঘ এব হি ॥ ১১।॥ 
আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগান্থসারে সকল ব্যুহদ্ধারে অবস্থিতি করিয়া তীন্মকে 
রক্ষা করুন| ১১। | 
ভীন্ম ছুর্ধ্যোধনের সেনাপতি । 
তন্ত সংজনয়ন্‌ হর্যং কুক্ুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনভোচ্চৈঃ শব্খং দক্ষ প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ ॥ 
(তখন) প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীম্ম ) ছূর্ধ্যোধনের হর্য জন্মাইয়া উচ্চ 


সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১২। 


পূর্বাকালে রখিগণ যুদ্ধের পূর্বের শঙ্খধবনি করিড়েন। ভীন্ম ছূর্য্যোধনের পিতামহের 
ভাই। 
ততঃ শঙ্খাশ্চ তেধ্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাত্যহনতত্ত স শবস্তমুলোইতবৎ ॥ ১৩॥ 


প্রথমোহধযায় রর 


তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল 
বুল হইয়া উঠিল। ১৪. (বাদ্যযন্ত্র) সহসা! আহত হইলে সে 
ততঃ শ্বেতৈর্য়ৈযু'ক্তে মহুতি স্তন্দনে স্থিতৌ। 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্যো শব্ধো প্রদশ্তুঃ ॥ ১৪। 
তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪। 
পাঞ্চজন্তং হধীকেশে দেবদত্ং ধনঞ্য়ঃ | 
পৌওডং দো মহাশন্থং ভীমকর্ষ্া বুকোদর: ॥ ১৫॥ 
অনন্তবিজয়ং রাজ! কুস্তীপুত্রো! যুধিষ্ঠিরঃ ৷ 
নকুল: সহদেবশ্চ হ্থুঘোষমণিপুষ্পকৌ 1 ১৬ ॥ 
কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শব্খ, অঞ্জন দেবদত্ত এবং ভীমকন্মা ভীম পৌগু, নামে মহাশঙ্খ 
বাজাইলেন। কুু্তীপুত্র রাজা। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল স্ুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক 
( নামে ) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬। 
কাশ্তশ্চ পরমেত্বাসঃ শিখণ্তী চ মহারথঃ। 
্টছ্যায়ে। বিরাটন্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭॥ 
দ্রপদে! জ্রপদেয়াশ্চ সর্বাশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভভ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙখান্‌ দশম, গৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ ॥ 
পরম ধনুদ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণডী,ধৃষ্টয়, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, 
ভীপদীর পুত্রগণ, মহাবাছু স্মৃত্রপুত্রত_হে পৃথিবীপতে ! ইহারা সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রঙ্থ বাজাইলেন। ১৭। ১৮। 
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রীণাং হবায়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নত্চ পৃথিবীক্ষেৰ তুমুলোইত্যনুনাদয়ন্‌॥ ১৯1 ৫ ও 
সেই শব্দ ধৃতরাষটুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ঘ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল 
ধ্বনিত করিল। ১৯। 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃ্ট ধার্তরাস্ত্রীন কপিধবজঃ | 
প্রবৃতে শনরসম্পাতে হছুরুত্ম্য পাঁওব:। 
হবীকেশং তদ। বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥ 
পরে হে মহীপতে 1 ধার্তরা্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়। অন্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত 
কপিধ্বজ অর্জুন ধন্থু উত্তোলন করিয়। হৃযীকেশকে এই কথা৷ বলিলেন। ২০। 
মহহারাারাররারারারররররররারারারারাররাররারারারারাররারারারাররারাারসস 


* তৃষুলো যাছনাময়ন্‌ ইতি পাঠাস্তর আছে । কে 
+ যোধ কন্সি পাঠকের পারণ আছে বে, সঞ্জরয়োক্তি চলিতেছে । ময় ফুরকষে তের বা 2. 
স্তনাইতেছেদ।, 


ত 


১৪. জীমন্তগবদর্গীতা। ' 


পব্যবস্থিত” শবের ব্যাখ্যায় প্্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, *যুদ্ধোভোগে অবস্থিত।” 
অর্জুন উবাচ। - 
সেনয়োরুভয্বোর্দধ্যে রথং স্থাঁপয় মেইচ্যুত ॥ ২১॥ 
যাবদেতানিরীক্ষেহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুস্তমে ॥ ২২॥ 
যোত্ম্কমানানবেক্ষেহং য এতেত্জ্র সমাগতা | 
ধার্তরাষন্ ছুবু-দ্ধেযুণদ্ধে প্রিয় চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ ॥ 
অজ্জুন বলিলেন__ 
যাহার! যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ- 
সমুগ্ধমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহ। দেখি), যাহার 
ছর্ববদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়চিকীর্যায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল 
ুদ্ধার্থাদিগকে ( যাবৎ ) আমি দেখি, ( তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন 
কর। ২১। ২২।১৩। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তে। হৃবীকেশো! গুড়াকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোভমম্‌ ॥ ২৪॥ 
ভীন্মপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্টৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥ 
সঞ্চয় বলিলেন__ 
হে ভারণ্চ!* অর্জুন কর্তৃক হৃধীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধো 
তীক্মপ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্ধ! 
_ সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর । ২৪। ২৫।* 
তত্রাপঞ্তৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতুনথ পিতামহান্‌। 
আচার্য্যাম্াতুলান্‌ জাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সব্বীংস্তখ!॥ 
শ্বগুরান্‌ হুন্ধদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি 1 ২৬ ॥ 
তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ আচার্ধযগণ, 
মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌন্রগণ, স্বশুরগণ, সখিগণণ" এবং সুহ্বদ্গণকে দেখিলেন। ২৬। 


* গ্ৃতয়া& এবং অর্জুন উতয়কেই “তাক্সত” বলিয়া এই গ্রন্থে লন্গোধন কর! হইয়াছে, তাহার কার” 
ইহার! হন্বততপুত্র ভয়তের বংশ । 
1 লখ! ও সুদে অবনত প্রতেদ আছে। ধাহায় নিকট উপকার পাওয়! গিয়াছে, সেই লখ!। 


প্রথমোহধ্যায়ঃ রী 


তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌন্বেযঃ সর্বধান্‌ বন্ধ,নবস্থিতান্‌। 
কৃপয়। পরয়াবিষ্টো বিধীদক্লিদমন্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ 
সেই কুস্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদ- 
ূর্বক এই কথ বলিলেন। ১৭। 
অর্জুন উবাচ। 
ৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ ঘুযুৎসন্‌ সমবস্থিতান্‌।* 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥ 
অর্জুন বলিলেন__ 
হেকৃঞ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসঙ্ 
হইতেছে এবং মুখ শু হইতেছে । ২৮। 
্‌ বেপথুশ্ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদস্থতে ॥ ২৯॥ 
আমার দেহ কাপিতেছে, রোমহর্য জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গান্তীব খসিয়। পড়িতেছে 
এবং চন্ম জ্বালা করিতেছে । ২৯। 
ন চ শক্কোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীৰ চ মে মনঃ। 
নিমিভানি চ পশ্ামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 
হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, 
আমি ছুর্পক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০। 
ন চ শ্রেয়োহনুপস্তামি হত্ব। শ্বজনমাহবে। 
ন কাজ্ছে বিজয়ং ক নচ রাজ্যং নুখানি চ ॥ ৩১।॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না হে কৃষ্ণ ! আমি 
জয় চাহি না, রাজ্যস্তখ চাহি না । ৩১। 
কিং নে৷ রাজ্যে গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। 
যেবামর্থে কাঞ্জিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ দ্বখানি চ॥ ৩২। 
ত ইমেবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংত্তযভ। ধনানি চ। 
আচাধ্যাঃ পিতরঃ পৃল্রান্তঘৈব চ পিতামহাঃ॥ ৩৩ 
মাতুলাঃ শ্বগুরা: পৌত্রাঃ শ্তালাঃ সন্বন্ধিনস্তখ!। 
এতান্ন হন্তমিচ্ছামি ঘতোহপি মধুহ্দন | ৩৪ | 
যাহাদিগের জন্য রাজ, ভোগ, সুখ কামনা! করা যায়, সেই আচার্য, পিতা, গু 
পিতামহ, মাতুল, সবর, পৌত্র, শ্তালা! এবং কুটুস্গণ যখন ধন প্রীণ ত্যাগ করিয়া এই 
০৬০১ 


* ুঠেনং সথজনৎ স্ফ মুহুতসং সবূপ্থিতহ্‌ ইতি পাঠাশ্বর আছে । 


১৬ স্রীমস্তগবদ্গীতা 


যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, 
জীবনেই কাজ কি? হে মধুন্দন ! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহীদিগকে মারিতে 
ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪। 

“আমি হত হই হইব (ক্পতোইপি )” কথার তাৎপর্য্য এই যে, “আমি না মারিলে 
তাহারা আমাকে মারিয়। ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি 
তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীম্ম, দ্রোণের সহিত অজ্ঞুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
অঞ্জনের “মৃছু যুদ্ধের” কথা আমরা অনেক বার শুনিতে পাই। 

অপি ভ্রৈলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিন, যহীরুতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রীন্‌ নঃ ক! গ্রীতিঃ স্তাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 

পৃথিবীর কথ! দূরে থাক, ত্রেলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্-পুত্রগণকে বধ 
করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দন ?। ৩৫। 

পাপমেবাশ্রয়েদপ্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ | 
তক্থান্নার্া বয়ং হস্তং ধার্ডরাস্ান্‌ সবান্ধবান্‌।* 
দবজনং হি কথং হত্ব! মুখিনঃ শ্তাম মাধব ॥ ৩৬ ॥ 

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব 
আমর! সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা 
করিয়। আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ?। ৩৬। 

ছয় জনকে আততায়ী বলে-_ 

অগ্রিদো গরদ্শ্চৈব শল্্রপাণিধ নাপহঃ | 
ক্ষেত্রমারাপছারী চ বড়েতে আততায়িনঃ ॥ 

যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শল্তুপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে 
ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশান্ত্রাহ্ুসারে আততায়ী ব্ধ্য। 
টাকাকারেরা অঞ্জ্রনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশাস্ত্রাহুসারে আততায়ী 
বধ্য, তথাপি ধর্মশাস্ত্রামূসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশান্ত ছূর্বল, 
স্থতরাং ভ্রোণ ভীম্মাদি আততায়ী হইলেও তাহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একাদে 
আমরা "1৪৮ এবং “1105116য”র মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ । 
«গর উপর “10818” ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে 
আততায়ীর বধজন্ত দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব আধুনিক 
নীতিশান্ত্রসঙ্গত নছে। 


& ্ববাদ্ববাদ্‌ ইতি পাঠান্বর জাছে। 


প্রথমোহধ্যায়ঃ 


,  আনন্দগিরি এই ক্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন তিনি বলেন, এমনও 
বুধাইতে পারে যে, গুরু প্রস্ৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং পারা: 
গাপাশ্রয় করিবে। “গুরুত্রাতৃনুহ্ৎপ্রভৃতীনেতান্‌ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্তাম: 1 
যস্তপ্যেতে ন পশ্তস্তি লোতোপহুতচেতমঃ| 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিজন্বোছে চ পাতকম্‌।॥ ৩৭। 
কথং ন জ্ঞেয়মন্মাতিঃ পাপাদম্যাঙ্গিবন্তিতুং। 
কুলক্ষয়কতং দোবং প্রপন্থততির্জনার্দিন ॥ ৩৮ | 
যস্পি ইহার! লোভে হতঙ্ঞান হইয়া কুলক্ষযদোষ এবং মিত্রপ্রোহে যে পাতক, তাহা 
দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দীন! আমর! কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে 
পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব ?। ৩৭। ৩৮। 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্তস্তি কুলধর্্মাঃ সনাতনাঃ | 
ধর্দে নষ্টে কুলং কৃৎক্সমধর্্োইতিভবত্যুত ॥ ৩৯॥ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধরন্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্ে অভিভূত 
হয়। ৩৯ । 


সনাতন কুলধর্ম্ম-_অর্থাৎ পূর্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম। 
অধর্মাতিতবাৎ কষ, প্রদ্য্যস্তি কুলস্তিয়ঃ | 
স্রীযু ছষ্টান্থ বাফেয়ি জায়তে বর্ণসন্করঃ ॥ ৪০ ॥ 
হে কৃষ্ণ! অধর্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ ছৃষ্টা হয়, স্ত্রীগণ ছৃষ্টা হইলে, হে বাষের !* 
বর্সঙ্কর জন্মায় । ৪০। 


১৭ 


সঙ্করে! নরকায়ৈব কুলগ্লানাং কুলন্য চ। 
“ পতস্তি পিতরো স্বেষাং লুপ্তপিত্োদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১॥ | 
এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ব হয়। পিত্োদক- 
কিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। 8১। 
দোৌধৈরেতৈঃ কুলদ্লানাং বর্ণসঙ্করকারকৈ:। 
উৎসান্ন্তে আতিধর্াঃ কুলধর্্মাশ্চ শাশ্বতা; ॥ ৪২। 
এইরূপ কুলম্বদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধন্ম এবং সনাতন কুলধর্শ উৎসঙ্ন 
যায়। ৪২। 
উৎসন্নকুলধর্ধানাং মন্ু্যাপাং জনার্দন। 
নরকে নিয়তং বাসে! তবতীত্যনুত্তক্রম ॥ ৪৩ ॥ 
০০০০০ নিটিটিটাটিনি উকি রি িউিতির 


* ক সবফিবংখনতৃত, এজ বাকের 


১৮ জ্রীমন্তগবদগীতা 


হে জনার্দন! আমর! শুনিয়াছি যে, যে মন্ুস্যাদিগের কুলধর্্ম উৎসন্প যায়, তাহাদিগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ১৩। 

৩৯, ৪০১ ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিষ্ত পাঠকদিগের কাঁনে ভাল 
লাগিবে না। ইহা৷ বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া! বোধ হইবে, তার উপর 
“লুপ্তপিপ্তোদকক্রিয়াঃ* প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ 
বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
আমর যখন তদ্বিষয়িণী ভগবহুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তহুক্তির তাংপর্যয 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জুনোক্তির স্থুল মর্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের 
পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা! যায়। কুলম্ত্রীগণ 
ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের গুরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ 
নীচসস্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে ধাহারা দোষ না দেখেন, 
এবং পিগাদির ত্বর্গকারকতায় ধাহার! বিশ্বীসবান্‌ নহেন-_ন্বর্গ নরকাদিও ধাহারা মানেন না 
তাহারাও বোধ করি, এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষ! এবং 
অলঙ্কার” কথাটা অতি মোট। কথা বটে। কথাট। অর্জুনের মুখে বসাইবার একটু 
কারণ আছে-_অঞ্জনের এই “কুলধর্্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “ম্বধর্ম্ের কথাটা 
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প্রথমোধযায়: রর 


অছো! বত মহৎ পাপং কর্ত,ং ব্যবসিতা| বয়ং। 
৪ বক্তরাজ্যহুখলোভেন হস্তং হ্বজনমুন্ততাঃ ॥ 98 ॥ 
হায়! আমর! রাজ্যন্থখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি--মহৎ পাঁপ 
করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪9। 
যদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শস্ত্পাণয়ঃ | 
ধার্তরাষ্্রী রণে হস্থ্ন্তন্মে ক্ষেমতরং তবেৎ ॥ ৪৫ ॥ 
যদি আমি প্রতীকারপরান্মুখ এবং অশস্ম হইলে শস্বধারী ঘৃতরাপুতরগণ যুদ্ধে মামাকে 
বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে । ৪৫। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তাার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিণৎ। 
বিস্জ্য সশরং চাপং শৌকসংবিশ্নমীনসঃ ॥ ৪৬ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন_ 
অর্জুন এইরূপ বলিয়। শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বণ পরিত্যাগ করিয়। সংগ্রামস্থুলে 
রখোঁপস্থে উপবেশন করিলেন । ৪৬। 
ইতি শ্রীভগবাগীতাহুপনিযংনথ তর্বস্থায়াং যোগশাস্তে 
রীকুষ্কার্জুনসম্াদে অর্জুনবিষাদো* 
নাম প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ | 
বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ঘমতত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি 
উংকষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে 
উভয় দেন। সুসজ্জিত হইয়া পরম্পর সম্মুখীন হইয়াছে । পীণুবদিগের মহতী সেনা! ব্যুহবন্ধা 
হইয়াছে দেখিয়। রাজা হুর্ধ্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আঁার্যকে দেখাইলেন। একটু 
ভীত হইয়া আচার্যকে বলিলেন, “মাপনার! আমার সেনাপতি ভীন্মকে রক্ষা! করিবেন” 
কিন্ত সেই বৃদ্ধ তীন্ম যুবার অপেক্ষাও উত্ভমশীল_-তিনি সেই সময়ে সিনাদ করিয়া 
শখধ্বনি করিলেন_( শঙ্খ তখনকার 0219 )। তীহার শবখধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে ক! 
্রহ্াত্তরে উভয় সৈম্া্থ যোদ্ধ গণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ 
বা বায় উঠিল-_শখে, ভেরীতে, নান বানের কোলাহলে গগন বীর্ঘ হইল 
আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়। উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিতত অর ীহার 
উপরে কৌরব-জয়ের ভার__আপনার সারথি কৃষককে বলিলেন__ একবার উভয় সেনার মধ্যে 
১৬০০০ 
* কোদ কোব পুস্তকে “লৈসতার্পনং” ইতি পাঠ আছে। 


২ জ্রীমন্তগবদর্গীতা 


রথ রাখ দেখি__ দেখি, কাহার সঙ্গে আনায় যুদ্ধ করিতে হইবে।” কৃষ্ণ স্বেতাস্বযুক্ত মহারধ 
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন, সর্বজ্ঞ সর্ধবকর্তী বলিলেন, “এই দেখ ।” অর্জন 
দেখিলেন, ছুই দিকেই ত আপনার জন, পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, বত 
শ্রালক, সুহ্ৃৎ, সখা__ঠাহার গা কীপিয়! উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শ্তকাইল, 
দেহ অবসন্ন হইল, মাথ। ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্তীব খসিয়া৷ পড়িল। বলিলেন, 
“কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জঙ্ত, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল? আমি যুদ্ধ করিব না। 
এই সংগ্রামক্ষেত্র, ছুই দিকে ছুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্ভ এবং ঘোরতর 
উৎসাহ- সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থেরয্য, তার পর তাহার হ্দয়ে সেই করুণ 
এবং মহান্‌ প্রশাস্ত ভাব-_ এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে ছুলভ। “ন কাজ্ছে বিজয়ং 
কৃষ্ণ নচ রাজ্যং স্ুখানি চ”_ ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে? 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 
তত্তথা কপয়া বিশ্টমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুহদনঃ ॥ ১ 
সঞ্জয় বলিলেন__ 
তখন সেই কপাবিষ্ট অশ্রপূর্ণীকুললোচন বিষাদযুক্ত ( অঞ্জুন )কে মধুসথদন এই কথা 
বলিলেন । ১। 
প্রভগবান্‌ উবাচ। 
কুতত্বা৷ কণ্মলমিদং বিষ্মে সমুপস্থিতম্‌। 
জুন ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__ | 
হে অঙ্জুন! এই সঙ্কটে অনাধ্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্তিকর তোমার এই 
মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল 11 ২। 
মা ক্লিব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়ৎ নৈতৎ স্বযযুপপন্ততে । 
ষুরং হায়দৌর্বল্যং ত্যকোতিষ্ট পরস্তপ ॥ ৩ 
হে কৌন্ত্েয়! ক্লীবত! প্রাপ্ত হইও না, ইহ! তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরস্তপ: 
গুদ ছাদয়দৌর্্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। ৩। 


€ “ক্লৈষ্যং মা! শব গমঃ পার্ধ” ইতি আনন্মপিরি-বত পাঠ। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
অর্জুন উবাচ। 
কথং ভীম্মমহং মংখ্যে ভ্রোণঞ্চ মধুহুদ্ন | 
ইয়ুিঃ গ্রতিযোত্তামি পু্জার্হাবরিসদন ॥ ৪ ॥ 
অর্জুন বলিলেন__ 
হে শক্রনিস্দন মধুসূদন ! পুজার যে ভীম্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাহাদের সহিত বাণের 
রা কি প্রকারে আমি 'প্রতিযুদ্ধ করিব ?। ৪। 
গুরূনহত্ব হি মহাচ্ছুতাবান্‌ 
শ্রেয় তোক,ং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে। 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিছৈব 
ভূত্তীয় তোগান্‌ রুধিরপ্রপিগ্ধান্‌ ॥ ৫ ॥ 
মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও 
শ্রয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া ষে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহ! রুধিরলিপ্ত। ৫। 
ন চৈতদ্ধিক্নঃ কতরক্নো গরীয়ে| 
যন্ব! জয়েম যদি বা নো জয়েযুং | 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেখ্বস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাক্্রীঃ ॥ ৬ ॥ 
আমরা জয়ী হই বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্টি শ্রেয়, তাহা 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না-_যাহাদ্দিগকে বধ করিয়া! আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা! করি নাঃ 
মেই ধৃতরাষ্ট্-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত । ৬। 
কাপর্যদোযোপহতম্বভাৰঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্শসংমূঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছে,মঃ স্তাল্লিশ্চিতং রুহি তন 
শিষ্যন্েহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭॥ 
কার্পণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধন্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, 
তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। 
আমি তোমার শিল্ু এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি-_আমাকে শিক্ষা দাঁও। 91 


কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাঁচস্পত্যে চা 
রূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে ] 
অর্থে দারিত্র্য বুঝিবেন ন1। দীন অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণন্বরূপ-_তারানা 


২৯ 


২২ শ্ীমন্তগবদর্গীতা 

রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ভৃত করিয়াছেন, যথা £__“মহদ্ব। ব্যসনং প্রাপ্ডে। দীন; 
কৃপণ উচ্যতে।” আনন্দ গিরি বলেন--“যোহল্লাং হ্বল্লামপি স্বক্ষতিং'ন ক্ষমতে স কৃপণ; 
যে স্বামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, দেই কৃপণ।1* শ্্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন যে, 
“এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব 1” অঞ্জনের, ইতি বুদ্ধিই কাপণ্য। 
তিনি" “কার্পণ্যদোষ” ইতি সমাসকে ছন্ঘ সমাস বুঝিয়াছেন-__কার্পণ্য এবং দোষ । দোষ শকে 
এখানে পুর্ববকিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে । অন্যান্য টীকাকারের! মেরূপ অর্থ 
করেন নাই। 





নহি প্রপশ্তামি মমাপছ্থস্ভাদ্‌- 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্ত্রিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য তৃমাবসপত্বমদ্ধং 
রাজ্যং স্থুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 
পৃথিবীতে অসপত্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এবং স্থুরলোকের আধিপত্য পাইলে যে শোক 
আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না| ৮। 
সঁজয় উবাচ। 
এবমুক্ত। হ্ববীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ | 
ন যোত্ন্ ইতি গোবিন্মুক্ত] ভূষীং বতুব হ ॥-৯॥ 
সঞ্জয় বলিতেছেন__ 
. শত্রজয়ী অঞ্জুনণ' হৃধীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা ০ 
বলিয়া! তৃষণীন্তাব অবলম্বন করিলেন । ৯। 
তমুৰাচ হৃধীকেশঃ প্রহ্সূ্িৰ ভারত। 
সেনয়োরুতয়োর্শধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 
হে ভারত! ন্ববীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অজ্ৰনকে এট 
কথা বলিলেন । ১০। 
জ্রীগবান্‌ উবাচ। 
অশোচ্যানন্যশোচন্ধং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাবসে। 
গতাস্থনগতাহ্ংশ্চ নাস্শোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥ 





৪ কাঈনাথ ত্র্যত্ষক তেলাং “কারণ” শবের প্রতিবাক্য দিয়াছেন +081015880688," 
1 হুলে “গুড়াকেশ" শব জাছে। গুলাকেশ অর্জুনের একটি নাঘ। চীকাকা রে! ইহার অর্থ করেন 
“নি্রান্্বী' | অন্তবিধ অর্থও দেখ! গিয়াছে। 


দবিতীয়োহধ্যায়ঃ 


ৃ রঃ 
ক্রীভগবান্‌ বলিতেছেন__ 
তুমি বিজ্ঞের যায় কথা কহিতেছ বটে ; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক কর! উচিত নহে 
তাহাদের জন্য শৌক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পত্তিতেরা শোক 


করেন না । ১১। 
এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারস্ত। এখন কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাঁউক। 
ছুর্য্যোধনাদি অন্যায়পূর্ববক পাগুবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে । যুদ্ধ বিনা তাহার 

পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই । এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য? 

মহাভারতের উদ্ভোগ পর্বে এই কথাটার অনেক বিচার হুইয়াছে। বিচারে স্থির 
হইয়াছিল যে, দ্ধই কর্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়। পরস্পরের সম্মুখীন 
হইয়াছে । 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তবা কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও 
আমর পাগুবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ন আছে, 
তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্শযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় 
ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে 
দ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা! পরম ধর্্__দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। পাগবদিগেরও 
এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধন্্ম। এ বিচাৰ আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি-_ 
এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই ।* এ বিচারের স্থূল মর্ম এই যে, যেটি 
যাহার ধশ্মান্নমত অধিকার, তাহার সাধ্যান্ুসারে রক্ষা কর! তাহার ধরন্ম। রক্ষার অর্থ 
এই যে, কেহ অন্যায়পুর্ধক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে ; করিলে তাহার 
পুনরুদ্ধার এবং অপহর্তীর দগ্ডবিধান করা কর্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে 
অধিকারচ্যুত করিয়! সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপূর্ধক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ 
একদিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত ছুঃখ ভোগ করিবে। অতএব 
আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্থা সছুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে 
অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সছুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য । এখানে বলই ধর্ম । 

মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে 

স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়। তিনি মে কাতরচিত্ত ও 

দধবৃদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনম্বভাবস্থলত ভ্রান্তি । 

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, জ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ 
যব করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়। উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে 
9০০৭ উজ িবিনিিরিটিটিতিি তিনিও 


* এব. নব্ীষদ, প্রথম খগ যেখ। 


২৪ ভীমন্তগবদগীত। 


ব্রতী হইতে অন্বীকৃত হইয়া, কেবল অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্শজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্মের "পথ কোন্টা, তা 
অর্জনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অঞঙ্জনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম 
যুদ্ধ না করাই অধর্শ্ম। 
বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারস্তস্ময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা 

বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পন! করিয়া! কষ্খপ্রচারিত ধর্টের সার মর্ 
সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস কর! যাইতে পারে। 
ৃ যুদ্ধে প্রবৃত্তিন্চক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃ্ণ অজ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্‌ মধো মধ্যে 
আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ব্যতার 
বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার 
প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃতত। পাঠক অনুভূত করিতে না 
পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে ম্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা 
যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমন্ত 
মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্টয। 


এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন 


যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ 


কথোপকথন ষে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্বেহ। ছুই পক্ষের সেনা ব্যৃহিত হইয়া 
পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় দৈস্তের 
মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ন শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবগর 
বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের 
আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখ কর্তব্য। 

(১) শ্লীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম সঙ্ধলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রস্থধানি 
ভগবতপ্রণীত নহে, অন্য বাক্তি ইহার প্রণেতা ৷ 

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জনের কথোপকখনকানে 
সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে গুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া! সেইখানে বসিয় 
সব লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত শ্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে পারে না । সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন 
সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায 


- পেট... _. _.. 


 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


না। অনেক কথা যে গ্রস্থকারের নিজের মত, তিনি ভগব 
করিতেছেন, ইহা! সম্ভব৷ 

ধাহার! বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গ, মহাভারত মহত্ধি ব্যাস-প্রধীত, তিনি 
যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদিগের সঙ্গে 
আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রশীত হয় 
নাই, ইহা, আমার বলা রহিল । 

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধো প্রক্ষিপু শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যোর 
াস্ প্রণীত হইবার পর কোন গ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার ভাত্ের 
সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের এঁক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্যের অন্যান সহস্র বা! ততোধিক 
বৎসর পূর্বেও গীত প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্ররক্ষিপ্ত হয় নাই, 
তাহ কি প্রকারে বলিব! আমর! মধ্যে মধ্যে এমন গ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়। 

এই সকল কথ! স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্যা বুঝিতে পারিব না। 
এজন্য আগেই এই কয়টি কথ৷ বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
এই যুদ্ধের ধন্ম্যত। বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মনন কি? 

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্ের বশবর্তী হইয়। উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে 
এই যুদ্ধের ধন্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য । 
তাহার কথার স্থুল মন এই যে, সকলেরই স্বধর্্ন পালন করা কর্তব্য । 

আগে আমাদিগের বুঝিয়! দেখা চাই ফে, স্বধর্ম সামগ্রীটা কি? 

" শঙ্করাদি পূর্ববপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অঞ্জন ক্ষত্রিয় 
সুতরাং অর্জনের স্বধধ্মক্ষাত্র ধর্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়৷ বরং বলিতেছিলেন যে, 
“তিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল,” সেটা তাহার পরধর্মাবলম্বনের ইচ্ছা_কেন ন" ভিক্ষা 
ব্ান্মণের ধর্ম | . 

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? ব্শীশ্রমধর্মাবলত্বী হিন্দুগণের সবধর 
ব্ঁবিভাগান্ুসারে নির্ণাত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে ধর্ম কি? 
ক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্টা ও শৃত্রের যে সমগ্র, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুত্রাংশ-_ 
অধিকাংশ মনতুত্য চতুর্বর্ণের বাহির; তাহাদের ন্থধর্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন 
র্শ বিহিত করেন নাই ? কোটি কোটি মনুষ্য স্থ্টি করিয়া কেবল তারতবাসীর জন্য ধা 
১28888589825856525585 


্ * শোকমোহাত্যাং হৃতিভুূতবিবেকবিজান; শ্বতএব ক্ষতধর্পে রুছধে ্রত্বতোহপি তন্ামু্ধাহূপররাম পরব 
বনাদিকৎ কর্ড প্রবন্থতে ।--পষন্বতান। 


৫ 
ীনের মুখ হইতে বাহির 


১  জ্রীমন্তগবদগীতা 


বিহিত করিয়া, আর সকলকেই ধর্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবহুক্ত ধর্ম কি হিন্দুর জন্যই? 
ম্নেচ্ছেরা কি তাহার সম্ভান নহে? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে। * 

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্‌, তিনি শ্ত্রীষ্টানের* তুল্য। 
আর যিনি তাহাতে বিশ্বীসবান্‌ নহেন, তিনি “ন্বধর্মের” অন্ত তাংপর্য্ের অনুসন্ধান করিবেন 
সন্দেহ নাই। 

যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধর্মা। এখন মনুষ্যের ধর্ম কি? যাহা! লইয়া মনত 
তাহাই মন্ুত্ের ধর্ম । কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মনণ আছে। 
এই শরীরই বাকি? এবং মনই বাকি? শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে 
কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে মনুস্তত্ব থাকে না; 
কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা! বলা যায় না। তবেই জড় পদার্থকে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে-_সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি 
স্থানাস্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি-_“শারীরিকী বৃত্তি” । মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা 
বৃত্তির সমগ্রি। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক-_মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, 
এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ বা মানুষের মানুষত্ব। 

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অন্ুশীলনই মানুষের ধর্ম । 

বৃত্তির স্চালন দ্বারা আমর! কি করি? হয়কিছু কণ্ম করি, না হয় কিছু জানি। 
কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই ।৫ 

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধন্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অনুষ্টিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্টেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনু 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহ সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না ।$ কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধান 
ধ্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে এঁরপ প্রধানত: স্বধর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন। 





* প্র্ানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীত্প্ী& মা তজে, জগদীশ্বয় তাহাকে অনভ্ভকাল জন্ত দরকে নিক্ষেপ করেন 

+ *মনপ চলিত কথা, এই জন্ত “মন”, শব ব্যবহায় করিলাম । এই চলিত কথাটি ইংরেজী “0104 
অন্ধের অন্থবাদ মাত । হিন্দুর্শনশাম্রের ভাষা, ব্যবহার করিতে গেলে, পর্ধিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় প্ 
এবং তংসক্ষে অহদ্ধার এই তিনট শবই ব্যবহার করিতে হইবে ত্য না 4088607 800 10104 
এই বিভাগের অন্থবর্ভী হওয়াই ভাল। 

1 ফোছৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জার্শমিকগণ তিন ভাগে চিন্তপরিণতিকে বিন করেন, *[1১00878 760108 
08100,” ইহা! ছায্য। কিন্তু [691108 অবশেষে 1,00206 কিনা 2০090 প্রা হর এইচ জ্ পরিপাদের 
ফল জান ও বন্ধ এই খিথিধ বলাও ভাষ্য । 

ইতি 7 ররর রতন 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ্ 


ভঞানের চরমোদ্োশ্র ব্রদ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রদ্মে আছে। এ জন্য 
্বধর্না, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বল। যায়। টিপা 

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিতক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অস্তধিবষয় আছে ও বহির্ধিবয় আছে। 
অস্তর্ধিবষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহিিবষয়ই কর্মের বিষয়। সেই বহির্রিবষযয়ের 
মধ্যে কতকগুলিই হউক অথবা সবই হউক, মনুষ্বের ভোগ্য । মনুয়ের কর্ণ মনুত্তের ভোগ্য 
বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথ! (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা 
সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্মী; (২) যাহার 
সংযৌজন ব। সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প ব| বাণিজাধরন্মী ; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, 
তাহারা যুন্ধধন্্ী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রুমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার 
করিতে পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্ামূসারে এবং 
এই গ্বীতার ব্যবস্থান্ুসারে কৃষি শৃত্রের ধর্ম নহে + বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়ই বৈশ্ঠের ধর্মম। 
অন্ত তিন বর্ণের পরিচর্যাই শুত্রের ধর্মা। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ 
শৃত্রেরই ধর্শদ। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচরধ্যাও এখনকার দিনে প্রধানত; শুত্রেরই ধর্ম । 
যখন জ্ঞানধন্মণ, যুদ্ধধন্মী, বাণিজ্যধন্মী বা কৃষিধর্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধপ্মিগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ণ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচধ্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা 
লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (8) উৎপাদন বা কৃষি, 
(৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম । 

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপাস্তরে, মকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের 
মঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই 
যে এরূপ, তাহ! নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধোও এরূপ ঘটিয়াছে। দরজির 
গুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলার। পুরুযান্ুক্রমে বন্তর বুনে, কলুরা পুরুষানক্রমে তৈল বিক্রয় 
করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবন্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন 
জাতির সংখা! বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্াস্তর অবলম্বন না করিলে 
জীবিকানিরব্ধাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ কালে শৃত্রজাতির সংখ্যা বিশেষ 
প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।& এজন্য শুপ্র 
টি 88611188৮98 

* কেবল বালিতে না। “বালি উৎপ্ি” বিষয়ে ঘারশনে ঘে কট 


২৮ | ট্রীমন্তগবদগীত। 


এখন কেবল পরিচর্ধ্য ছাড়িয়া কৃষিধন্্ী। পক্ষান্তরে পূর্ববকালে আর্ধ্যসমাজন্থ অধিকাংশ 
লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধন্ী ছিল। এবং তাহাদিগেরই 
নাম বৈশ্য । 

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্‌, শিল্পী, কৃষক, 
বা পরিচারকধন্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুত্য মাত্র ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ ব! শৃদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে ন!। স্থুল কথা এই যে, এই 
ধড়বিধ ব! পঞ্চবিধ বা চতুধিবধ কর্ম ভিন্ন মন্তুষ্যের কর্াস্তর নাই। যদি থাকে, তাহা 
কুন ।ণ এই ফড়বিধ কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, 
আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় 
কর্ণ, তাহার 70805. তাহাই তাহার স্বধন্মা। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্মের 
উদ্দার ব্যাখ্যা । ধাহার। ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন, 
তাহার! ভগবছুক্তিকে অতি সক্কীর্ণীর্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্‌ কখনই সক্কীর্ণবুদ্ধি নহেন। 

যাহা ভগবছৃক্তি,_গীতাই হউক,731018ই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই 
হউক বা তাহার অন্ুগৃহীত মন্ুষ্ের মুখনির্গতই হউক, যখন উহ! প্রচারিত হয়, উহা! তখনকার 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়া! থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার 
অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়.। কিন্তু সাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা 
ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন ভগবছুক্কির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্ুক 
হয়। কেন না, ধন্ম নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে 
কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থাস্তরে 
তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ববাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা! বখন 
ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে *দামাজিক পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির 
সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় । কৃষ্কোক্ত স্বধর্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রম- 
ধর্দও আছে ; আমি যাহা বুঝাইলাম, তাহাও আছে ; কেন না, উহা বর্ণাশ্রমধর্ণ্মের সম্প্রসারণ 
মাত্র। তবে প্রাীন কালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা কর! হয় ং আমি 
যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্য। করা হয়। 


প্রহ্ণ কছিয়। হিশু খুর্রজাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে । বথা, পৃ নামক প্রাচীন অনার্ধ্য জাতিবিশেষ এখন 
কোন স্থানে পুড়া, ফোন স্থানে পোদে পরিশল হুইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শুরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। 
বর্ণলত্কর শুত্রত্বদির অভতম কারণ । | 

1 ঘখ! চৌর্ঘযাছি । 


ঘিতীয়োইধ্যায় 
ব্যধর্মম কি, তাহ যদি, যাহ হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়। থাকি, তবে এক্ষণে 
ধর্ম পালন কেন রুরিব, তাহা বুঝিতে হইবে। 

ক ছুই প্রকার বিচার অবলা এ তত অন্কেবু্াইতেছেন। একটি 
দ্রানমার্গ», আর একটি কর্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আট 
গ্রানমার্গ কীর্ভন, তৎপরে কর্মমার্গ। 

জ্ঞানমার্গের স্থল তত্ব আত্মা অবিনশ্বর, পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 

শ স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈ ন ভবিষ্যামঃ সর্ব বয়মতঃপরম্‌। ১২ ॥ 

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন 
নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে । ১২। 

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভীবন! দেখিয়। অজ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার 
ূরধ্বপ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শৌক করিতে নাই, তাহার জন্য তূমি শোক করিতেছ ।” 
যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই গ্লোকে বুঝাইতেছেন। 
ভাবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই 
চিরস্থায়ী * পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, 
মরিবে না, তবে তাহাদের জন্ত শোক করিবে কেন ?” 

ইহাই হিন্দুধর্মের স্থুল কথা- হিন্দুধর্ান্তর্গত প্রধান তত্ব। কেবল হিন্দধর্শর নহে, 
বষটধর্মের, বৌদ্ধধর্মের, ইস্লামধর্ম্মের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব। সে তত্ব এই 
যে,দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও 
আত্মা পরকালে বিগ্ধমান থাকে । পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্দিষয়ে নান! 
মততেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্ত দেহাঁতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং 
তিনি বিনাশ-শৃন্য, অমর, ইহা! হিন্দু, শরী্টিয়ান, বৌদ্ধ, ত্রান্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের 
সম্মত। এই সকল ধর্মের ইহাই মূলতিত্তি। 

এই তত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরাঁ। তীহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর 
কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একট! যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। 

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্‌। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এক দিকে, তাহারা আর . 
এক দিকে। তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়া যাইতেছে । অথচ 
বিজ্ঞানের অপেক্ষা! ধর্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বলিয়া! আমর! বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। ধর্ম্দও সত্য, বিজ্ঞানও সতা। অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার 
[০০ 


৯ 


ত্রিশ শ্লোক পর্যাস্ত 


* পাঠকের স্মরণ দ্বাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রথান্থসারে 1006কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিষ। 


৩০ _ জ্রীমন্তগবদর্গীত। 

করিয়া দেখা যাঁউক, কতটুকু সত্য কোন্‌ দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞা 
জানুন বা! না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট । বিজ্ঞানে 'রেলওয়ে টেলিগ্রাফ 
হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই 
তাহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টাকা লেখা যাইতেছে, 
তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান ষে প্রতিবাদ করেন, তাহ! বিচার করিয়। দেখা উচিত। 

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বল! যাইতেছে, এবং হিন্দুরা 
আত্মাকে কিরূপ বুঝে । 

হিন্দু দার্শনিকের আত্মাকে বলেন, “অহম্প্রতায়বিষয়াম্পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থ:*_ 
অর্থাৎ “আমি” বলিলে যাহা। বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পুব্রবে যাহা লিখিয়াছি, 
তাহ। উদ্ধৃত করিতেছি । তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র । 

“আমি ছঃখ ভোগ করি_কিস্ত আমি কে? বাহ্া-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু 
তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে । তুমি বলিতেছ, আমি বড় ছুঃখ পাইতেছি-_-আমি বড় 
সুখী । কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর । তবে কি তোমার 
দেহেরই এই সুখ ছুঃখ ভোগ বলিব? 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ 
ছুখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি ছুঃধী। তবে তোমার দেহ 
ছুঃখভোগ করে না। যে ছুঃখভোগ করে, সে ন্বতত্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দিয় 
গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয-গোচর ক্সহে, এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা। যে 
সুখ হুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা 1” 

আত্মতত্ব বিষয়ক এই স্থুল কথাট! শ্বীষ্টিয়াদি সকল ধন্মেই আছে। কিন্ত তাহার 
উপর আর একট। অতি সুক্ষ, অতি চমৎকার কথা৷ কেবল হিন্দুধর্মোই আছে। সেই তত 
অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনু্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন 
জাতিই সেই অতি মহত্বত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে হিন্দুধন্ম অন্ত 
সকল ধর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ব এখন 


বুঝাইতেছি। 


€ প্রার্থ পুর্তক। 





দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আম! হইতে ভিন্ন, তখন তোমার 
হইতে কাজেই ভিন্ন কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। ১০১ 


ৃন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। রানার 
পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্ত পৃথক হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক 
াকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে নাঁ। সকল 
গাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত 
আত্মা পরস্পর পৃথক্‌ হইলে জাগতিক আত্মার অংশ ; কেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে 
সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্বাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্ম। বলেন। 
জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন ন৷ হয়, তত দিন তাহাকে জীবাস্বা 
বলেন। 

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল ? 
ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। 
যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাগুস্থ আকাশও অবিনশ্বর । যদি পরমাত্ব। 
অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর । 

এই হইল হিন্দুধর্ম্দের কথা । অন্য কোন ধর্ম এই অতুযুন্নত তত্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ব মনুয্যজ্জাত তত্বের ভিতর 
আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন খধিরা বলিতে পারেন, “আমর! যদি আর কিছু না 
করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা৷ হইলেও আমরা সকল 
মন্য্ের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম ।৮* বাস্তবিক এই সকল তত্বের আলোচন। 
করিলে তাহাদিগকে মনুয্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে নাঃ দেবতা বলিতেই 
ইচ্ছ। করে। ৰা 

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকের! এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাহারা বলেন, আদৌ 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই । প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন 
আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার কর! যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা 
গরমাত্বা, এ সকল উপস্যাসমধ্যে গণনা! করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগছিখ্যাত 
লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে ষে আপত্তি, তাহ! বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। 


?৮008৮6 82.9008010087689, (10008) 219068113 018810801808019 (000 এ ০০৫১, 
আঞয 0০$ 0৪ & 8013868006 8808081019 1200. 16) 006 ৪ 58016 ০118, 8800176 10 29196100 6০ 16, 
ও 805৮ 015 ৮5৪ 0 65৩ 20581081 10980006 00 দা1010 16 19 01859৫ 1 800 6086 609 


% যে ততটা বুঝাইলাম, তাহ যে বিলাতী 722:6100 নয়, এ কথা বোধহয় বলিবার প্রয়োজন নাই। 
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এইখানে পাঠক একটু সুক্ষ বুঝিয়৷ দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য এই যে, 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। ততণ্ঠিন্ন ইহার ছারা 
আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথ। মিল, কি কেহই বলিতে 
পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে -না, তাহা মিল নিজেই 


বুবাইতেছেন । 
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* [06০ 728295 05 782:7729%, 7. 197, শিক্ষিত সন্তরদায়ের জন্ক এই টীকা লৈা যাইতেছে 


হুতয়াং ইংরেজির তরজমা! দেওয়া! যাইবে-দ!। 
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জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভািয়। গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি 
ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পুথক্‌ আত্ম নাই, অথবা৷ তাহা নশ্বর, এ কথ 
বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র 
পদার্থ, এবং তাহা। অবিনাশী, ইহা প্রমাণীকৃত হইল না । তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, 
এবং তাহ। অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি? 

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত 
হইয়া আসিয়াছে । বৈজ্ঞানিকেরা তাহ! অপ্রচুর বলিয়৷ উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকের 
সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তীহার! স্ুবিচারক। অতএব তাহারা এ কথা কেন বলেন, 
সেটাও বুঝিয়া রাখ! চাই। 

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে 
পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুম্পের অস্তিত্বের প্রমাণ । আমি 
গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগঞর্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। 
এধানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্ত মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষেরঞ্* 
ব্িয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ববকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান । 
যধনই যখনই এইরূপ গর্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত কর! গিয়াছে, তখনই 
তধনই আকাশে মেঘ দেখ! গিয়াছে । 

অতএব আমর! দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি-_( ১) প্রত্যক্ষ, (২) অন্থুমান। 
তারতববাঁয়ের! অন্তাবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক 
বা জড়বাদিগণ অন্ত কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। ত্তাহার৷ অনুমান সম্বন্ধে 
ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রতযক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথব| এরূপ অনুমান 
০০০০০০৬ উিউটিিিিউিউিিিউিটনিরি ইনি উিতীন 


* যাহা ইঞ্রিগোচন্, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষ । পুল্পের চাক প্রত্যক্ষ হইল, দেবের ধণির শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষ হইল। ' 


৩৪ _ জীমন্তগবদগীতা 


হইতেই পারে না। এই তত্বের মীমাংসা! জন্য ইউরোগীয়েরা৷ এক. অতি বিচিত্র এবং 
মনোহর দর্শনশাস্ত স্থপ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান সাই। 

এখন ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় 
হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্ত শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিযুক্ত আত্মার 
কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা! প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন 
অন্ুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্ত কোন পদার্থ 
সম্বন্ধে মনুস্তের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহ! হইতে আত্মার 
অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, 
তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই ।* 

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়! পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী । বিজ্ঞানের যত দূর 
সাধা, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎস্থ হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, ন! বিজ্ঞানের তত দূর গতিশক্তি 
নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না । ডুবুরী কোমরে দড়ি বাঁধিয়া 
সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে 
সমস্ত রত্ব কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান 
প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, সেখানে 
বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিয় সোপানে বসিয়। বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, 
সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম । “0ছ 106021008 9019006 118 
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& তবে সর্ধা দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাদ যে,্স্বত ব্যক্তির দেহবিযুক্ত জাত্মা ফখন কখন মুয়ের 
ইলজিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্তাত্্া এইরপে মরস্তের ইন্তিয়গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রা 
হয়। বৈজানিকেরা বলেদ, এ লকল চিতের ভরমমাজ, রঙ্ফুতে সর্পজঞামবৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্র, জার ঈীদৃশ ভ্রম্পানই 
আত্মার শ্বাতস্তরযে বিশ্বাদের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউয়োপ ও জামেন্িফায় 13017165118 তত্ত্বের প্রাহ্াবে, 
এই প্রেততন্বই বিজ্ঞামেয় একটি শাখা হইয়! গাড়াইয়াছে ) এবং 0:0069, ভা8118০৩ প্রভৃতি প্রসিদ 
বৈজানিকেরা! এতঘিষয়্ক প্রমাণ সকল এমন উদ্ঠুমরপে পরীক্ষিত ও জ্েদঈীবন্ধ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষের! কি 
গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহান মান প্রকার বাদ প্রতিধা্ চলিতেছে । তবে ইছা! বলা যাইতে পারে যে, 
প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্্য এখনও বৈজঞানিকেরা! সাধারণতঃ স্বীফায় করেন না । দুতরাঁং উা আত্মার অভির 
প্রমাণেক্স মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম ন!। আর ঈীঘৃশ প্রমাণের উপর বর্শের ভিন্ি স্থাপন করা বাছ্নীর 
বিষেচন! কন্ধি না। ধর্ঘ বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিডি আরও দৃটসংস্থাপিত। 

1 জাস্বা। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
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0918175৮* যখন বিজ্ঞান একটি ধুলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পাঁরে না তখন 
আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে ন! পায়, সে বিজ্ঞানে পায় 
না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আস্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 
কোন প্রয়োজন নাই । : 
এখন বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে । যখন বলিতেছ- 
জান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই 
নাই। আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন 
আত্মসন্বন্ধে মনুষ্ের কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব আত্ম আছে কি না 
জানি না, ইহ] ভিন্প আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই। 

এ কথার ছুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের 
উত্তর, একটি আধুনিক জর্্মাণদিগের উত্তর। দর্শনশীস্ত্রে এই ছুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। 
এই ছুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি অতি 
নবী তাহা! কখনই মনুস্ত-জ্ঞানের সীম! নহে । এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ 
স্বীকার করেন। নৈয়াম্মিকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। 
সাখেরা! উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। 

উপমান (&:9108ঠ ) যে একটি পৃথক্‌ প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার 
করিতে বলিতে পারি নাঁ। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে। 
েধানে উপমান প্রমাণের কার্ধ্য করে, সেখানে উহা! পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অন্থুমানবিশেষ 
মাত্র। এক্ষণে কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

সি শা, পাজি যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি 
বেদাদিকে আমপ্রমাদাদিশুস্ত বলিয়া! আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি 
০০০ উঠি উড নী 


”:0875005] 861181008, 12815, চ. 441, নাই 
1 কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই । 
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৬৬ ট্রীমন্তগবদর্গীতা 
বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশৃগ্ক বাক্য বলিয়। স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব 
ও অবিনাশিতা৷ বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা! অনায়াসে স্বীকার কর! যাইতে পারে। 
পরস্ত বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা! ভ্রমপ্রমাদাদিশুন্য বলিয়। স্বীকীর করা যাইতে 
পারে না; কেন না, মনুষ্তমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন । স্থুল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদি- 
শৃম্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে 
তাহাই প্রকৃত শাবরূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়। স্বীকার 
করেন__ইংরাজি নাম 29591861020. বস্ত্ত যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার 
করা যায়, তবে তাহ৷ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ । কেন না, প্রত্যক্ষ ও 
অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন ন!। যদি এই গীতাকে 
ৃ কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয় বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা৷ সম্বন্ধে তাহার 
অন্ত প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই ; এই গীতাই অখগুনীয় প্রমাণ। তবে নিরীষ্থর 
বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়। স্বীকার করিবেন না আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন ? 

তাহাদিগের জন্ত জন্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশান্ 
পাঠককে বুঝাইবার স্থান. এখানে নাই। কিন্তু কান্ট এবং তাহার পরবর্তী কতকথুনি 
লব্মপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্ধ 
কারণ আছে। তাহারা বলেন, কতকগুলি তত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিন্ধ। তাহার কেবল 
বলেন” ইহাই নয়, কান্ট এই তত্থের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুস্বুদ্ির আন 
পরিচয়স্থল। কান্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির ঘা | 
আমর প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের 
আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্যঠসেই শক্তির প্রভাবে আমরা! তাহা জানিতে 
পারি। ঈশ্বর, আত্মা) এবং জগতের একন্ব সন্বস্বীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে 
পাই। এই *শু08০8006068] 1201109010, সর্ব্ববাদিসম্মত নহে । অতএব ঞ্ 
লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও"অবিনাশিতায় বিশ্বীস তাহাদের পক্ষে ছুলতি। 
তবে যাহ! আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা! আমি এখানে বলিতে বাধ্য । আমর 
নিজের বিশ্বাস এই হে, চিত্তবৃত্ি 'সকল সমুচিত মা্িিত হইলে, আত্মসন্স্বায় 
জান হ্বতঃসিদ্ধ হয়।- 
রা 

& অনেকে বলিষেন, তবে কি ০319, [50651] প্রভৃতির মত লোকের চিনি সচল সূচিত মাও 
হয় নাই? উত্তর়-মা, সফলগুলি হয় লাই। 


ঘিতীয়োইধ্যায়: 

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত কেবল ক্ষুদ্র দর্শন- 
শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া» আত্মার স্বাত্ত্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্ম। এবং 
্বয়ংই সর্ধ্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার 
কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মভদ্বকে উপহসিত 
করেন। তাহাদের জানা উচিত যে, আত্মতত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, 
বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে । 


৩৭ 


মেহিনোহন্মিন্‌ যখ! দেহে কৌমারং যৌবনং জর! | 
তথা দেহাস্তরপ্রাধ্রির্ধারস্তত্র ন মুহ্থতি ॥ ১৩ ॥ 


দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। 
পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না । ১৩। | 

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই গ্রোকে দ্বিতীয় প্রধান তত 
কথিত হইতেছে__জন্মাস্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশ; কৌমার, যৌবন, 
জর! ইত্যাদি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি অবস্থাস্তরপ্রাপ্তি 
মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন 
গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে *₹ যেমন কৌমার গিয়া 
যৌবন আঙিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়। জরা আমিলে কেহ শোক করে না, তেমনি 
এ দেহ গেলে দেহাস্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব? 

এই কথায় মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার 
অবিনাশিতা। যেমন হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ব। কিন্তু আত্মার 
অবিনাশিতা যেমন গ্রী্রিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্মে স্বীকৃত, জন্মাস্তরবাদ সেরূপ নহে। 
গক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্মেই আছে, এমনও নহে । বৌদ্ধধর্মের ইহা প্রধান 
তত্ব, এবং অন্তান্য ধর্মেও ছিল বা আছে । তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এ মত গ্রাহা করেন না। 

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব স্বদ্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মাস্তর 
স্বন্ধেও তদ্রুপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, 
ঈ্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক, যাহার প্রমাণীভাব, তাহা মানিতে কেহ 
বাধ্য নহে। এই তত্বে বিশ্বাস যে, চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন 
কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাঁদি মানেন, জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষ! 


উাহার বেশী জোর কিছুই নাই'। যেমন জনমাস্তরবাদের আপ্োপদেশ ভিন অন্ত প্রমাণ নাই, 
এ 


৬ . ভ্ীমন্তগবদ্গীতা! ্‌ 
তবর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোগীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও ্বর্গনরকে' বিশ্বাসবান্‌-_অর্থা 
স্থখ-ছুখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মাস্তরে কোন মতেই 
বিশ্বালবান্‌ নহেন। | 

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমানের একটু প্রয়োজন আছে। 
' ধিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই ; কেন না, তিনি 
কাজেই জন্মাস্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, ঠাহার 
সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপন! হইতেই উপস্থাপিত হয়। 

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহাস্তে তাহার গতি কি হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। 

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস। 

২। স্বর্গাদি লোকাস্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত। 

৩। জন্মাস্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত। 

৪ পরত্রন্দে লীন হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। 

হিন্দুধর্ে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে । এই তিনটি মতের সামগস্ 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুর! বলেন যে, দেহাস্তে জীবাত্মা। মুক্ত হয় না; 
আপনার কৃত কম্মান্ুসারে পুনর্ধবার দেহাস্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জগ্মান্তর হয়। যখন 
জীবাত্বা এমন অবস্থ। প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয 
না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্বাণপ্রাপ্তি হয়। ইহ্াকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিদে 
জীবাত্ম। এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশান্ত্রের উদ্দেশ্ট ৷ হিন্দুরা ইহাও 
বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থাঞপ্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত 
করিল্নাছে যে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণান্ুযায়ী কাল, 
স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মাস্তর প্রাপ্ত হয়। 

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথ পাশ্চত্যশিক্ষা প্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয 
বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম ৰোধ হইবে। 

এই জন্মান্তরবাদ হিন্ৃধ্থ্ে অতিশয় প্রবল। উপনিষহুক্ত হিন্দুধর্ম, গীতোজ 
হিন্দুধর্দ, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম ইহার উপর 
স্থাপিত। যেমন স্ত্ধে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্বগুলিই তেমনি এই সুত্রে 
গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্বটি আমাদিগকে বড় যত্বূর্ব্ক বুঝিতে হইবে। নিধন 
বড় গুরুতর,_-সতি দন্নছ। আমর! বাল্যকাল. হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহ 


-- স্পা _ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, স্থৃতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। 
কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্যধর্্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতের কুসংস্কারবজ্জিত হইয়া! ইহার 
আলোচনাকালে বিম্ময়াবিষ্ট হয়েন! গীতার অন্থ্বাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, “01009969015 16 29 609 1108 101 গান ৪6271176 1098 9০] 
8891680 1) ৪07 869 ০0: 90007.” টেলর সাহেব ইহাকে "006 ০ 619 
10086 10708118919  095910101061798 ০0 661110%] 81060019010 বলিয়া! প্রশংসিত 
করিয়াছেন | 

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা 
যাউক। 

বলা হইয়াছে, জীবাত্বা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশান্ত্ের উক্তি। পরমাত্মা বা 
পর্রন্মের অংশ তাহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা 
কেন? হিন্দ্শাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহ বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার 
শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায় কি, তাহা স্থানাস্তরে বুঝাইব। এই 
মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময় ; তাহা 
ভিন্ন আর চৈতন্য নাই ; অতএব জগতে যে চৈতহ্য দেখি, ইহা তাহারই অংশ; তাহার 
সিশ্ক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পুথক্‌ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে । যদি সেই 
পুগ্ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা৷ কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে. তবে আর 
তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মবা আবার পরমাত্বায় বিলীন 
হইবে। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা। এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে ? 
হদি ঈশ্বরের ছইচ্ছা। বা” নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিুক্ত হইবার সাধ্য 
কি! ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ 
থাকিবে। তিনি ঘে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে 
রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মততেদ আছে । কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে 
অতিক্রম করা যায় ; কেহ বলেন_ কর্মে, কেহ বলেন-_ভক্তিতে । এই সকল মতের মধ্যে 
কোন্টি সত্য বা কোন্টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই 
সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার 
উপায় হয়, ভবে যে ব্যক্তি ইহুজীবনে জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তির সমূচিত অনুষ্ঠান করে নাই, 
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সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে. ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় 
যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর ; সুতরাং দেহত্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে 
হইবে। 
... ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্ম! কর্ধান্ছসারে স্বর্গে বা নরকে 
যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকাস্তরের অস্তিত্বের প্রমাণীভাব । কিন্ত প্রমাণের কথা 
এখন থাক। স্বীকার কর! যাউক, কর্মফলানুসারে আত্ম! স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন 
জিন্ঞান্ত যে, জীবাত্ম। স্বর্গে ব নরকে কিয়ংকালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়? 
যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় 
যাইবে ? জন্মাস্তর স্বীকার ন। করিলে, এ প্রশ্ত্ের উত্তর নাই। হয় বল যেজীব 
কন্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুন্র্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয় বল 
যে, অনস্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে । 

খ্রীপ্রিয়ানেরা তাই বলেন। তাহার! বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাীকে অনন্ত 
নরকে এবং পুণ্যবান্‌্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মন্ুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন 
সৎ কশ্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কন্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু 
পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞান্ত যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে; কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অন্ত 
স্বর্গে যাইবে, না অনস্ত নরকে যাইবে ? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার 
পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনস্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার 
পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন? | 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনস্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশ,মে : 
অনস্ত স্বর্গে যাইবে । তাহা হইলেও ঈশ্বরে জ্কবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, 
তাহা হইলে এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দ 
হইল না । " 

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে । ঘোরতর নিষ্টুরতা 
আরোপ করাও হয়। ধাহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুস্ুজীবনে 
কৃত পাপের জন্য অনস্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা 
আর কি আছে? ইঈদৃশ নিষ্ঠুরতা! ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যান্ুরূপ কাল স্বগ্ভোগ 
করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তঘিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও 
এঁ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও 
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অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতৈ 
পারে, অভাব হুইল না। অতএব তুমি যদি বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ 
স্বীকার করিতে হইবে যে, অনস্ত কালের জন্থ বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। 
মি উ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণের পরিমাণাহথযায়ী পরিমিত কাল জীব রগ বা 
নরক বা পৌর্ধধাপর্ধের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক 
প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে । সেই পরিমিত কালের অবদানে জীবাস্মা কোথায় যাইবে? 
গরব্রদ্মে লীন হইতে পারে না; কেন না, জ্ঞান কর্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে বর্গ নরকে 
গে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র-_কর্সাক্ষেত্র 
নহে, এবং দেহশুহ্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মেক্দিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্টের 
অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জা বাত্মা কোথায় 
যায়? 

হিন্দুশান্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে, _জীবাম্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া 
দেহাস্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্মের, বিশেষতঃ এই" গীতোক্ত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, 
জীবাত্বা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করে। সেই 
দেহাস্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যান্থসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত 
হয়। সচরাচর কর্মফল ভোগ জন্মাস্তরেই হইয়। থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম এমন আছে 
যে, তাহার ফলে ্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার 
ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কন্ম করিয়াছে, তাহাকে ত্বর্গে বা নরকে 
যাইতে হইবে। কর্মের ফলের পরিমাণানুষায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার 
পর আবার জীবলোকে আসিয়! জন্মগ্রহণ করিবে। 

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। 
দে বলিবে, “যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অস্ত 
কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন নাঃ তাহার 
প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক ন! মানিলেই জন্মাস্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্ম! 
অবিনান্ী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহাস্তরে না যায়, তবে কোথায় 
যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায়, তাহ! জানি না। পরকালের কথ! কিছুই 
জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব নী। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, 
উবে মানিব। গত্যত্তরের প্রমাণীভাব, জন্মাস্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, 
তাও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়! 
থাকে, তাহার প্রমাণ কি 1”. 
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কথা বড় শক্ত। জন্মাস্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন ব! ইচ্ছা 
করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিয়ে সংগ্রহ করিলাম। 

১। এ দেশে সচরাচর লোকের অধৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। 

কেহ বিনা দোষে ছুঃধী ; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মাস্তরের সৃকৃত 
ছুক্ধৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকাস্তরে অর্থাৎ ক্বর্গ নরকে সুকৃতের 
পুরস্কার ও ছুদ্ধৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা 
যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অব্লহীনের ঘরে জন্দিয়াছে ; কেহ আজন্ম সুধী, রাজার 
একমাত্র পুত্র ৮ জন্মকালেই এ অদৃষ্টতারতম্য কেন? যদি ইহা। জীবের কর্মফল হয়, তবে 
ইহজম্মের কর্মফল নহে; কেন না, সন্ভঃপ্রন্থত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ণ নাই। 
, কাজেই তাহারা এখানে পূর্বজন্মকৃত কর্মফল বিবেচন। করিয়া থাকেন। 
_. আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, “সকলই 
কি কর্মফল 1? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন 
জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই । অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কম্ম বা অর্থ 
নাই, যদ্দারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে । অতএব মৃত্যু কর্মফল হইতে পারে না। 
মৃত্যু যদি কর্মাফল না হইল, তবে জন্মই ব! কর্মফল বলিব কেন? যাহা কর্মফল, শ্মার 
যাহ। কর্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে । ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থা 
বিশেষে পুত্র জন্মে ; রাজার. ঘরেও জন্মে, মুটের ঘরেও জন্মে । ইহাও তাই ঘটিয়াছে। 
এমন স্থলে জাত ব্যক্তির কর্মফল খু'ঁজিব কেন 1” 

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ববজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, “ঈশ্বরের 
নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা! আমিও স্বীকার -করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিয়ে 
ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ববজন্মকৃত ফলানুস্কারে এই সকল বৈষম্য ঘটে । তুমি যে নিয়ম 
বলিতেছ, আমি তাহা অন্বীকার করিতেছি-_জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে 
- তা রাজ্জীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতন্ব সকলই 
বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্‌গ্ুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে-_কেহ কুরগ 
. নির্কেধধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে । তুমি বদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেব 
স্থলে জন্সের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক 
তারতম্য. ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু 'শিক্ষাধীন বলিয়। বুঝা ঘায় না। কেন ন? 
অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। 
এমন কি, শিক্ষা আরস্ত হইবার পুর্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখ। -বায়। ছয় মাসের 
শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রতেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, হেটক ক্ষার অধীন 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ টু 


বলিয়া বুঝা যায় না, দে তারতম্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা৷ মাত ব! ূর্বপুরুষগণের 
প্রকৃতির ফল। জানি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তংপূর্বরগামী পূর্বরপুরুষগণের 
প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্ধ্স্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিং 
পঞ্ডিতের। ভাহা। সপ্রমাণ করিয়াছেন । কিন্ত মন্য্যমধ্যে যে তারতম্যের কথ। বলিতেছি, 
তাহ! তোমার বৈজিক তত্বে নিঃশেষে বুঝা যাঁয় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক 
পিতার, উরসে অনেকগুলি ভ্রাত। জন্মে ; তাহাদের মাত পিত। বাঁ পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই 
গ্রভেদ নাই ; অথচ জ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি 
বলিতে পার বটে ঘে, গর্ভীধানকালে মাত পিতার দৈহিক অবস্থা, এবং যত দিন শিশু গর্ডে 
থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাদকল এই তারতম্যের 
কারণ। ন! হয় ইহাঁও মানিলাম-_কিন্ত যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়_সে তারতম্যের 
কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি ?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল 
তারতম্য এত দূর মনুয্য-পরিজ্ঞাত নৈসগ্সিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু 
মনুষ্যের জেঞয় নিয়মের অধীন বলিয়া, বিবেচনা করা৷ উচিত-_পূর্ববজন্ম কল্পনা করা অনাবস্তক। 
এখনও ধিজ্ঞান এত দূর ঘাঁয় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ করা যায়; কিন্ত 
একদিন যাইবে ভরসা করা যায়। 

এ দিকে জন্মাস্তরবাদীও বলিতে পারেন ফে এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহ! 
বদ্রান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে 
বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা । ইহা! আমি মানি না। 

এরূপ বিচারের অস্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক 
্্ধন্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা! জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে 
পারেন না। উভয়ের দশ তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই ভাহার আশ্রয় লইতে 
হয়। তবে জন্মাস্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে 
ইয়। এ বিচারে গ্থাস্র প্রমানীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 

২। যাহাতে মনুস্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা, করিতে হয়, 
এমন কথা অনেকে বলেন। ্্িয়ান ও মুদলমানেরা যাই বহুন, অনন্ত ধর্দাবল্ী 
তেরা সাহার: জন্মাতে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অঙুন্ধান করিলে দেখা যাইবে 
নান! দেশে নান! জাতিই জন্মাস্তরে বিশ্বীসবান্‌ 
সি ঠদানরিউিউ লিট ভিত 
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৪8 জ্রীমপ্তগবদর্গীত। 


বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জন- 
সাধারণের বিশ্বীস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিন্ধ। যথা, পৃথিবী 
সূর্য্যাদির সম্বর্তনকেন্্র । ৰ 

৩। যত দিন না আত্ম! বছুজম্মাঞ্জিত জ্ঞান কর্নমাদির বার! বিধৃতপাপ হয়, তত দিন 
্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তছুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ 
কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মাস্তরবাদের .সত্যত৷ 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ধাহারা তাহ! সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, 
সাহারা 1০98০2. নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন । বৈজ্ঞানিক 
বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব । ্‌ 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ধ্বজন্মের বসন্ত 
স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিন্ধপুরুষের যে এপ পূর্ববজন্মস্থৃতি উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা। বলা বাস্ছল্য ।ণ আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থ ই বলিয়া থাকেন 
যে, তাহার পূর্ববজন্্থৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন 
না) ছুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) 
যদিও ইচ্ছাপূর্ব্ক মিথ্যা না বলুন, তাহার সেই বিস্মৃতি কোন লীড়াজনিত মস্তিক্ষের বিক্রয় 
মাত্র কি না? 
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বিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম লংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর্প্রঈীত “051010159 0016079 


নামক প্রছের দবাশ অধ্যার অধ্যয়ন করিবেন । 
+ কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন দেশীয় লেখকেও এরাপ পূর্বাজন্স্থৃতিয় কথা বলেন। 
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৫। যোগীদিগের পূর্বজন্স্মৃতিতে বিশ্বাসবান্‌ না হইলেও, আর এক প্রকার 
ূর্বজন্বস্মতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নৃতন স্থানে আসিলে 
মনে হয় যে, পূর্ব যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি_কোন একটা নৃতন ঘটনা হইলে মনে 
হয়, যেন এ ঘটনা পুর্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে 
কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন 


যে, পূর্বরজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল__নহিলে এরূপ স্থৃতি 
কোথা হইতে উদয় হয় ? 


এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া! থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি 
সতা। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির 
উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্বও ইহার সত্যতা! স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন যে, এ সকল “[181180188 01 1191907য, অথবা মস্তিফ্ষের [90019 80100, 
কিরূপে এরপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহ! কার্পেন্টর সাহেবের 11556] 1218819707/ নামক 
গ্রন্থ হইতে ছুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। 


89598] 96815 88০ 6199 ০, 9. 108708870, 00 39060: 01 09613078] 02990, আ৪৪ 20176 
0162108] 0065 107 & 61006 &6 [7 078600010998%0য 1) 908865: 200 ভা10119 (1879, 109 0289 08 ৪ 
059: 10 ৪ 082৮ 01 17192008 60 7১959100885 088618, 10101) 116 010 1006 29178001901" 60 1799 
07951008] %181690. 4.8 106 81020901090, 6159 £5695785 11610908009 00100901008 018 ৪2 110 
10001988100 01 19%5106 8990 16 1)910:9 &00 19 “5991090. 60 1117096]6 60 868” 00৮ 0215 8139 
8৪9৪7 168916 096 02959 1১9098610 6108 8:01) 800. 1)901718 00 618৪ 601) 01 16, 1309 
00051061070. 608৮ 109 10756 1385 5181090 6119 088619 017 90209 1000091 000881010-_816130081) 06 
080 09160061 009 811606996 £9109200018008 01 9001) & 51816, 00: এস 80019089 ০1 118512% 
৪ 13890. 171 (118 0618101000210000 0:851008]5 60 1018 198109000 &৮ [7 09600000980 2-7)806 
00 800016 1:010 1018 200610811 8119 90010 10:0৭ &0 11096 00 00৩ 10566079105 56 0008 
থ/0709ণ 10100 6086 09108 10 686 2৪৮ 01 605 900106 আ1092 19 ৪৪ 80006 68915662% 
70749 010, ৪16 28৪ £0109 059: সা100) & 18789 787৮7 8100 08৫ 69৮62] 10170 10 0108 0800019 
0 ৪ 0008৪7) (08৮ 6156 610878 01 079 087 10106 00086 19001) আ1 00900510050 98690 16 
00 109 2০০ 01 605 8৪6৪৬, 11809 61365 ০0010 1859 10990 8990 কি000 ৮8107, 11186 106 
8৪] 0৪০0 1816 100 006 85690857068 800. 0001658,--0108 0989 1৪ 1920871891018 10 6109 
₹17100988 01 6৮৪ 88090218] 10010588100 (16 108 109 জা) [08106100106 0098 8 নিজ৪2 
1088 & 860196015 8:618610 6910091500906) 0৫ 101 6109 1900৫098100 01 0868118 0101) আত 
10% 10517 60 1:8৩ 0960 00086 00 10 00050886100, ৪০0 1 109 108৫ 1181000080. 6০0 1798: 
8৩ 51816165811 10810610090 89 ৪) ৪৩৫5 011:18 01:11012000+ ৪০0 ০1 ৪501 [08206101109 1088 00 
29008501028006 1086676,% 


যদি এই ব্যক্তির মা লা বাচিয থাকিতেন, তাহ হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, 
ভাহার কিছুই নিশ্চয়ত! হইত না। পূর্ববজন্মবাদিগণ ইহা পূ্বজনস্ৃতি বলিয়া ধরিতেন 


৪৬ ৃ শ্রীমন্তগবদগীতা 


সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্থৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান 
করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাঁওয়! যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি 
উদাহরণ কার্পেন্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 


“0 5 0000820 08600110 60৭70 220 39210505 € 50510800080 100 00010. 26161197 1980 
00: আ166. ৪৪ 981590. 161) & 1981 8100 জা৪৪ 9810 105 6106 10019869 60109 10088888800 9. 091], 
0908089 8199 8৪ 198870. 65100108 118610, 0:99 00. [709075ম,  ভ0০19 509869011১8: 171088 
975 26660 096 &00. 10000 60 9008186 ০01 890890098 17769111811019 10 610620981598, 00 1181] 
81181)6 000158061010 জা16)0 8801) 06192. 01109: 768026ত7 ৪851085 0015 ৪ ডিল 90010 1১9 70০1 
6০ 6009 31019 900. 00080 9680760. 60 109 10 79100101908] 0181906, 411 6108 8৪ 006 01110 
00686800, ) 609 00080 স8৪ & 917001018 079860:9 ; 615878 8৪ 100 00018 ৪৪ 60 6198 189০7, || 
9৪ 10706 1081075 807 82001570851010, 8555 61086 01 08000101808] 70089889102, 00010 1১6 01১681197, 
46 188) 6108 1058667০0 9৪ 01056116015 € 00399101800 আ1)0 096810010090. 60 02809 1)801 6119 0118 
10186077800. 10 51692100001) 62001016 0180059:90 6786 96 6109 8£৩ ০01 10108 ৪109 1180. 1১601) 
01081165015 69160 যয 8) 010 12:06986806 08860: 6 £7996 17810297 801)018, 1) 17080 10089 
819 11580. 611] 1019 09860, 00. 07619100017 16 80098190 0178591১991) 6108 010 0081+5 00860] 
10 56818 60 ৪18 00) 800 00710 & 0838960 2) 1018 10088 1760 10101) 006 18160109]) 08790, 
800 6০ 2880. 60101008911 সা26) & 1000 01969 096 01 1039 1)0018, 1718919005৪ 970 28118801090 
800 &000108 00600 9:৪ 100100 995928] ০01 0106 09198 8100. 19010 55606878 608961091 101) £ 


90118961010 01 28100101098] ত1161088, 11) 67989 ০02৪ 90 20805 01 6126 069888898 (8191) 00৭1. 


৪6 6128 50008 0080+8 1১805109 7676 199061690 61096 (00925 90010 1১9 210 19880708119 0081১ 
৪8৪ (60 (12917 ৪0099. 


এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিক্র, এই 

শ্রীলোকের «পুর্ববজন্মাঞজ্দিতা বিষ্যার” মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত। 
পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় ন! যে, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করি, 

চিন “বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথ স্থির 
করিয়া বল! যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই । যত দিন না হয়, ভও 
দিন এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহা, তাহ। নিশ্চিত করিয়। বলা। যায় ন। 

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিের 
ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি রল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ববজন্মের সবিশেষ স্মৃতি 
আমাদের মনে উদয় হয় নাকেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মতি কখন কদাচিং মনে 
আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর 
যদি বল, স্মৃতি মন্তিক্ষের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্থৃতিই বা উদ্দিত হইতে পারে 
কি প্রকারে 1? কেন না, যে মস্তিষ্কে পুর্ববজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তি ত দেহের সঙ্গে ধস 
পাইয়াছে-_আর নাই। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 

এ আপত্তির স্থমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন 
মতি যে পূর্ববজন্মস্থৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না। 

শেষ চা এই যে, যাহারা জীবাত্বার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহাদের জন্মাস্তর 
স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল? 
পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা! লীন, তাহা জীবাস্বা 
নহে, তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে 
তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য 
বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল। 

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাঁশিতা। স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা 
স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর 
ধংস নাই: কিন্তু জন্মের পুর্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে । ধাঁহারা এমন 
বলেন, তাহার! প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নৃতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্ের মূল স্তর এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার 
কখন বিপর্ধ্যয় ঘটে না । এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি 
নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নৃষ্তন স্প্টি নাই। জগতে কিছু নৃতন স্ৃপ্টি হয় না, নিত্য 
নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্ত্র রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা 
গর্ভে সধগরিত হইলে কোন নূতন স্থপ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্ব হইতে বিদ্যমান 
জড় পদার্থসমূহের নৃতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্ত্র রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা, 
যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বল! যায় না। কেন না, 
আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ববজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, 
| বাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নৃতন স্থ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নৃতন স্পট 
জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ | অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই 
বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মাস্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়। 

আর ধাহারা আত্মার স্বাতন্ত্র বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন ন, তীহারা অবশ্য 
ঈ্ান্তরও স্বীকার করিবেন না। তীহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মাস্তরবাদ 
অপরামাণ্য হইলেও ইহা ত্াহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। াহাদিগেরই 
'শরদায়তুক্ত ইউরোগীয় পণ্ডিতের! কি বলেন, শুনা যাঁউক ।*" 
* নাবস্তনে! বন্ত-লিদ্ধিঃ 7721787800 1271 171. 
1 অনেকগুলি আধুদিক ইউরোপীয় লেখক জন্গান্তরবাদ সমর্ধম করিয়াছেন | 1767097 ও [69818 


সবে । তষ্চিয়্ ন00:18:) 908719 06058, ঢ180192, 1080006 ৫9 9000028, 7925901 
সদেক ইতছ লেখকের নাহ কল্প! যাইতে পারে। 
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নাই। কেন না, এই সকল 





তবে 
সৃতি 


৪৮ শ্্রীমস্তগবদগীতা 


বৌদ্ধতব্ববেতা! 1878 1085108 লেখেন, 
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টেলর সাহেব লিখিতেছেন-_ 


গুছ) 80010851090 ০ “870089 04806009 স101 00208201609 82৪8৮ ০ 
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কথাটার ভিতর একটু নিগৃঢার্থ আছে। গ্রীষ্ঠানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; 
তাহার! বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণের বিচার করিয়! দোষীর দণ্ড ও পুণাত্বার 
পুরস্কার বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের 
মত বেঞে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিন করেন, তাহার অপেক্ষা* এই কাধ্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ 
জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। 
জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে । তাহা নিতা, কখন 
বিপর্যাস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্বাহ হয় ; জগদীশ্বরকে 
কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাঁও সত্য, সকল কাজ ভিনি 
নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া । কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকাধয 
ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর তাহার অদৃষ্ট সন্বন্ধেঞডিক্রী ডিসমিস করিয়! কাহাকে স্বর্গে বা 
কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে 
নিয়মের দ্বারা কোন কার্ধ্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য করিতে হইতেছে। 
প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মলিদ্ধ কার্ধ্য__অর্থাং 
10178019. কিন্তু জন্মাস্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ 





* 03000010180, 0. 200. 

+ যদি বল, গ্রেততত্ববিং পণ্ডিতেন্ন! প্রমাণ করিতেছেন 'যে, দেহ্প্র& মুম্বাত্বা কখন কখন মহুয়ের 
ইঞজিয়গোচর হইয়া থাকে, তাছাতেও জন্থাত্ত়বাছের নিয়াল হয় না । অন্বাস্ব়বাীর। এমন ধলেন ন] যে, লক 
সময়েই স্বহ্যু হইবামার জাত্মা দেহান্রে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন দেহাতরপ্রাগণ পদে 
কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইতে অন্যান্য অগ্রমাণিত হইল না। 


. দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ রি 


গাঁপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্ধ্য। এইরূপ 
কা্ধ্য-কারণ-স্বনধ-নিবদ্ধ কর্্মফলের দ্বারাই জমমান্তর সম্পাদিত হয়_-“1:8016” প্রয়োজন 
হয় না। 


প্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীপ্রিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও 
গণ্তিত। তিনি এ বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। 
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পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সাুয়েল জনসন সাহেবের উল্তি উদ্ধৃত করিতেছি । 
ইহার মত বিজ্ঞ লেখক ছুর্লত। 
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এক্ষণে যাহা! বল! হইল, তাহার স্থুল মন্্ম বলিতেছি। 

১। জন্মাম্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না। 

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে। 

৩। হ্বাহারা আত্মার অবিনাশিতা হ্বীকার করেন, তাহাদিগের নিকট ইহার 
প্রামাণ্যত। অখগুনীয়। 


৯৯০০০ 
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৫০ : ভ্রীগন্ভগব্দ্গীতা 


৪। বাহার! আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ব ভাহাদিগের নিকটও 
অঞদ্ধেয় হইতে পাকে না; কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলে।ক- 
বাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই। 

যিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই 
শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মন্ত্র থাকে, তবে তাহাই তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাহার 
বিচার্ধ্য বিষয় এই যে, জন্মাস্তরবাদ যাহ! গীতায় আছে, তাহা. যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রস্থকারের 
বিশ্বাস মাত্র_-তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ? 

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবছুক্তি কি না এবং উপরে যে 
সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌ না হয়েন, 
তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মাস্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধন গ্রহণ করা 
যায় কি না? 

ইহার উত্তর বড় সোজা । এই গীতোক্ত ধন্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য । জন্মাস্তরে যে 
বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্শ। 
যে শ্্রীকষে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহ! শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও 
ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম । যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস 
নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; কেন না চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর 
পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেন্ত। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক 
ধর্দ আর কখন পুথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। ধাহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু, 
গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। ধাহার যাহাতে 
অধিকার, তিনি তাহ! ইহাতে পাইবেন । 

মাত্রাম্প্শীস্ত কৌন্তেয় শীতোকফজখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,& ইহাই শীতোফাদি 
সুখহঃখজনক | সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে 
ভারত! সেসকল সহ্াকর। ১৪। 

একাদশ শ্লোকে বল! হইল যে, যাহার জন্য শৌক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি 
শোরু.করিতেছ। দ্বাদশ ল্লোকে এবূপ অন্গযোগ করিবার কারণ নির্দেশ কর। হইল। দে 
কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না; কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িরেও 





* মানরানয শ্পর্াশ্চ ইতি শঙ্ঃ। 


' ছিতীয়োহিধ্যায়ঃ ১ 
পন থাকিবে, কেন না তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ ক্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন 
দত প্রণীত হয়, তখন জন্মাত্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ গ্লোকে অর্জনের আপত্তি 
আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অজ্জুন বলিতে পারেন, আত্ম! না হয় 
রহিল, কিন্তু খন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি, যাহার জন্ত শৌক করিতেছি, সে 
আর রহিল কৈ? দেহাস্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা 
করিয়৷ ভগবান্‌ ত্রয়োদশ ক্লোকে বলিতেছেন যে, এবূপ ভেদ কল্পনা! করা অনুচিত ; কেন নল, 
যেমন কৌমার, যৌবন, জরা! এক ব্যক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র, তেমনি দেহাস্তরপ্রাপ্তিও অবস্থাস্তর 
মাত্র। ইহাতেও অঞ্জন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে, 
দেহান্তরেও দেহীর একত। থাকে-_কিন্ত মৃত্যুর একট। ছুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ 
(সই কষ্ট পাইবে--তাহ। স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর 
হইব না কেন? 

তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই চতুর্দশ গ্লোকে বলিতেছেন যে, যে মকলকে তুমি এই 
দুধ বলিতেছ, তাহ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যত ক্ষণ সেই 
মংযোগ থাকে, তত ক্ষণ সেই ছুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর মে ছুঃখ থাকে না। 
যেমন যত ক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌত্রাদি উত্তাপের ব! হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, তত ক্ষণ উ্ণ 
বা শীতম্বরূপ যে ছুঃখ, তাহ! অনুভূত করি, রৌন্রাদির অভাব হইলে আর তাহা৷ থাকে না। 
যাহ! থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সম্হ করাই উচিত। যে ছুঃখ দহ করিলেই ফুরাইবে, 
তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন? 

এই সহিষ্ণুতা বা! ধৈধ্যগ্তণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাম করিলে অত্যাসগুণে 
ঘর কোন ছুংখকেই হুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গ্বীতোক্ত সর্ববানন্বময়ী তক্তিতে 
ময়ের জীবন অপরিসীম সুখে আগ্ধুত হয়। ছু'খমাত্র থাকে না। জীবনকে স্তুখময় 
করিবার জন্য, গোড়াতে এই ছুঃখসহিফুতা। আছে__তাহা! ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্জিয় 
গণের সহিত বহির্িবষয়ের সংযোগজনিত যে স্থখ-_ভোগবিলাসাদি, তাহাও ছুঃখের মধ্যে 
গণ্য করিতে হইবে; কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার নভাবও ছুখে বলিয়া 
বোধ হয়। এই জন্ত “শীতো নুখছুখ” একত্র গণনা কর! হইয়াছে |+ 


০১ 


* এখানে ছলে যে মাজা! শধ আছে ও মাতাম্পর্শ পদ আছে, তাছার ছুই প্রকায় অর্থ করা! যায়। উহার 
ঘা, ইজিরগণকে বুঝাইতে পানে, এবং ইঞ্জয্গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শ্রাচার্য বেদ 
“মারা আতিপীর়ন্ে শবযাধর ইতি প্োজাদীনীলিদ্বাি, মাজাপাং শর্শাঃ শব্ষাধিতি: সংযোগাঃ 1” পরধর শ্বাধীও 
বি বলেন, থা-_দী্তে জায় বিষয় আতিমিতি সাম! ইিত্াদাং শা বিষ: সহ লা 
( মহান ) [* . অধষ্বদ পররস্তীগ ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চতরবর্তী ঘলেন, মাছ 


৫২ জীমন্তগবদর্গীত। 


বং হি ন ব্যখযক্্েতে পুরুষং পুরুবর্ষত। 
সমস্থঃখন্খং ধীরং সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 

হে পুরুষর্ষভ! মুখছ্ঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ, এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই 
মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫। 

সুখ হুঃখ সহ করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? ছৃঃখ হইতৈ 
মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার ছুঃখময় । ধাহারা বলেন, সংসারে ছুঃখের অপেক্ষা স্ধ 
বেশী, তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে ছুঃখ আছে । এজন্য জন্মাস্তরও দুঃখ; 
কেন না” পুনর্ধবার সংসারে আসিয়া! আবার ছুঃখভোগ করিতে হইবে । অতএব পুনম 
হইতে যুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থুলতঃ ছুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই 
জন্য সাংখ্যকার প্রথম স্ুত্রেই বলিয়াছেন, পত্রিবিধহছুঃখন্তা ত্যস্তনিবৃত্তিরত্যস্তপুরুঘার্থ; |” এখন, 
ছংখ সহা করিতে শিখিলেই ছূঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে ছুঃখ সহ করিতে 
শিখিয়াছে, সে ছঃখকে আর ছুঃখ মনে করে না। তাহার আর ছঃখ নাই বলিয়। তার 
মোক্ষলাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। ছুঃখ সা করিতে 
পারিলে, অর্থাৎ হুঃখে ছু:খিত না হইলে, ইহুজীবনেই মোক্ষলাভ হইল । 

নাতো! বিস্ততে ভাবো নাভাবে! বিস্ভতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্বনয়োস্ত স্বদশিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সঘন্তর অভাব হয় না। তত্বদপিগণ এইরূপ উভায়র 
অস্ত দর্শন করিয়াছেন । ১৬। 

অস্‌ ধাতু হইতে সং শব্ধ হইয়াছে । যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাইবা 
থাকিবে না, তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোফাদি স্থখ ছুঃখ অসং। নিত্য আত্বায় 
এই অনিত্য শীতোফাদি সুখ ছঃখাদি স্থায়ী*হইতে পারে না। কেন না, সৎ যে আত্ম 
অসং শীতোফণাদি তাহার ধর্্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
“অসতোইনাত্বধর্মত্বা অবিদ্মানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ1৮ আমর! তাহারই অনুসরণ 
করিয়াছি। 
_.. শঙ্করাচার্ধ্য এই প্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্ধ্বক আলোচন! কর! কর্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের 
ইন্দিযগ্রাহবিবরাঃ।” তাতেও বড় আলিয়! যাইত মা, কিন্ত একজন ইংরেজ অঙ্ছ্বাঘক 19819 পরণ করাইয়া 
বিন্বাছেন যে, এই মাত্রা শব লাটিন ভাষায় 7156505 ও ইংয়াজিতে 20582) সতরাৎ তিনি "মাত্রানপর্শ;” পদের 
অনুবাষে “1486%6-০0008068” লিখিয়াছেন। পরিমাণজানের অভ ইজিয়বিষযেরও যেন্জাবস্ক তা, তথিষরে 
সন্দেহ নাই। পাংখ্যষর্পমের “তন্মাজ” শবেন্ব তাৎপর্ধ্য বিচার কর। কর্তব্য । হল! বাছল্য যে, আমি বিখনাণ 
চজ্বর্ডী ও ভেভিল লাহেবেকে পরিত্যাগ করিয়া! শহন্বাচার্ধ্য ও প্ীধর খ্বামীহ অকুদরণ করিয়াছি। 


দ্বিতীয়োই্যায়ঃ 
পূর্বপুরুষের! এই সকল বিষয় কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখিতেন, এবং 
হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই স্লৌকের 
ঘূরহ। নিয়ে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল। 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। 
শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, ভাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয় সুতরাং উহার 
সং পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহার! বিকার মাত্র এবং বিকারেরও সর্বদা বাতিচার 
ৃষ্ট হয় ( অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বার! দেখিতে পাইলেও 
ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা! ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য 
কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্বপ্রকার বিকার পদার্থ ই অসং। উৎপত্তির পুর্বে এবং 
ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্ধ্যের উপলদ্ধি হয় না। সেই সকল 
কারণও -আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ি হয় না, স্থৃতরাং তাহারাও 
মসং। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই 
অসৎ হইয়া পড়ে, (সং আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল 
স্থলেই ছুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সং বলিয়৷ জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর 
জ্ঞানের বাভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্ একবার “মাছে” বলিয়া বোধ হইলে আর পনাই” 
বলিয়৷ বোধ হয় না, তাহার নাম সং। আরযে বস্ত একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে 
পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসং। এইরপে বুদ্ধিতন্ত্র সং ও অসৎ ছুই 
ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ধত্র এই ছুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়। উপলব্ধি করেন। 
বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং 
উংপলং* ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ এ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অভিম্নভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্;” «পট জন্ 
'্বী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত সৎ” এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন 
হয সুতরাং সং ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা কর! হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্ত 

এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদবয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি 

ব্যতিচার হয়, তাহা প্রদর্িত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির বাভিচার হয় না। অতএব 
াতিচার হয় বলিয়া! যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয়না! 
বলিয়। উহা সং বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ন। 


১০৪৪ 
" * অর্থাৎ ঘটে জ্ঞান অন্িতে গেলে তাহার সফ্ে দেই ষবিকার জান জন্ায়। ঘৃ্তিকার জাম না 


খাইলে ঘের জান সবার না, হুৃতয়াং ঘট অসৎ, উহার কারণ সবতিক! সং। 
৬ 


৫৩ 


আমরা এখন কোন্‌ দিক্‌ 
শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় 


৫৪ ভ্রীমত্তগবদর্গীতা 


যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে 
সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সংবুদ্ধি অভিন্ন, স্ৃতরাং 
ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক )। এই আপত্তি খাটিতে পারে না 
কারণ, তৎকালে সেই সংবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্তমান থাকে, (স্ৃতরাং উহার ব্যভিচার হয় ন।) 
সে সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, সুতরাং ( বিশেম্তনাশে ) বিনষ্ট হয় না। 

যদি বল, সংবুদ্ধির স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত 
ঘটবুদ্ধি থাকে, “্ৃতরাং ঘটবুদ্ধি সং হউক,” এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু 
সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না । 

যদি বল, সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথ গুরুতর নহে। সংবৃদধি 
বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না । থাকিলে 
তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না। যদি বল: ঘটাদি 
বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিতক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া 
ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিক! প্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদক, উভয়ের 
অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে “সৎ ইদং উদকং এরূপ ব্যবহার হয়, ( ইহা দ্বারা এক 
বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সং অথবা অসৎ, এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে ।) 

অতএব দেহাদি ছন্ঘ কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই; এবং সংযে 
আত্মা, তাহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই 
সৎ এবং অসংরূপ আত্ম এবং অনাত্বার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ, সে সংই ; যে অসৎ দে 
অসংই |* | 

শঙ্করাচাধ্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত।) জব, 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা! ঝট মিশিবে না। সুখ ছুঃখকে সং ক. 
আর অসংই বল, সুখ হুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্ত নাই, এ কথা বলিবার টি 
নাই।. কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা । তবে সহ্য করিতে পারিলেই 
নই হইবে। 


পপ 009 50986 ৫5, 
ভা 6111 6০-00920দা, 
11) 0৪৪ 08886 ৪৪১. 
এখন ১৪।১৫।১৬, এই তিন ক্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহ! ভাল করিয়া ন| বুৰিপে 


কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, ছঃখ সহ কুরিতে হইবে_ 
* পাঙ্কর় ভায়ের এই অন্থবাদ আমর! ফোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাণ্ত হইয়াছি। 


ঘবিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫৫ 


নিবারণ করিতে হইবে না? অঞ্ছুনের ছুংখ, জ্ঞাতি-ন্ধু-বধ; যুদ্ধ ন! করিলেই সে ছুঃখ 
নিবারণ হইল; ছুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাহাকে ছুংখনিবারণ করিতে 
উপদেশ না দিয়া, ভগবান্‌ ছঃখ সহা করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ ? 
রোগীর রোগের উপশমের জন্য ওঁষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া, তাহাকে রোগের 
ছুখ সহ করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে? ০7 

না। তাহা নহে। ছুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাঁই। তবে যেখানে ছঃখ নিবারণ 
করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়, সেখানে ছুঃখ নিবারণ না করিয়া সহা করিবে। যে যুদ্ধে অর্জন 
প্রবৃত্ত, তাহা ধর্মযুন্ধ । ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ত্রিয়ের আর ধর্ম নাই। ধর্ম পরিত্যাগ 
অধর্ম। অতএব এ স্থলে ছঃখ সহা না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্দ আছে। এজন্য 
এধানে সহ করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না । 

দ্বিতীয় আপত্তি এই, ছুঃখই সহা করিবে-_স্থখ সহা করা কিরূপ? সুখ ছুখ সমান 
জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? 
তবে আর ৪98%10197 কাহাকে বলে? নুখশূন্য ধর্ম লইয়া! কি হইবে ? 

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্িয়ের অধীন যে সুখ, তাহা ছুঃখের কারণ__ 
তাহা হুখমধ্যে গণ্য । ইন্ড্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা-__জ্ঞান, ভক্তি, গ্রীতি, দয়াদিজনিত 
যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধন্মান্ুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্মের সেই সুখই 
উদ্দেন্। আর ইন্জ্িয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তং- 
পরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য নহে । তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্মের উদ্দোস্ঠ, 
পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে। 


রাগঘেষবিদুক্তৈত্ত বিষয়ানিজিয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবন্রৈ্বিধেয়াক্সা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪ ॥ 
উক্ত চতুঃবগ্টিতম ক্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব। 
আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব সুচিত হইয়াছে আত্মার 
অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ প্লোকে দ্বিতীয় তত্ব_জন্মা্তরবাদ। এই চতুর্দশ, পঞ্চদশ, এবং 
যোড়শ গ্লোকে তৃতীয় তত্ব স্চিত হইতেছে-_ন্ুখছুঃখের অনাত্বধন্মিতা ও অনিত্যন্থ। 
াধ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে আত্মার সঙ্গে সুখহুঃখের সন্বূ্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, 
ভাহা বুঝাইতেছি। 
“শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্ত হুঃখ ত শারীরাদিক; শীরীরাদিতে যে ছঃখের 
কারণ নাই,_এমন ছুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক ছুংখ বলি-_বাছ পদার্থ ই তাহার মূল। 


€৬ জীমন্তগবদগীত। 


আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য গরাকৃতিক পদার্থ, তাহ শে 
দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার ছুঃখ। অতএব প্রক্কতি ভিন্ন ছুঃখ নাই, কিন্ত 
প্রকৃতিঘটিত ছুঃখ পুরুষে বর্ডে কেন? “অসঙ্গোইয্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও 
সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ লুত্র।) অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার 
নহে। (এ, ১৪ সুত্র ।) “ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহপি 'দেশব্বানাং 
ক্রত্বস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।” বাহা এবং আস্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্ক 
ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট) যেমন এক জন 
পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন ক্রপ্প নগরে থাকে, ইহাদিগের পরষ্পরের ব্যবধান 
তজ্রপ। 

তবে পুরুষের ছুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই ছুঃখের কারণ । বাহে আস্তরিকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে । যেমন স্ফাটিক 
পাত্রের নিকট জবা কুস্থম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক 
প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশবাবধান 
থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, 
দেখা যাইতেছে; স্বৃতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই 
ছুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিবারণের উপায়, 
সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ তদ্বা তহ্চ্ছিত্তি; পুরুষার্থস্তহচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্ঘ;৮ (৬ ৭০1), 

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়ন্তান্ত ন কশ্চিৎ কর্তৃ,মর্থাতি ॥ ১৭ ॥ ্‌ 
যাহার দ্বারা এই নিসা রারাজিঅরিিানিন। এই অব্যয়ের বেহই 
বিনাশ করিতে পারে না। ১৭। 

“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্বার দ্বারা । এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ । এই সমস্ত 
জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত-_শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বার! ব্যাপ্ত, সেইরূপ 
ব্যাপ্ত । 

যাহা সর্ব্বব্যাগী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে 
তত কাল সেই সর্বব্যাপী সত্ভাও' থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই 
সর্বব্যাগী সন্ত! সর্ববব্যাগীই থাকিবে । অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ ব্য, 
আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশ এবং 


» প্রযদ্-পুত্তক হইতে উদ্ধত । 
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অব্যয়। যিনি সর্বব্যাপী, স্থতরাং আকাশও ধাহার দ্বারা 
বধ ডি ট্রি ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনানী ও অব্যয়। 

এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথ সূচিত হইতেছে । 
হিন্দুধর্মের স্থুল কথা, এ জন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত। 

প্রথমতঃ এই প্লোকের দ্বার! সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে 
পারেন না'। যাহা! সাকার, তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য । 
আমর! জানি যে, ইন্দ্িয়াদির গ্রাহ সাকার সর্ধব্যাগী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর 
যদি সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন। 

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্ুশীস্ত্ের এবং 
হিন্দুধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর 
সর্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে বক্ষ বিষণ মহেশ্বর 
প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে 
কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের 
এস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়। 
কথিত হইলেও পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন 
না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা৷ কখনই ভূলেন না । পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপধ্য বুঝা যাইবে। বিষুপুরাণের 
্র্নাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষুই ঈশ্বর। প্রহলাদ 
ঠহাকে “নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ*” বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা 
স্বীকার করিতেছেন । যথা-_ 

বহ্ষত্বে স্থজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ । 
রুত্ররূপায় কল্লান্তে নমস্তভ্যং ভ্রিমূর্তয়ে ॥ 

এবং পরিশেষে গীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্নাদকে দর্শন দিলেন । কিন্তু তথাপি এই 
প্রনাদচরিত্রে বিষণ নিরাকার ; তাহার নাম “অনস্ত” তিনি “সর্বব্যাগী”। যিনি অনন্ত 
এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নিগুণ ও 
নিরাকার, তাহা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। হথা-_ 


নমস্কদ্ধৈ নমস্তশ্মৈ নমন্তশ্ৈ পরাত্মনে। 
নামরূপং ন ঘ্তৈকো যোধসিত্বেনোপলত্যতে ॥ ইত্যাদি। ১১৯৭৯ 


পুনশ্চ বিষুঃ “জনাঙদিমধ্যান্তঃ» স্ৃতরাং নিরাকার । 


সেই সকল কথা 


৫৮ ৃ শ্রীমস্তগবদগীতা। 


এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই ঘে হিন্দুধর্থের মর 
ইহ! এক প্রকার নিশ্চিত। ৃ 

তবে কি হিন্দুধর্শে সাকারের উপাসন! নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-গৃজ। 
দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্টে সাকারবাদ নাই কি 


প্রকারে বলিব? 
ইহার উত্তর এই যে, অন্ত দেশে যাহা! হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চন! সাকারের উপাসনা 


নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে 
না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার ব৷ ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। 
যে একখান! মাটির কালী গড়িয়। পুজ! করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে 
সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা! নহে, এবং সে জানে, তাহ 
ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না। 

তবে সে এ মাটির তালের পুজ। করে কেন? সে ধাহার পুজা করিবে, তাহাকে 
খু'জিয়। পায় না। তিনি অদৃশ্ঠ, অচিস্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। 
কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়। বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ধবময়ি আগ্ভাশক্তি! তুমি 
সর্বত্রই আছ, কিন্ত আমি তোমাকে দেখিতে পাই ন1; তুমি সর্বত্রই আবিভূর্ত হইডে 
পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবিভূতি হও । আমি তোমার যে রূপ 
কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবিভূতি হও, আমি তোমার উপাসন। করি। নহিলে 
কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তছ্িষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না । 

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগ্তর ইংরেজদিগের বড় রাগ এব 
তাহাদিগের শিশ্ত নব্য ভারতব্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ_ 
বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে । শিক্ষিত ভারতব্য়ের রাগ ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর 
রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা! “আমাদের” অবশ্থ নিন্দনীয়। প্রতিমাপুজ! ইংরেজের 
নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপৃজা অবশ্ট “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার 
আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিমাপুজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে 
এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে ; স্থতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাম 
করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রী 
প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে, ভারতব্ব : 
প্রতিমাপূজায় উৎসন্ধ যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপুজায় উৎসন্প যাইবে; : 
তথ্ধিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া : 
থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন। 


ছিতীয়োহধ্যায়ঃ ৃ ৫5. 


আমরা এরূপ উক্তির অন্থমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব, সকলের 
অন্ত্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের 
উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন? কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাহার 
প্রকৃত ত্বরূপ অন্নভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিম্তনীয়। অতএব তাহার চক্ষে 
মাকার উপাসকের উপাসনা! ও নিরাকার উপাসকের উপাঁসন। তুল্য ; কেহই তাহাকে জানে 
না। যদি ইহা। সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং তক্তিশুহ্য উপাসনা যদি 
তাহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাহার নিকট গ্রাহা ; 
তকতিশুন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব 
আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষাঁয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার তাবে 
আচ্ছন্প হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশুন্ত হইলে নিরাকারোপাসনায়ও 
উৎমর হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের 
মতে কোনটাই নিক্ষল নহে; এবং এতছুভয়ের মধ্যে উৎকর্ধাপকর্ষ নাই। সুতরাং 
উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিশ্্রয়োজনীয় । 

সাকারোপাসকেরা বলিয়। থাকেন, নিরাকারের উপাসন! হয় না। অনস্তকে আমরা 
মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথারও 
বিচার নিপ্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার 
মাস্ত চিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে 
পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা! না পারেন, তাহাকে 
কাজেই সাকারের উপাসন! করিতে হইবে । অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের 
মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না। 

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি “সাকারের উপাসনা,” এবং “সাকারোপাসক” ভিন্ন 
খাকারবাদ” বা “সাকারবাদী” শব্ধ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, “সাকারবাদ” অবস্থা 
গরিহারধ্য। শীশ্বর সাকার নহেন, ইহা৷ পূর্বেই বল৷ গিয়াছে। 

কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্ট্ের অবতারবাদের কি 
ইইবে? এই গীতার বক্তা কৃণকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, 
কিন্ত ক সাকার । ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বল! যাইবে? এই প্রশ্নের 
বধাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্চচিত্র নামক মতগ্রদীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল 
কথা পুনর্ধ্ধার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সুতরাং ইচ্ছান্নুসারে তিনি 


থে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাহার শক্তির সীম! নির্দেশ 
কর! হয়। 


(৬০ ্রীমস্তগবদগীতা 

“যেন সর্বমমিদং ততম্” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, 
বিলাতী 70%7076180) এবং হিন্দুধর্ের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই স্থানাভ্তরে এই ্রমের 
নিরাম করা যাইবে। 

অন্ববস্ত ইমে দেহ নিত্যন্তোজাঃ শরীরিণঃ 
অনাশিনোধপ্রমেয়ন্ত তন্যাদৃযু্বত্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮। 

নিত্য, অর্থাৎ সর্বদা একরপোঁস্থিত (শ্রীধর )। 

. অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেষ্ত । প্রত্যক্ষাদির 

অতীত। 

কত্রধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন--“নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতঞ্ 
অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তীহার এই দেহ স্মুখহঃখাদিধর্মক, ইহা 
তত্বদর্শদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখছ্ঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন 
মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ ন্বধর্ম ত্যাগ করিও না” 

এই ল্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্ধ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
আবশ্যক । তিনি বলেন__“ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত 
হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবদন্ধ হইয়া! তৃষ্ণীস্ভাবে আছেন, ভগবান্‌ তাহার কর্তব্যপ্রতিবন্ধের 
অপনয়ন করিতেছেন মাত্র । অতএব “যুদ্ধ কর" ইহা৷ অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।” 
| অনেকের বিশ্বাস যে, এই শীতাগ্রন্থের স্থুল উদ্দেশ্ট-_যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে 
মনুষ্তের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাহার! যে গীতা! বুবিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা। বলা বাছনা। 
গ্নীতা বাজারের উপন্তাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার ধাড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্যা বুঝ 
বাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা! যায় না। গীতার এতদশের 
উদ্দেশ্ত-_ ন্যধর্্পপালনের অপরিহাধ্যত! প্রতিপন্ন করা। ন্বধর্ম বলিলে শিক্ষিত সপ্রদায 
বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ-_1)260 শুনিলে বোধ হয়, গে ক 
থাকিবে না। স্লীতার এতদংশের উদ্দেস্ত__সেই 7) ধর্দের অবস্ঠসম্পা্তা গ্রতিপয 
কর]। সকল মননের সবধর্দ একপ্রকার নহে-_কাহারও স্বধর্ দ-প্রগয়ন ? কাহারও সর 
ক্ষমা। শিপাহীর ব্বধন্দ শক্রকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধন্্ সেই আঘাতের চিকিৎসা 
্ুন্তের বত প্রকার কর্ণ আছে, তত প্রকার স্বধর্দা আছে । কিন্তু সকল প্রকার হম 
ন্ধই সর্বাপেক্ষা ্শংস ব্যাপার । দ্ধ পরিহার করিতে পারিলে যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে 
কিনতু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য অপরিহার্য ও অবস্তসপপা্ হইয়া উঠে) 


দ্বিতীয়োহধ্যায়: ৬, 


তৈসুরলঙ্গ বা নাঁদের দেশ দগ্ধ ও লুষ্টিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে 
দানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য ও অবশ্ঠসম্পান্ত স্বধর্মা। অতএব গ্রীতাকার স্বধর্মাপালন 
সর্থন্ধে ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রে বাহাকে 0100191 10868009 বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়! 
ধর্মের অবস্থাসম্পান্চতা এবং তছুপলক্ষে সমস্ত ধর্মেরও নিগৃঢ় রহস্ত ব্যাধ্যাত করিতেছেন। 
উদাহরণম্বরূপ যে ন্বধর্মা সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজনমাত্রই 
বত অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে-ুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, 
তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। 00018] 171868109 বটে। গীতার উদ্দেশ্য 
ইহাই প্রতিপাদন কর! যে, স্বধর্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজনপ্রবৃত্তির আপীত- 
বিরোধী হইলেও তাহ। অবশ্য পালনীয় । 

কিন্তু শ্লোকটার ভীবার্থ বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই। “আত্মা অবিনাশী-_ 
কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না--অতএব যুদ্ধ কর” এই কথার অর্থ কি? আত্মা 
অবিনীশী বলিয়া কাহাকে হত্যা! করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্ধাকোর সে তাৎপর্য নহে। 
ইহার তাৎপর্য্য উপরিধৃত শঙ্করভান্তে যাহা! কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে, এই ছুঃখে তাহা! হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতেছেন। ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, ছুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই__কেন না, কেহই 
মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অর্জন যুদ্ধ না করিলেও এক দিন 
অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে না-যাহার শরীর, সে অমর_ . 
কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অর্জুন যে আপত্তি উপস্থিত 
করিতেছেন, সেটা ভ্রমজনিত মাত্র । অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন। 

বধ এনং বেস্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্ততে হতস্‌। 
উতৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ১৯। 

যে ইহাকে হস্ত বলিয়। জানে, এবং যে ইহাকে হত বলিয়। জানে' ইহারা৷ উভয়েই 
অনভিজ্ঞ । ইনি হত্য। করেন না হতও হয়েন না । ১৯। 

প্রাচীন টীকাকারেরা৷ এই প্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন? যথা__তীম্মাদির মৃত্যু 
নিমিত্ত অঞ্জনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল এক্ষণে “আমি ইহাদের বধের কর্তা" 
এই নিমিত্ত যে ছা, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪৩৫ ইত্যাদি ল্লৌোকে অর্জুনের ছারা উক্ত হইয়াছে, 
ভার উত্তরে ভগবান্‌বৃধাইতেছেন যে, আত্ম! যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন ন, তেমনি 
তিনি কাহাকেও হত্যা করেন, না'। কেন না আত্মা অবিক্রিয়। 


৬২ জীমন্তগবাগীতা 


শর ও স্্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা ঘেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে 
সেইদ্ধপ বলিতেছি। ইহার পরবর্তী ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ করিব। অন্ত অর্থ হয় কিনা, 
তাসাও বল! যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্তী 
শ্লোকে দেওয়। হইতেছে । 
নজায়তে খ্রিয়তে বা কদাচি- 
স্নায়ং ভূত্ব! ভবিতা। বা ন ভূয়ঃ। 
অঞ্জো নিত্যঃ শাখখতোহ্য়ং পুরাণে! 
্‌ ন হন্ততে হন্ভমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
ইনি জম্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্ধমান নাই বা হইবেন না। ইনি 
অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০। 
টাকাকারের৷ বলেন, আত্ম! যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়তাববিকারশৃহ্যত্থের দ্বার! দৃঢীক 
করা হইতেছে । ইনি জন্মশৃন্ত-_এই কথার ছ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল; মরেন না ইহাতে বিনাশ 
প্রতিবিদ্ধ'হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান নাই । যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্তমান 
বল! যায়; কিন্তু ইনি পুর্র্ব হইতে স্বতঃ সদ্রপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিগ্যমানতা, 
তাহা ইহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন না । সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জনশূ, 
ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূ্ঠ, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশৃদ্য। 
এক্ষণে পাঠক, এই ছুইটি শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন 
যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ন্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ “নায় 
হস্তি” এই কথাটা! আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেছ 
মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না। 
আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশীস্ত্ের একটি মত। তত্বটা কি, ভাহ। 
পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্ঠক বোধ হইতেছে না। 
আবশ্তক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্ত এই ছুইটি 
প্লোক গীতার নহে। ক্লোক ছুইটি কঠোপনিষদের । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ 
লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার এ অধ্যায়ের যেটি 
২৯শ গ্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের.এ বল্লীর ১৮শ ক্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের 
শ্লোক পাশাপাশি লেখ। যাইতেছে । 
গীতা । 
য এনং বেতি হস্তায়ং যশ্চৈনং মন্ততে হতম.। 
উত্ৌ৷ তৌ ন বিজামীতো| নায়ং হত্তি ন হতে & ২1 ১৯ 


দ্িভীয়োহধযায়ঃ রি 


ন জায়তে হরিয়তে বা কদাচিন্নায়ংতৃত্বা তবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশবতোহয়ম্পুরাণে! ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ২০ 


কঠোপনিষদ্‌। 
হস্তা চেনসন্ততে হস্ধং হতশ্চেন্মন্ুতে হতম্‌। 
উতৌ তৌ ন বিজানীতো! নায়ং হস্তি ন হস্তে ॥ ২। ১৯ 
ন জায়তে তরিয়তে ব! বিপশ্চিন্ায়ং কুতশ্চিরর বতৃৰ কশ্চিৎ | 
অভে। নিত্যঃ শাঙ্বতোবয়ম্পুরাণো! ন হস্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ১৮ 
শ্লোক ছুইটি কঠোপনিষদ্‌ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীত! হইতে কঠোপনিষদে 
নীত হয় নাই। এ কথ লইয়! বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, 
উপনিষদ হুইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে । অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের 
এই মত। শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন__“শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্তযর্থ, গ্লীতাশান্ত্রং ন 
প্রবর্থ্‌কমিত্যেতৎ পার্থন্ত সাক্ষীভূতে খচাবানিনায়” এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন__হস্ত। 
চেম্মন্ততে হস্তং ইত্যাগ্ভামৃচমর্থতো দর্শয়িত্া ব্যাচষ্টে য এনমিতি ॥৮ | 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে ছুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথম, আত্ম। যদি কর্তা নহে, তবে কর্্মযোগ জলে ভাসাইয়। দিতে হয়। শঙ্করাচার্যের 
যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বল! বানুল্য। কর্মযোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন 
এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন । 
দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন 
র্শের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। 
ধর্ম ও দর্শন পরম্পর হইতে বিষুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্বটি 
মপ্রমাণ করিয়া কোম্ৎ ও তংশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। 
আমাদিগেরও সেই মার্গীবলম্বী হওয়া উচিত। 
দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্মের সাধারণ মত-_আত্মাই কর্তা। ইহা প্রমাণ 
করিবার জঙগ্য শত পৃষ্ঠ ধরিয়। বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল ছুইটি কথ! 
হুলিব। একটি উপনিষদ্‌ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে । 
আত্ব! বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান্‌ হু স্থা ইতি ॥ ১ 
স ইমার্লেকাননজত অস্ত নীচীরঘরমিত্যাদি। 
ৰ খ্থেশীয়ৈতরেয়োপনিবৎ। 


৬৪. শ্্ীমন্তগবদগীতা। 
আত্মাই সব স্থানটি করিয়াছেন, স্থৃতরাং আত্মাই কর্তা । 
দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি । উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে এঁক্যের সন্ধান কর! কি যন্ত্রণা-_ 
কঃ কেন হন্ততে জন্তর্জস্কঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হস্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হুসৎ সাধু সমাচরন্‌॥ 
বিষুপুরাণ। ১। ১৮২৯ 
বেধাবিনাশিনং নিত্যং য এনমঅমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হৃস্তি কম্‌ ॥ ২১॥ 
যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ 
কাহাকে মারে ? কাহাকেই বা হনন করায় ?। ২১। 
ভাবার্ঘ-যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও 
দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের কারণ 
হইলাম” বলিয়া ছুঃখিত হয়। কেন না, আত্মা অবিনাধী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ 
হইল না। 
তবে যদি বল যে, “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ মাছেই। 
শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই ?” তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে_- 
বাসাংসি জীর্পানি যথ! বিহায় 
নবানি গৃষ্কাতি নরোধপরাণি। 
তথ! শরীরাণি বিহ্বায় জীর্ণ 
সতন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়্ অপর নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত! 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়৷ নৃতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
অর্থাং যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছি'ড়িয়া দিক ব! না দিক, তোমাকে জীর্ণ ত্র 
পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদৃ্ণ 
অবস্ত দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হুইবে না। তবে 
কেন যুদ্ধ করিবে না? 
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থে করটা কখা ইটালিফ অক্ষয়ে লিখিলাঘ, পাঠক তংগ্রতি অস্থ্যাবদ ফরিবেদ,স্গীতার কথাটা বেশ 
দুধ! বাইবে। 


ঘিতীয়োহধ্যায়ঃ রি 


স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকাধ্য করিতে হইবে বলিয়। শোকমোহপ্রযুক্ত 
দযন্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য । নচেৎ আত্মা অবিনম্বর 
এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দৌয 
নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে-_সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সন্বন্ধই 
নাই__থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য, ধর্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে 
কিনা? উত্তর_ কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর । দেহী কেবল 
নূতন কাপড় পরিবে মাত্র__তাহাতে কাদাকাটার কথাটা কি? 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্তাণি নৈনং মহতি পাৰকঃ। 
ন চৈনং ক্লোয়ন্ত্যাপো ন শোধয়তি মারুতঃ ॥ ২৩। 
এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে 
শুকায় না। ২৩। 
আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অকন্ত্রাদির অতীত । 
অচ্ছেস্তোইয়মমান্বোইয়মক্লেঘ্ধোখশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাধুরচলোইয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোত্যমচিন্ত্যোধ্য়মবিকার্য্যোধ্য়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) 
নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্ধ্য বলিয়া কথিত হন। ২৪। 
স্থাগু_অর্থাৎ স্থিরম্বভাব। অচল- পূর্বরূপ অপরিত্যাগী। সনাতন-__চিরস্তন, 
অনাদি। অব্যক্ত-_চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্দ্িয়ের অবিষয়। অমিন্ত্য-_মনের অবিষয়। অবিকাধ্য 
,অচল-_কর্মেক্দিয়ের অবিষয় । 
শঙ্কর এই ক্লেকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেন্ ইত্যাদি, এজন্য আত্মা 
নিত্য; নিত্য- এজন্য সর্ববগত ; স্র্বগত__এজন্য স্থিরত্বভীব ; স্থিরম্বতাব_এজন্য অচল; 
ঘচল-_এজন্য সনাতন, ইত্যাদি । 
তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাছুশোচিত্মর্থসি ॥ ২৫। 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫। 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্সে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহে! নৈনং* শোচিতূমহসি ॥ ২৬॥ 
আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্বদাই জন্মে, সর্বদা মরে, তথাপি হে 
মহাবাহে।! ইহার জন্য শৌক করিও না। ২৬। 
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৬ | জীমস্তগবদগীতা 
কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্ন্ভাবী বলিয়া। পরশ্মোকেও 
সেই কথা আছে। কিন্ত পরল্লোকে “ঞ্রবং জন্ম মৃতস্ত চ* এই বাক্যে আত্মার 
অবিনাশ্রিতাঁও সূচিত হইতেছে । তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ ত্বীকার করা হইল 
কৈ? এবং নূতন কণ্াই বাকি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহা! হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগ 
হইতে হইবে না, তবে আর ছুঃখের বিষয় কি! 
কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে । 
জাতন্ত হি ঞবে মৃত্যু বং জন্ম সৃতন্ড চ। 
তন্মাপরিহাধ্যেতর্থে ন ত্বং শোচিভুমহসি ॥ ২৭ ॥ 
যে জন্মে? সে অবশ্ট মরে; যে মরে, মে অবশ্য জন্মে; অতএব যাহা অপরিহার্য, 
তাহাতে শোক করিও না । ২৭। 
আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে । “নিত্যং বা মন্তাসে 
মৃতম্” বলিয়! মানিয়! লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, “বং জন্ম মৃতন্ত চ।” যদি 
মরিলে আবার অবশ্য জন্সিবে,। তবে আত্ম অবশ্য অবিনাশী, *নিত্যং ব! মন্যসে মৃতম্‌” বলা 
আর খাটে না। তবে শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না। 
অব্যক্তার্দীনি ভূতানি ব্যজ্মধ্যানি ভারত। 
ূ ৃ অব্যক্তনিধনান্তেব তন কা পরিমেবনা ॥ ২৮ ॥ 
জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার ) নিধনে অবাক্ত; 
সেখানে শোকবিলাপ কি ?। ২৮। 
অব্যক্ত শবের অর্থ পুর্ব বল! হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, “অব্যক্তমদর্শনমনুগরনধি 
ধেঁধাং ভূতানাং* অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূত্প্নকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শরীর 
অর্থ করেন, “অব্যক্তংপ্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পুর্ববরূপম্‌।” অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির 
পূর্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ গ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুর 
হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায় । 
ক্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব চক্্রাদির 
অতীত ছিল ; কেরল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়। ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর গর 
আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তঙ্জন্ত শৌক করিব কেন “প্রতিবুদধত 
্পনৃষটবস্তধিব শোকে! ন যুজ্যতে” (প্রীধর স্বামী )__ঘুম ভাঙ্গিলে নিসিনা 
জন্য শোক অন্থুচিত। 
এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজল্যমান। 


ছ্িতীয়োধধ্যায়ঃ 


আশ্চরধ্যবৎ পন্ততি কশ্চিদেন- 
মাশ্চরধ্যবন্ধদতি তখৈব চান্ত;। 
আশ্চ্ধ্যবচ্ৈনমন্তঃ শৃণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ 

এই (আত্মা)কে কেহ আশ্র্যযবৎ দেখেন; কেহ ইহাঁকে আশ্চ্ধযবৎ বঙ্গেন; কেহ 
ইহাকে আশ্র্ধ্যবৎ শুনিয়। থাকেন ; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯। 

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই । আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির 
জন্য শৌক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাহারাও প্রকৃত আত্মতত্ব 
অবগত নছেন। আত্মা তাহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র_তাহারা। আশ্্ধ্য বিবেচন। 
করেন। আত্মার ছুজ্ধেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রাস্থি। 

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং *ইজ্জ্িয়াদির 
অবিষয়” এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
তগবদুক্তির উদ্দেস্ট কেবল ছূর্ব্বোধ্যতা৷ প্রতিপাদন করা নহে । আমরা আত্মার অবিনাশিতা 
বুঝিতে পারিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্ধিষয়ক যে বিশ্বাস, 
তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বীকে আমর। একট। সর্ববদা- 
জলাছল্যমান, জীবন্ত, সর্বধা-হৃদয়ে-প্রস্ষুটিসচব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবছক্তির 
উদ্োশ্ঠ। 


৬গ 


দেহী নিত্যমবধ্যোধয়ং দেহে সর্বস্ত তারত। 
তন্ষাৎ সর্ববাণি তৃতানি নত্বং শোচিতুমহ্সি ॥ ৩০ । 
হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য 
তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০ । 
আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহ কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার । 
্বর্্মপি চাবেক্ষ্য ল বিক্পিতুমহসি। 
রমযান যুদ্ধাচ্ছে.যোহন্ৎ ক্ষতরিয়গ্ত ন বিভতে ॥ ৩১। 
ধর্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়৷ ভীত হইও না । রম্য যুদ্ধের অপেক্ষ। কষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় 
আর নাই। ৩১। 
এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টাকায় যাহা বলা! গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে 
হইবে। শ্বধর্ কি, তাহা পূর্বের বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুনব্যবসাযীর সবধর্স_ুদ্ধ। 
কিনতু যো্ধার ক্বধপ্ম যুদ্ধ বলিয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোস্ধাকে তাহাতে এ 
হইবে, এমন নছে। অনেক সময়ে যুদ্ধে বৃত্ত ওয়! যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম। অনেক 


৬৮ শ্রীমস্তগবদগীতা 


রাঁজ। পরস্বাপহরণ জগ্যই যুদ্ধ করেন। তাৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়। ধর্্মান্ুমত নহে। কিন্ত 
ষে যুদ্ধব্যবসায়ী, মন্ুম্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদৃগণ 
রাজ! বা সেনাপতির আক্তাম্বর্তা। তাহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোছুমারেই 
বাধ্য । কিন্ত সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাহারা পরম্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অং 
হয়েন। এই অধর্পযুদ্ধই অনেক। যোছ্া! তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। 
তীম্মের গ্তায় পরমধান্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ ছূর্ষ্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্শযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়ার কথ! এই মহাতারতেই আছে। ইউরোগীয় সৈন্যমধ্যে খু'জিলে ভীদ্মের 
অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহত্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, 
্বধর্্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্নে জিপ্ত হইতে হয়। ধাম্মিক যোদ্ধা 
ইহাকে মহদ্দ€খ বিবেচনা করেন। কিন্ত ধর্মযদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজ- 
রক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধ 
যোদ্ধার অধর্মম সঞ্চয় না৷ হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্মপালন নহে, 
তাহার সঙ্গে অনস্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্ম্যুদ্ধ যে যোদ্ধার অৃষ্টে ঘটে, সে গরম 
ভাগ্যবান। অর্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর অনর্থক 
্বধর্দপরিত্যাগ । অর্জুন সেই অনর্থক স্বধর্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্শে প্রবৃত্ত। ইহার 
কারণ আর.কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল 
বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্‌ বুধাইলেন ; বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে 
নাঁ_কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শুন্য দেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বন্ধ মাত্। 
অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া! স্বধর্ণদ উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধর্নাযুদ্ধের মত এমন 
মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ। | ্‌ 

যদ্চ্ছয়া৷ চোপপরং স্বগগারমপাবৃতম্‌। 

নুখিনঃ ক্ষত্রিয়! পার্থ লতন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ । 

মুক্ত শব্গদ্ারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখ 

ক্ষত্রিয়েরাই ইহা। লাভ করিয়া থাকে । ৩২। 
: অথ চেত্বমিমং ধর্খ্যং সংগ্রামং ন করিধ্যসি । 

ততঃ স্বধর্শং কীর্তি হিস্বা! পাপমবান্দ্যসি ॥ ৩৩। 

আর যদি তুমি এই ধন্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম এবং কীর্তি পরিত্যাগে পাপযু্ 


হইবে । ৩৩। 
৩১ ক্লোকের টাকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই ছুই লোকের তাৎপর্য পপ 


বুঝা যাইবে। 


ঘিতীয়োহধ্যায়ঃ ৬৯ 


অকীব্তিষ্াপি ভূতানি কথিঘ্স্তি তেহব্যয়াম্‌। 
ৃ সন্ভাবিতন্ত চাকীত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্তি ঘোধণা করিবে । সমর্থ ব্যক্তির অকীত্তির অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল । ৩৪ । ূ 

ভয়াজ্্রণাছ্ছুপরতং মংন্যন্তে ত্বাং মছারথাঃ। 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো। ভূত্ব! যান্তসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 
. অহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে । ধাহারা তোমাকে 
ব্তমান করেন, তাহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ২1 । 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বছুন্‌ বদিঘ্যস্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দস্তস্তব সামর্থ্যং ততো! ছুঃখতরং ছু কিম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

তোমার শক্রগণ তোমার সামর্্ের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাঁচ্য কথ। বলিবে। 

তার পর অধিক ছুঃখ আর কি আছে ?। ৩৬। 
ৃ হতো ব৷ প্রান্জ্যসি হ্র্গং জিত্ব! বা তোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তন্মাধুতিষ্ঠ কৌন্তের যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ | 

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভৌগ করিবে। অতএব হে 
কৌন্তেয় ! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়। উত্থান কর। ৩৭। 

৩৪ | ৩৫1 ৩৬। ৩৭, এই চারিটি গ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহ! বুঝ 
ধাঁয়না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক 
তৰও আছে। এই চারিটি প্লোকের বিষয় না৷ ধর্ম, না দার্শনিক তত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে 
যে অসার অশ্রন্ধেয় কথ। সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। 
ইহ। ঘোরতর স্থার্থবার্দে পুর্ণ, তাহা৷ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

:_ ৩৩শ পলক প্যন্ত তগবান্‌ অর্জুনকে আত্মত্বনন্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। 
৬৮ প্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই 
চারিটি ক্লৌকের সঙ্গে, ছুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্তে লোক- 
নিন্দা-ভয় প্রদ্দণিত হইতেছে । বল! বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-তয় কৌন প্রকার ধর্ম নহে। 
মত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম এতই হূর্বল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই 
দের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চৌধ্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোক-নিনদা ভয় 
চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে | তাহ হইলেও ইহ। 
ধর্দ হইল না; পিতলকে গি্টি করিলে ছুই চারি দিন মোনা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্ত 
ভাহা বলিয়। পিতঙ্গ সৌন। হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দা বন্তর পাপের কারপ। 


১৩ 
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আজিকার দিনে হিন্দুসমাজ্ের ভ্রণহত্যা ও স্ত্ীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্বা-ভয় হইতেই 
উৎপন্ন । এক সময়ে ফরামীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদ্বারিকতার অভাবই 
নিন্নার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে এক জনও মুসলমানের মাথা কাটে 
নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত__তাহার বিবাহ হয় না। সকল 
সমাজেরই সহত্র সহত্র পাপ লোক-নিন্নাভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন নাঃ সাধারণ লোক 
নির্ধবোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া! থাকে । লোকে যাহ! ভাল বলে, মনুষ্য এখন 
তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই মন্ুষ্যের ধন্মাচরণে অবসর বা ততপ্রতি মনোযোগ নাই। 
লোক-নিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধশ্মীচরণ করিতে পারে না, এবং ধন্মীচরণে প্রবৃত্ত বাক্তিকে 
অসার লোকে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখ! গিয়। থাকে । যে লোক- 
নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্‌ স্বয়ং যে অজ্জুনকে সেই মহাপাগে 
উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন ভ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহ! ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন না । ইহ! গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; 
কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধন্মে সুদীক্ষিত ; এরূপ পাপোক্তি 
তাহা! হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । অভিনবগুপ্তাচার্ধা এই 
কয় প্লোককে দলৌকিক ন্যায়” বলিয়াছেন । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ন্যায়” পরিত্যাগ 
না করিবেন, তবে আর দ্রাড়াই কোথায় ! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর ও 
পৃথিবীভোগের কথার পরেই “এষা তেইভিহিত। সাংখ্যে বুদ্ধিবোগে” ইত্যাদি কথা অসংল 
বোধ হয় বটে। অতএব ধাহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাদের সঙ্গে আমরা 
বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। 

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিষ্ট ৩৭শ ক্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, 
তথাপি ইহা৷ স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়। ধর্মে প্রবৃত্ত করা, আর 
ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্মে প্রবৃন্ত কর! তুল্য কথা । উভয়ই নিকৃষ্ট ্বার্থপরতার 
উত্তেজন! মাত্র । 

হৃথছুঃখে সমে ক্বত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততো যুদ্ধায় ঘৃতযন্থ নৈবং পাপমবাক্ষ্যসি ॥ ৩৮ ॥ 

অতএব সুখছ্ঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়। যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও 

নছেং পাপযুক্ত হইবে। ৩৮। ৃ 
৮ , ৃ ০ 

» যুদ্ধই যদি ধর্ম, অতএব অপরিহার্ধ্, তবে তাহাতে সুখ ছাখ্টে লাভালাত, 
| সমান জ্ঞান করিয়। তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কেন না, ফল যাহা হউক, 
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যাহা অস্ষ্টেয়, তাহা। অবশ্ঠ কর্তব্য-_করিলে স্থুখ হইবে কি ছুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি 
অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা! কর্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্মযোগ বলিয়া কথিত : 
হইয়াছে । যথা | 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে। ভূত্ব! সমত্বং যোগ উচ্যচে ॥ ৪৮॥ 
পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার স্তর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ- 
গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া ধাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক 
ও ৩৮শ ক্লোকে কত 'প্রভেদ! 
এবা তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে স্বিমাং শৃগু। 
বৃদ্ধা যুক্তো বয়! পার্থ কর্ধবন্ধং প্রহান্তসি ॥ ৩৯ ॥ 
তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম) যোগে ইহা৷ (যাহা বলিব ) 
শ্রবণ কর। তত্র যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯। 
প্রথম-_সাংখ্য কি? “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্ঠতে বন্ততত্বমনয়েতি সংখ্যা । জম্যগ্‌- 
জ্ঞানং তন্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌।” (শ্রীধর)। যাহার দ্বার! বস্ততত্ব সম্যক্‌ 
প্রকাশিত হয়, তাহ] সংখ্যা । তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য। সচরাচর 
সাখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবন্ধত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতের 
গরুতর শ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তত; এই গীতাগ্রন্থে সাখ্য শব্দ “তত্বজ্ঞান” অর্থে ই 
ব্যবহৃত দেখ! যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়। 
দ্বিতীয় যোগ কি? যেমন সাং্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে 
গাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্রলি যে অর্থে যোগ শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, এক্ষণে 
সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়৷ থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব সে অর্থে 
বাবন্ৃত হয় নাই । তাহা হইলে “কর্্মযৌগ” “তক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় 
না। বস্তুতঃ গীতায় “যোগ” শব্দটি সর্ধ্বত্র এক অর্থে ই যে ব্যবহৃত হইয়াছে” এমন কথাও 
বলা যায় না। সচরাচর ইহ! শ্ীতায় যে অর্থে ব্যবহ্াত হইয়াছে, তাহাতে বুঝ৷ যায় যে, 
ঈঙ্গরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা! সাধনাবিশেষই যোগ । জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় 
বা সাধন, কন তাদৃশ উপায়াস্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি-_এজন্য জ্ঞানযোগ, কম্মযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে । সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ প্লোকে সে 
অর্থে ব্যবহ্হত হইতেছে না। এ.স্থলে “যোগ” অর্থে কর্মযোগ । এই অর্থে “যোগ” 
“যোগী” “যুক্ত” ইত্যাদি শব গীতায় ব্যবন্ৃত হইতে দেখিব। স্থানাস্তরে “যোগ” শবে ভ্ঞান- 
যোগাদিও বুঝাইতে দেখ! যাইবে। 


* যোগশ্চিতববতিনিয়োবঃ। 


৭২ ীমন্তগবদগীতা 


অতএব এই ক্লোকের ছইটি শব্দ বুঝিলাম-_সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কশ্শ। এক্ষণে 
মনুষ্তপ্রকৃতির কিঞিৎ আলোচনা আবশ্যক । 

মন্ুযুজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারা ডি 
করিয়াছেন 7_7100081)0, ঞ06800) 8:00. ৮'99117)%, আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুয্জীবন আলোচন! করিয়া দেখিলে 
জাঁনিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে 
পারে; তিনই ঈশ্বরাপিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে । [170081)6 ঈশ্বরমুখ 
হইলে জ্ঞানযোগ 3 40610 ঈশ্বরমুখ হইলে কশ্মযোগ ; 1076917)6 ঈশ্বরমুখ হইলে 
ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা! এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা৷ ভগবান্‌ 
অর্জুনকে বুঝাইলেন ; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগ” 1* জ্ঞানে অর্ভুনকে 
উপদিষ্ট করিয়। ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ শ্লোকণ হইতে কর্শে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি 
বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন। 

ভাস্তকারেরা বলেন, এই কন্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর ) বা প্রাপ্তির উপায় ( শঙ্কর )। 
অর্থাৎ প্রথমে তত্বজ্ঞান কি, তাহা৷ অর্জুনকে বুঝহিয়া, “যদি অঞ্জনের তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ 
না হইয়। থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্রজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্মযোগ” কহিতেছেন 
( হিতলাল মিশ্র )। বল! বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই । তবে স্থানাস্তরে এরূপ 
কথা আছে বটে, যথা_ 
আরুরুক্ষোমু্নের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে | ৩। ৬ 
কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্ত প্রকার কথাও পাওয়। যাইবে, যথা-_- 

যৎসাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্বানং ত্যোগৈরপি গম্যতে। 
ইত্যাদি । ৫| ৬। ৫ 

এ সকল কথার মর্শ পশ্চাৎ বুঝা যাইবে । 

এই ক্লোকে কর্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে । এই ফল “কর্ম্মবন্ধ” হইতে মে|চন। 
কর্মবন্ধ কি? কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জঙ্মান্তরবাদীর! বলেন, এ 
জন্মে যাহা কর! যায়, জন্মাস্তরে তাহার,.ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয় 
তবেই আর কর্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্পাবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। 
অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কর্্মবন্ধ হইতে মুক্ত। 





. ও চছুখাব্যায়ের নাম “জানযোগ”। প্রতেদ কি, পন্চাৎ জান! যাইবে । 
| 1 মধ্যে চাষিটি পলক তথে ফি প্রক্ষিত বলিয়া বোধ হন ন1? 


স্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 6 & খতী, 
কিন্ত যে জন্মাস্তর না মানে, সেও কর্ষ্বন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্গেস্ত বলিয়। | 
ঢানিতে পারে । পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে, তাহা জানি না, কিন্ত আমরা সকলেই 
দানি যে, ইহজঙ্েই আমরা সকল কর্মের ফল ভোগ করিয়! থাকি। আমরা সকলেই জানি 
যে হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সন্ধি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা 
রিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শক্রতা করি, তকে 
মও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে 
চাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা । সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় 
$রিলেই ইহজন্মেই “বড়মান্থুধী” কর! যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ' 
টহজন্েই বিষ্ভালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্মের ফল ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া 
গিয়া থাকে। 
তবে কতকগুলি কর্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা! করিতে আমরা 
শক্ষিত হইয়াছি। এই কর্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে 
গকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা! করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না! বটে 
মামরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় 
না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ 
দিলে অর্ধগ্ুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। 
কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়। সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না__সকলে সে পাঁপের কোন প্রকার 
ও দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় ন! বলিয়। ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার , 
দ্ড নাই__কণ্মফলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও 
নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে- পুনঃ পুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং .মাহাত্ম্য বৃদ্ধি 
ঘাছে। পাপ পুণ্যে ইহুজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্মফল পাওয়। যায়, তাহা আমি গ্রস্থাত্তরে 
বাইয়াছি,* পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । যাহাদের ইচ্ছ৷ হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন। 
সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধশ্মাচরণের দ্বার ইহজীবনেই মুক্তিলাভ 
করাযায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
দে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবনমক্তি হিন্দুধর্ট্দের বহিভূতি 
তত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবনুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ 
তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বার! তাহা। লাভ কর! যাইতে পারে, তাহাই কর্্মযোগ। 
দেখিব। স্থৃতরাং ধাহার! জন্মাত্তর মানেন না, তীহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ 
করিতে পারেন। ন্লীতোক্ত ধর বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্ব বলা গিয়াছে। 


৭৪ জ্ীমস্তগবদর্গীতা 


উপসংহারে বল! কর্তব্য যে, আর এক কর্মাফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযনতর 
্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন- কর্মফল পাইবার জন্য । এই সকলের, ইহলোকে যে কৌন 
প্রকার ফল পাওয়! যায় না, এমন কথা! আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক 
স্বাস্থ্য লাভ কর! যাঁয় এবং অন্যান্য যাগবজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক 
বা মানসিক ফল পাওয়। যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা 
করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়! যাঁয় না বটে । ভরসা! করি, এ 
টাকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, ধিনি এ প্রাশ্পের কোন উত্তর প্রভাশা 
করিবেন। 
নেহাতিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিস্ভতে। 
সবল্পমপ্যন্ত ধর্মন্ত আ্ায়তে মহতো৷ ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
এই ( কন্মযোগে ) প্রারস্তের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই ; এ ধর্মের অল্পতেই মহনতয় 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া! যায় । ৪০। 
জ্ঞান সম্বন্ধে এপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্প জ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা 
নাই ; বরং প্রত্যবায় আছে, উদ্দাহরণ-__সামান্ত জ্ঞানীর ঈশ্বরান্থুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত 
হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখ। গিয়াছে । 
ব্যবসায়াস্ত্িকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনদান। 
বনুশাখা! হৃনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োংব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
হে কুরুনন্দন! ইহাতে ( কর্ম যোগে ) ব্যবসায়াত্মিকা ( নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই 
হইয়া থাকে । কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনস্ত হইয়া থাকে । 8১। 
শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব,” এই নিশ্চয়ান্থিকা 
বুদ্ধি ব্যবসায়াস্মিকা বুদ্ধি। ইহা! একই হয়, ঈঅর্থাং একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত 
হয় না। কিন্ত যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাং যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি নাই, অর্থাং 
যাহার! ঈশ্বরারাধনাবহিমু'ধ, এবং সকাম, তাহাদের কামন! সকল অন্ত, এবং কর্মফল: 
গুপকলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অন্ত হয়, অর্থা 
কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই 
কাম্য কর্ণ করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই 
প্রধাবিত হক়। 
র্ কথাটার স্থুল তাৎপর্য এই। ভগবান্‌ কর্ম্মযোগের অবতারণা. করিতেছেন, কিন্ত 
এন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্য কর্ণের অনুষ্ঠানই কর্ম্মঘোগ ; কেন না, তৎকালে 
বৈদিক কাম্য কর্ণইি কর্ম বলিয়। পরিচিত। কর্ণ বলিলে সেই সকল কর্মমই বুঝায়। অতএব 
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প্রথমেই তগবান্‌ বলিয়। রাখিতেছেন যে, কাম্য কর্ম কর্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী । কর্ম 
কি, তাহ পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, 
পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন । 
যামিমাং পুম্পিভাং বাচং প্রবমস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদন্ভীতিবাদিন: ॥ ৪২॥ 
কামাত্থানঃ স্বগ্ণপরা জন্মকর্ম্ফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈষ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩। 
ভোগৈস্থধযগ্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্িকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্ের সাধনভূত 
ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহীর! বেদবাদরত, *( তপ্িন্ন) আর কিছুই নাই” যাহারা 
ইহা বলে, তাহারা কামাস্মা, ব্বর্গপর, ভোগৈশ্ব্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত 
অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না । ৪২। ৪৩। 8৪ | 
এই তিনটি প্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই শ্লোকের ও ৫৩ প্লোকের বিশেষ প্রাধান্ত 
আছে? কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে । এবং 
গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় । অতএব ইহার প্রতি 
পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি ।* 
প্রথমতঃ ক্লোকত্রয়ে যে কয়টা শব ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক। 
কাম্য কর্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী 
কথাকে আপাতশ্রতিন্থখকর বলা হইতেছে ; কেন না, বল! হইয়। থাকে যে, এই করিলে 
ব্লাীভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি । 
সেই সকল কথা “জন্মকর্মফলপ্রদ।” শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “্জন্মৈব 
কর্ম; ফলং জন্মকর্্মফলং, শৎ প্রদদাত্রীতি জন্মকর্মমফলপ্রদা (৮ জন্মই কর্মের ফল, যাহা 
০০৬টি 


* এই প্লোকভ্ররের বিশেষ প্রাধাজ আছে বলিয়া! পাঠকের সঙ্গেহভগ্রমার্থ মতক্কত অন্থবাঘ ভিন্ন আয় একটি 
বাদ দেওয়া ভাল । এক্সত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্থবাদকক্কৃত অন্থবাদও এ স্থলে দেওয়া! গেল। 
টং অবিকল অঙ্থবাদ এমন বলা যায় না, কিন্ত বিশদ বটে 

বাহার! আপাতমনোহয্ শ্রবণরদদীয় বাক্যে অন্ুরক্ত ) বহুবিধ ফলগ্রকাশক বেছবাক্যই যাহাছের 
ধীতিকয়। যাহারা ব্গাদি ফললাধন কর্ণ ভিন্ন অল্প কিছই স্বীকার করে ন| ) যাহার! কামনাপরাযণ  সবর্গই 
বাহাদের পরমপুরুঘার্থ॥ জন্থ করব ও কলগ্রথ ভোগ ও এখন সাধনতৃত নানাবিধ ক্রিযাগ্রকাশক বাক্যে বাহাদের 
চি অপহত হইয়াছে) এবং যাহারা! ভোগ ও অর্থর্ষ্য একান্ত ংসক্ত ; সেই বিবেক্ীন মৃঢদিগের বুদ্ধি সঙ্াধি 
বিষে সংশরধুত হর মা 
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তাহ প্রদান করে, তাহ! “অন্মকর্্মফলপ্রদ।* ভভ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, “জন 
তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।” জন্ম, তথ! কর্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে 
প্রদান করে। অন্ুবাদকের৷ কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অন্ুবর্তী হইয়াছেন । ছুই অর্থই 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

তার পর এ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে “ভোগৈস্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল” 
বলা হইয়াছে। তাহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্ধ্য প্রাপ্তির জন্থ ক্রিয়াবিশেষের 
বাল্য এ সকল বিধিতে আছে, এই মাত্র অর্থ। 

কথা এইরূপ। যাহার! এই সকল কথ। বলে, তাহার! “বেদবাদরত |” বেদেই এই 
সকল কাম্যকন্মবিষয়িণী কথা আছে-_অস্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও এ 
সকল কর্ন বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহার! কাম্যকম্মান্ুরাগী, তাহারা 
বেদেরই দোহাই দেয়-_বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদ 
কাম্যকণ্মাত্মক যে ধর্ম, তাহ! ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা 
“কামাত্মা” বা কামনাপরবশ-_“ম্বর্গপর,” অর্থাৎ ম্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে 
তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাজ্ষ। নাই। তাহারা ভোগ এবং এঙ্বর্ষে 
আসক্ত- সেই জঙ্তাই ব্বর্গ কামনা করে; কেন না, স্বর্গ একট ভোগৈশ্বর্যের স্থান বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্মাবিষয়ক পুষ্পিত বাকা তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে- ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা 
ব! একাগ্রতা-_তাহাতে এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াস্বিক! হয় ন!। 

ল্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নান! কাম্য কর্মের 
বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই নকল বন্ুপ্রকার কাম্য কর্দের ফলে স্বর্গাদি বছবিধ 
. ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তি হয়, স্থুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহার! 
কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈষ্বর্ধ্য খু'জে, সেই জগ্ভা স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন 
সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয় বেড়ায়, বলে__ইহা৷ ছাড়া 
আর ঘর্দ নাই। তাহার! মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। 
কেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বন্ছশাখা” ও “অনস্তা” ইহ। পূর্ববঙ্নোকে কথিত হইয়াছে। 

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিশম্ময়কর। ভারতবর্ষ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও বেদ- 
শাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তাহার সহত্রাংশের এক অঙ 
নাই। সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহত্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার 
ঈশ্বর মানেন নাঁ-ঈশ্বর নাই, এ কথ তিনি মুক্তকঠে বলিতে সাহস করিয়াষ্েন, তিনিও বেদ 
অমান্ত করিতে সাহস করেন না পুনঃ পুনঃ বেদের দৌঁহাই দিতে বাধ্য হইয়ার্ছে 
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্ীৃ্ণ মুক্তকষ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীর! মৃঢ়। বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার 
অযোগ্য 
ইহার ভিতর একটা এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। তাহ! বুঝাইবার আগে 
আর দুইটা কথ! বলা আবশ্ঠুক। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক 
কর্মবাদীদিগের নিন্দা । যাহারা বলে, বেদোক্ত কর্মই (যথা, অস্বমেধাদি ) ধর্ম, কেবল 
ভাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্মেধাদি যজ্ঞেরই বিথি 
আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্তত ব্রহ্মবাদ আছে, গীত! 
অপ্র্ণরূপে তাহার অন্ুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সম্বলিত ও 
সম্প্রসারিত হইয়। নিষ্কাম কর্ম্ঘবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব 
কুষণের এতদৃক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্না বিবেচন। করা অন্ুচিত। তবে দ্বিতীয় কথা৷ এই 
বক্তব্য যে, ফহারা বলেন যে, বেদে যাহ। আছে, তাহাই ধর্ম, তাহ! ছাড়া আর কিছু ধর্ম 
নহে, শ্ত্রীক্ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম আছে, ইহা মানি। 
(২) কিম্তবেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম নহে-_যথা, এই সকল 
জম্মকর্্মফলগ্রদ। ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন 
এক দিকে বেদে এমন অনেক কথ! আছে, যাহা ধর্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ব 
যাহা প্রকৃত ধর্মমত, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমর! গীতাতেই পাইব। কিন্ত 
প্রীত ভিন্ মহাভারতের অন্ত স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণন্বরূপ কর্ণপর্্ব হইতে ছুইটি 
শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । 
শ্রুতেধর্প্দ ইতি সেকে বস্তি বহবো অনাঃ। 
তত ন প্রত্যহুয়ামি ন চ সর্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥ 
প্রতবার্থায় ভূতানাং ধর্প্রবচনং কৃতম্‌ 1 ৫৭ ॥* 
যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে গ্রীক বেদনিন্দক এবং গীতার 
এবং মহাভারতের অন্থা্র বেদনিন্দ। আছে। বস্ততঃ ইহা এই পর্যন্ত বেদনিন্দ! যে, এতদ্ছারা 
বেদের অস্ম্পূর্ণতা! সুচিত হয়। | 
তত দূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্বাই বলা যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একট 
ধতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মংপ্রনীত *ধর্মতব” গ্রন্থে বুঝাইয়াছি 


* “অনেকে শ্রাতিফে বর্ধপ্রমাণ হলিয়। নির্থেশ কয়েন। জাঁমি তাহাতে ঘোষায়োপ করি না। কি 
ফতিতে লমুহায় ধর্তত নিছে নাই এই দিমিত অব্মীন ছারা অনেক স্থলে বর দিঘি কয়িতে হয 
কালীগ্রসন্ন দিংহেন অনধাহ--কর্ণপর্ধ, ৭০ অধ্যায় । সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অন্যাহ কছিয়াছে 
তাহাতে এই লোক ছুট ৭9 অধ্যায়ে আছে। কিন্ত অজ ৩৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া বায । 

১১ 


৮ জ্রীমন্তগবদগিতা 


কিন্ত এ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ জন্য পাঠকদিগের সলভ না হইতে 
পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সাধারণ উপীসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সন্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক 
ধর্টে উপাস্ত-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস 
পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও 
শহ্য দাও, আমার শক্রকে পরাস্ত কর।” বড়জোর বলিলেন, আমার পাপ ধ্বংস কর? 
দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ধ করিবার জন্য বৈদিকেরা বজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ 
কাম্য বন্তর উদ্দেশে যজ্জাদি করাকে কাম্য কর্ম বলে। ্‌ 

কাম্যাদি কর্মাত্বক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্মা। এই কাজ করিলে 
তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে-_এইরূপ ধর্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই 
নাম কর্ম। বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কর্মাত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ব্যে ধর্মের প্রকৃত মন্দ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন 
অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্মাত্বক ধর্ম বৃখা 
ধর্ম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের 
অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একট। অনস্ত অন্দরে কারণ আছে। তাহার 
সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হুইলেন। 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিশ্ব 
উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অগ্ভাপি শাসিত । এক দল 
চার্ববাক--তীহারা বলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা-_খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের স্থপ্টিকর্তী ও নেতা শাক্যসিংহ__তিনি বলিলেন, কন্মকল মানি বটে, কিন্ত কর 
: হইতেই ছুখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম। অর্তএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃফ! নিবারণ করিয় 
চিতসংযমপূর্্বক অষ্টাঙ্গ ধর্মমপথে গিয়! নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনস্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহার! প্রবৃত্ত তাহ! অতিশয় ছজ্ঞেয়। সেই বর 
জানিতে পারিল্-সেই জগতের, অস্তরাত্মা ব1 পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এব 
জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহ! জানিতে পারিলে বুঝা যাইতে 
পারে যে, এ জীবন লইয়া! কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন-_তাহ! জানাই ধর্পা--অতএব 
জ্ঞানই ধর্-জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ বল! যায়,” তাহা এই প্রথম 
ড/4.বাদীদিগের কীত্ডি। ত্রন্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিহদ্‌ সকলের উদ্দোশ্ঠ। 0 


ঘ্িতীয়োহধ্যায়ঃ নি 


ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশান্ত্র ্ঞানবাদাত্মবক |” নিনি/ সারির 

শ্রীক্* এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, 
হনস্তজ্ঞানী তাহ! দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; 
অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি ছুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্মের অন্য পথও 
আছে; অধিকারিভেদে তাহ! জ্ঞানাপেক্ষা ছুঃসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, 
অথবা দেখাইয়াছেন-_জ্ঞানমার্গ এবং অন্য মার্গ, পরিণামে সকলই এক । এই কয়টি কথা 
লইয়। গীতা । 

স্ৈগুণ্যবিষয়া বেষা নিস্বৈপুণ্যো তবার্জুন। 
নিথন্দে৷ নিত্যসত্বস্থো নিধোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫1 

হে অর্জুন! বেদ সকল ত্রেগুণ্যবিষয় ; তুমি নিক্মৈগুণ্য হও। নির্ঘন্, নিত্যসত্বন্থ, 
যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্‌ হও । ৪৫। 

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজনীয় বলিয়। অনুবাদে 
তাহার কিছুই পরিষ্কার কর! গেল না। প্রথম, “ত্ৈগুণ্যবিষয়” কি? সত্ব, রজ১ তমঃ এই 
তরি; ইহার সমষ্টি ত্রেুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে । সেই 
সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য ( 919$ ), তাহাই পত্রেগুণ্য বিষয় 1” 

শঙ্করাচার্ধ্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রেগুণ্যং 
সংসারে বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ।” ইহাও একটু বেদনিন্দার 
মত শুনায়। অতএব শঙ্করের টাকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়। সকল দিক্‌ ব্জায় 
রাখিবার জন্য লিখিলেন, “বেদশবেনাত্র কর্মনকাগুমেব গৃহাতে ৷ তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানছবার। 
মসারধৌব্যান্ন বিবেকাবসরোহস্তীত্যর্ঘঃ।” অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্মকাণ্ড 
বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধৌব্য হেতু 
বিবেকের অবসর থাকে না।” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে 
বিষয়ে কোন জম ন! ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। 

শ্ীধর স্বামী বলেন, পত্রিগুণাত্মকাঃ সকাম! যে অধিকারিণস্তিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধ- 
প্রতিপাদকা! বেদাঃ।৮ এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গাল! অনুবাদক হিতলাল মিশ্র 
বুধাইয়াছেন যে, দত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাঁম অধিকারীদিগের নিমিত্বই () বেদ সকল কর্মফল 
স্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।” এবং প্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের 
মহাভারতকার এই ক্লোকার্থের অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের 
কর্মফলগ্রতিপাদক।* স্মস্যান্েও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 


৯৮৬. শ্রীমন্তগবদ্গীত। 

উভয় ব্যাখ্যা মর্মত; এক । সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়। এই গ্লোকের প্রথমার্ধ বুঝিতে 
চেষ্টা কর! যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, *হে অর্জুন ! বেদ সকল 
সংদারপ্রতিপাদক ব! কর্মফলপ্রতিপাদক | তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে 
ৰা কর্মফল বিধয়ে নিক্ষাম হও।” কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। 
প্রথমে ভগবান্‌ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া, তৎপরে কর্দমযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই । কেন ন৷, কর্ম সম্বন্ধ 
যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল ( এবং এখনও আছে ), প্রথমে তাহার নিরাম 
কর! কর্তব্য । নহিলে প্রকৃত কর্ম কি, অঙ্জুন তাহ] বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই 
যে, বেদে যে সকল হজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে; তাহাই কর্ধ। 
ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কর্ম নহে । বরং যাহার! ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, 
ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এ জন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ণ 
নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুত্ত হইতেছে । ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, বেদ 
সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের স্থখ খোজে, তাহাদিগেরই অন্ুসরণীয়। তুমি 
দেরূপ সাংসারিক সুখ খু'জিও না। ব্রেগুণ্যের অতীত হও। 

কি প্রকারে ত্রেগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, ক্লোকের দ্বিতীয় অর্দধে তাহা কথিত 
হইতেছে । ভগবান্‌ বলিতেছেন-_-তুমি নির্ঘপ্ব হও, নিত্যসব্স্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও 
এবং আত্মবান্‌ হও । এখন এই কয়টা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়। 

১। নির্ঘন্ব_শীতোফ্ সুখছহখাদিকে ছন্ব বলে, তাহা পুর্ব বল! শিয়াছে। থে 
সে-সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্থন্ঘ। 

২। নিত্যসত্বস্থ-_নিত্য সত্বগুণাশ্রিত। 

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত-_যাহা। অপ্রাপ্ত, *তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাহ! 
প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাং উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও। 

৪। আত্মবান-_-অথবা অপ্রমত্ত ।% 





* আমার সুত্র বুদ্ধিতে যেরূপ মৃূললঙ্গত বোধ হইয়াছে, জামি সেইরূপ অর্থ করিলাম । কিন্তু ধাহারা 
খেষে গৌরব বজায় রাখির! এই গ্লোকের স্বর্ণ করিতে চান, তাহার কিরপ বুঝেন, তাহার উদ্ধাহরণন্বরপ বাব, 
কেনারনার্থ দত কত এই শোকের ব্যাখ্যা দিয়ে উদ্ভূত কমিতেছি। পাঠকের যে অর্থ লঙ্গত বো হয, দেই 
অর্থই এ্রহ্ণ করিষেন। 

“শাছলমূহেত্ ছই প্রকার বিষয়-_-অর্থাং উদধি্ বিষয় ও নির্ছি বিষয় । ঘে বিষয়টি যে শাজের চরম উদ 
ভাহাই তাহার উদিষ্ট দিষয়। যে বিষয়কে মির্েশ করিয়া উদধি বিষয়কে লক্ষ্য কে, সেই বিষয়ের নাম শির্ধি 
(বিষয় । অনন্বতী যে স্থলে উদধিঃ বিষয়, লে স্থলে ভাষার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে লে তাঁরা, তাহাই দি 


ছিতীয়োহধ্যায়ঃ ও 


যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ মংপ্লুতোদকে । 
, তাবান্‌ সর্ষেধু বেদেষু ব্রাঙ্গণন্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

এখানে এই প্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টাকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। 
কেন না, এই ক্লোকের প্রচলিত যে 'অর্থ, তাহাতে ছুই একটা আপত্তি ঘটে ; দে সকলের 
মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে । 

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 

প্রথম। ষে ব্যাখ্যাটি পুর্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্ত্রীধরাদির অনুমোদিত, 
তাহাই অগ্রে বুধাইব। 

দ্বিতীয়। . আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাহার বিচার জন্য উপস্থিত 
করিব। সঙ্গত বোধ ন। হয়, পাঠক তাহ। পরিত্যাগ করিবেন। 

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অন্ুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও 
বুঝাইব। 

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই £- 

১ম। সর্ব্বতঃ সংপ্ুতোদকে উদপানে যাবানর্৫থঃ বিজানতো। ব্রাহ্মণন্ত সর্ব্বেধু বেদেষু, 
তাবানর্থঃ। ইংরেজি অন্ুবাদকের! এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। 

২য়। জর্ধতঃ সংগুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্বববৎ। এই ব্যাখ্যা 
নৃতন। 

৩য়। উদপানে ঘাবানর্৫ঘঃ সর্ববতঃ সংগুতোদকে তাবানর্ঘঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেু 
যাবানর্থ; বিজানতো ত্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত। 

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গাল! অনুবাদ দেওয়৷ যায় নাই; 
ভ্রভাবে ধাহারা সংস্কৃত না জানেন, তাহাদের অন্ুুবিধা। হইতে পারে, এ জন্য প্রচলিত 
রে উদাহরণন্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত 

তেছি 





বিষয় হয় বেষসমূহ্‌ নিন তত্বকে উদ বলিয়া! লক্ষ্য করে, কিন্তু নিষ্ডগ তত্ব সহস| লক্ষিত হয না বলিস 
প্রধমে কোন লগুণ তত্বকে নির্থেশ করিয়! থাকে | সেই জঙ্ই সন্ত, রজ; ও তম রূপ অিগুপময়ী দায়াকেই প্রথম 
টিমে যেদ লফলেয় বিষয় বলিয়! বোধ হয়। হে অর্জুন, তুমি সেই নির্দ বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিত 
ইপ উদ তত্ব লাভ করতঃ দিষৈপ্রপ্য স্বীকার কর । বেছ শাছে কোন থলে রন্তমোগুপাত্বক কর্ণ, কোন হলে 
ণাস্বক জাম এধং বিশেষ বিশেষ স্থলে মিড তি উপ হইয়াছে । গুপময় মানাপমানাদি হনভাষ 
হইতে রহিত হইয়া নিত্য সন্ব অর্থাৎ আমায় তত্তগণের লগ করতঃ কর্পজামমার্গের অনুসন্ধেয যোগ ও ক্ষেমাহুসন্ধান 
পিতযাগপর্ক মুখিযোগ লকারে দিমৈশুণ্য লা কর ।” 


৮২. | জীমন্তগবদর্গীতা 

“যাহ! হইতে জল পান করা যায়, তাহ৷ উদপান শবে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্ধরিণী এবং 
কৃপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের, অসম্ভব হেতু সেই 
সেই সমস্ত কৃপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন 
হয়, সে সমুদয় প্রয়োজন, সংপ্ুতোদকশব্দবাচ্য এক মহাহ্দদে একত্র যেমন নির্বাহ হইতে 
পারে, তদ্রপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্মমফলরূপ অর্থ, তাহ। সমুদায়ই ভগবস্তক্িযুক্ত ব্রদ্মনিষ্ 
ব্যক্তির তন্দবারাই সম্পন্ন হয় ।” | 

শঙ্কর ও গ্ীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের 
পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমর! উদ্ধৃত করিতেছি । 

“উদকং লীয়তে যন্মি-স্তহদপানং বাগীকৃপতড়াগাদি । তশ্মিন্‌ স্বল্পোদকে একত্র কং- 
বার্ন্যাসম্তবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো ঘাবান্‌ স্সানপানাদিরর্৫থঃ প্রয়োজনং তবতি 
তাবান্‌ সর্ধবোইপ্যর্থঃ সর্ববতঃ সংগুতোদকে মহাহ্দে একত্রৈব যথ। ভবতি এবং ঘাবান্‌ সর্বেযু 
বেদেষু তততৎকর্ম্মফলরূপোহ্ঘস্তাবান্‌ সর্ব্বোইপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্ত 
্রহ্মনিষ্ঠম্য ভবত্যেব 

ইহার স্থুল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে 
যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্‌দেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ 
সমস্ত বেদে ঘাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রন্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয় | 

আমরা ক্ষুত্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়৷ যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন 
মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্স বন্মনাপূর্রবক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আগনার 
সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই । এবং জন্বিবারও 
সম্ভাবনাও নাই। | 

'্যাবং “তাবৎ, শব্ধ পরিমাণবাচক । কিন্তু কেবল যাঁবং বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা 
যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই তার একটা তাবং আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই 





& শন্বরাচার্ধ্য-ব্যবহত ভাষ! ফিফিং ভিন্ন প্রকার । ক্লোকেক দিতীয়ার্ডের ব্যাখ্যার তিনি বলেন, “সর্ষে 
বেছেযু বেদোক্তেমু কর্ণ যোহর্ধে। বং কর্পফিলং লোহর্ধেব্রাহ্মণন্ড লক্নযাসিনঃ পয়মার্থতন্্ং বিজানতো যো ঘং 
বিজ্ঞামফলং লর্ধাত; লংগ্ল,তোদকস্থানীয়ং তশ্মিংস্াবানেব সংপ্ততে ইত্যাদি ।” ইহার ভিতর অন্ত যে কদ 
কৌশল খাকে, তাহা পম্চাৎ তুঝাইব। সম্প্রতি *সর্ধোযু বেদে” ইহার যেরপ অর্থ ভগবান 
করিয়াছেন, তংপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি । “র্যোযু বেবেমু” অর “যেযোতেমু করন 
কারণে আনঙাগিকি বলিয়াছেন, “বেদশবেনাজ কণ্কাুমেষ গৃহতে,” সেই কারণে ইদিও হলিয়াছেন। 
'বেছেরু” অর্ধে “বেযোডে কর” 


ক ঘ্ে 
“সর্ব 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ হি 


তার একটা যাবৎ আছেই । এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবং” শব্দটা স্পষ্ট, 
তাহার পরবর্তী “তাব্ংগকে বুঝিয়া লইতে হয় ; যথা-_“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে 
ধাকিও।” ইহার প্রকৃত অর্থ, “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও 
অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্থাই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাঁকিবে। তদ্রপ তাবং 
থাকিলেই যাবৎ থাকিবে। 

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর 
যাহার সঙ্গে আবং থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা৷ সমান বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। অতএব 
যাবং তাবৎ থাকিলে ছুইটি তুল্য বা তুলনার বন্ত আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । «আমি 
যাব না আসি, € তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, 
“আমার পুনরাগমন পধ্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান 
হইবে।” এখানে এই ভইটি সময় তুল্য বা তুলনীয় । 

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে 
যে, ছুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে । যদি তার পর আবার যাবান্‌ তাবান্‌ দেখি, 
তবে অবস্থা বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও ছুইটি বিষয় পরম্পর তুলিত হইতেছে । ইহার 
অন্যথা কদাচ হইতে পারে না। 

এখন এই ্লোকের মূলে মোটে একটি যাঁবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে ; অতএব 
বুবিতে হইবে, ছুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ 
জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশৈষে তাবং 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টাকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, ছইটা যাবান্‌ এবং ছুইটা তাবান্‌।* অতএব বুঝিতে হইবে যে, 
প্রধমে ছুইটা বস্ত্র পরদ্পর তুলিত হইলে পর, আবার ছুইট বস্ত্র পরস্পর তুলিত হইয়াছে । 
ধম, সন্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত ন। হইয়া মহাহ্দের সঙ্গে তুলিত হইতেছে । 
ঠার পরে আবার সমস্ত বেদ, সন্ধীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়। ত্রহ্মানিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা 
প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপধ্ধ্যয় ঘটিতেছে কি না? 

সচরাচর এ প্রশ্থ্ের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে না । কেন না, ঘাবান্‌ 
ডাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়জনান্সারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়। 
লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পুর্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে ছইটি আপত্তি 
উপস্থিত হইতেছে। 
০০০০০ কা 

” বধ ঘড় অক্ষয়ে এই চািটা শষ্য ছাপিয়াছি, পঠ়িক মিলাইয়া। ফেখিষেদ। 


৮৪ শ্রীমন্তগবদর্গীত। 

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনামুসারে ব্যাধ্যাকার যাবান্‌ 
ভাবান্‌ বসাইয়! লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, ভাবান্‌ কাটিয়া 
যাবান্‌ করিতে পারেন কি? আমি দি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও 
তাহ! হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়। “তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে 
পারেন। কিন্ত তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি 
বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি, যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে 
তাহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে । | 

আরও একটা উদাহরণের দ্বার কথাটা আরও স্পষ্ট কর! যাউক। 

“যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ ।” (ক) 

এই বাক্যটি উদ্দাহরণ-ম্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তারপর 
উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবং কাটিয়া! যাবং কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ 
দাড়াইতেছে। 

“তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ |” (খ) 

এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্চিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
যে, “তুমি যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর স্ৃখী হইব না।* 
(খ)-চিহিন্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিন তুমি বাঁচিবে, তার 
পর আর তুমি বাচিবে না” অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্ধ্যয় ঘটিল। 

অতএব 'টাকাকার কখনও যাবান্‌ কাটিয়৷ তাবান্‌, তাবান্‌ কাটিয়৷ যাঁবান্‌ করিবার 
অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন 
শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক। তাহা হইলে শ্লোরস্থ 
“যাবানের” গায়ে (ক ) এবং “তাবানের” গাক্পে( গ ) চিহ্ন পড়িতেছে। 

(ক) যাবানর্৫থ উদপানে 

(খ) সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে 

(গ) তাবান্‌ সর্বেযু বেদেবু 

(ঘ) ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ 
তযাখ্যায় টাকাকার করিয়াছেন__ 

(ক) যাবানর্থ উদপানে 

(খ) তাবান্‌ সর্ব্বতঃ সংগুতোদকে 

(গ) বাবান্‌ সর্বেযু,বেদেযু 

( ঘ) তাবান্‌ ব্রাহ্গপন্ত বিজানতঃ 


ছিতীয়োহধ্যায়: বা 

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন, তাবান্‌ কাটিয়৷ যাঁবান্‌ 
হইয়াছে কি না ।&, 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়! 
বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্ত নিশ্্য়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নৃতন যাবান্‌ 
তাবান্‌ না বসাইয়া লইয়! সোজ। অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্‌ তাবান্‌ বঙ্াইয়া 
লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্‌ তাবান্‌ না! বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈকি। 
বড় সোজা অর্থই আছে। 

যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্লতোদকে। 
তাবান্‌ সর্কেযু বেদেষু ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ ॥ 

ইহার সোজা! অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ₹- 

সর্ববতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাঁবানর্থ, বিজানতে। ত্রান্ধণস্ত সর্বেধু বেদেধু, 
তাবানর্৫ধঘঃ। 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুত্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, 
নত ্রন্মনিষ্টের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন । 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খধিতুল্য ভাষ্যকার টাকাকারের! ষে এই সহজ অর্থের প্রতি 
দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাহার! এই অর্থের 
প্রতি বিলক্ষণ দৃর্ি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই 
নহত্জ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন । ছুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য পর্ধ্যালোচনা! করিলেই 
পাঠক ভাহা। বুবিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপধ্য কি? সর্ববকর 
জলগ্ল(বিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই 
ধাকে না। কেন না,সর্ধত্র জলপ্লাবিত-_সকঙ ঠাইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল 
পাইলে কেহ আর বালী কৃপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে 
সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, 
আমরা উনবিংশ শতাববীর ইংরেজের শিরা, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্ত 
শ্বরাচা্্য, কি প্তীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়স্ুব, অপৌরুষেয, 
নিত্য, সরববফল্প্রদ । প্রাচীন ভারতবর্ীয়েরা৷ বেদকেই একটা ঈশ্বরস্বরূপ খাঁড়া করিয়া! 
 ছুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত বেদ পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাঁই। বৃহস্পতি ব। শাক্যসিংহ প্রভৃতি যীহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 


* সত্য বষ্টে) পর্থস্বাচার্য্য তাবান্‌ শবের স্থানে যাবান্‌ শব ব্যবহার কল্সার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন 


তৎপরিবর্তে “দূ” শক খ্যঘহা ফরিয়াছেদ। ফাধধেই এক কথা। 
৯২ 


৮৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 
তাহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচাধ্য, কি ভ্রীধর ত্বামী হইতে 
এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ত্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ 
নিপ্রয়োজনীয়। কাজেই তাহাদিগকে এমন একট। অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, ব্রদ্মজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্ধ্যাদা বাহাল 
রহিল । শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রদ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান 
অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই “সর্বেবধু বেদেযু” অর্থে “বেদোক্কেযু কর্ম” “বেদশবেনাত্র 
কর্ম্মকাগুমেব গৃহাতে।” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকারদিগের 
উদ্বেশ্ত বুঝিতে পারিবেন। | 

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে, ছইট। ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন 
প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না; যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া 
যায়। কিন্ত সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন 
কথা বসাইয়া। কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও 
অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতমগ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন্‌ ব্যাখা গ্রহণ 
কর! উচিত? আমার কোন দিকেই অন্থুরোধ নাই । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, 
সেইরূপ বুঝাইলাম। ছুই দিকৃই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই 
অবলম্বন করিবেন । অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বল যাইতে পারে, কিন্ত 
ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখ! যায় না । বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের কি 
সম্বন্ধ, পাঠিক তাহা বুঝিলেই হইল । সে সম্বন্ধ কি, পুর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। 

তৃতীয়; ইংরাজি অন্ুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। 
সর্ধ্বতঃ সংপুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থচ এরূপ না বুঝিয়া, তাহারা বুঝেন, দর্বত 
সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ “সংপ্ুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষ" 
মাত্র। অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক ব৷ না হউক, কাশীনাৎ 
্রযস্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ 
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ং হুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থহুয় না। কিছু তাৎপর্ধ্য নাই। অনুবাদক : 
তাহা অগত্য। স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই -গ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া? তাহাতে 
বঙলিত্বাছেন-- 
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তেলাঙ্ষের পর আর কোন ইংরেজি অন্ুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত কর! 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, 78৮15 ও 1ৃ1107807 প্রভৃতি 
সাহেবেরা তেলাঙ্গের ম্যায় অর্থ করিয়াছের। তবে তাঁহার! সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু 
একটু টীক! সংযুক্ত করিয়। দিয়াছেন, তাহাতে আরও রদ আছে। 1্[080-কৃত 
টাকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি-_ 
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আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহ! আমি 
মক্তকণ্ঠে স্বীকার করি । তবে “্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্ত” ইত্যাদি বাক্য ম্মরণ করিয়াই স্বকার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্ত আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাস্তকারদিগের বে 
সকল মহদ্ধাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মন্ার্থ বুঝিতে পারিবেন, 
এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুৰুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই 
নিবেদন করি যে, হংরেজের কাছে যেন গ্ীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতান্ুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা৷ বলিতেছি ; এবং 
সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম । 

প্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন 
করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ উন্মি-মালার মত তীহারও মানস- 
সমূঘে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশাস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবরধি নারদ 
তাহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা, বিবৃত করেন; বলেন, 
প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের ছূর্ব্বোধ্য বেদোক্ত ধর্মাকে সহজ করিয়া প্রচার 
করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়! পুরাপাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার 
দীবনের অধিকাংশ লময়' অভিবাহিত হুইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, 


৮৮ ূ জীমন্তগবদগীতা 


বুঝি আমার কর্তব্য কিছুই কর! হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব, নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে-_অশাস্ত মনে সমুদ্রতীরে 
আসিয়াছি-দেব ! .কোথায় আমার কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য 
বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশস্ত মনে শাস্তি প্রদ্দান করুন। দপ্ধর্শের প্রধান 
অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর”-_এই উপদেশ দিয়া দেবধি অস্তহ্থিত হইলেন । কথিত 
আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদগীতা প্রণয়ন করেন, আরও ছুই একখানি পুরাণে ' 
ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পুর্বে রচিত 
হইয়াছিল, অনুমান করেন। 

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ । ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম 
উদ্দেশ্ট, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। 

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে এক বার স্মরণ করা কর্তবা। ভগবান অঞ্জ্নকে 
জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এষা! তেইভিহিতা সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন 
তোমাকে কর্মযোগ শুনাইব। তখন কম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমত; একটা 
সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রাস্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্য কর্ণ 
সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই 
ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল “ত্রৈগুণ্যবিষয়,” তুমি নি্ত্ৈগুণ্য হও বা৷ বেদবিষয়কে 
অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্বত্র জলগ্লাবিত হইলে বাগী কৃপ তড়াগাদিতে কাহারও 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মানিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্মযোগের 
সহিত বৈদিক কর্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে কর্মযোগ 
কহিতেছেন ৮ 

কর্প্যেবাবিকারস্তে মী ফল্ছ কদাচন। 
মা কর্মফলহেতৃভূর্মি। তে সঙ্গোহস্বকর্্ণি ॥ ৪৭ ॥ ৃ 

কর্মে তোমার অধিকার, কিন্ত ফলে কদাচ (অধিকার ) ন। হউক | তুমি কর্মফল 
হেতু হইও না; অকর্মে তোমার আসক্তি না হউক । ৪৭। 
.. এই প্লোক বুঝিতে গেলে, “কর্ম” কি, “কর্মমফলহেতু” কি, “অকর্ধ কি, বুঝা চাই। 

পকর্ম কি” কি, বুঝিলে, আর ছুইটা বুঝা. গেল। কর্ম্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু 
সেই *কর্্মফলহেতৃ”। কর্মশূন্ততাই অকর্। কর্ম কি, তাহ! পরে বলিতেছি। 

অতএব গ্লোকের অর্থ এই যে, কর করিও, কিন্ত কর্মীফল কামন! করিও না। রস 
ফলগ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্তির হেতু না! হয়। কিন্তু কর্মের ফলের প্রত্যাশা না 
থাকিলে কেহ কর্দ করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবন! নাই, এই জন্ত শ্লোকশেষে তাহা 
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নিষিদ্ধ হইতেছে। বল! হইতেছে, ফল চাহি না বলিয়। কর্মে বিরত হইও নাঁ। অর্থাৎ 
কর্ম অবস্থা করিবে, কিন্তু ফল কামনা করিয়া কণ্ম করিবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে প্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে । ইহাই স্থুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্্মতত্ব। 
এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মন্তুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত 
হয় নাই। কেবল ভগবতপ্রসাদাংই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধশ্মতত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে। 

কিন্ত লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িত৷ ঘটে নাই। তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিত্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমর! 
আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই। 

আমি এমন বলিতেছি ন যে, আমি ইহা! সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি ব! পাঠককে সম্পূর্ণ 
রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ ধাহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহ! বুঝিতে 
পারিবেন | তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই। 

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহ! কর! যায় বা করিতে হয়, 
তাহাই কর্ম, কর্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ । কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শান্ত্রকার বা হিন্দু 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়। রাখিয়াছেন। তাহাদের 
কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম মাত্রই কর্ম নহে__ 
বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত বজ্ঞই কর্ম । 

ঘদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি 
যজ্জাদি করিবে, কিন্ত সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই ব্বর্গাদির কামনা করিবে না।  . 

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ 
বুিয়াছেন। নুপত্ডিত কাশীনাথ ত্রাস্বক তেলাঙ, ইহার পূর্বব-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, 
“09 ড9085....01:980099 70876100181 11698 &00 091610000185 101 £010£ 6০ 
18990 02. 0988:0711)6 80 90905 ৫০ 7306১ 8859 10118118, [08705 ৫০6 28 
10916] 60 06010170) 6108 80$10109 [02990117090 101 1011) 81700108 (10686, 8৫. 0০0% 
90600081) 088198 10 0129 8199018] 1১618968 1081090.? 

যদি কর্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযৌগে পড়িতে হইবে। 
পাঠক বলিলেন যে, ষে কর্মের ফল ন্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামন। 
শ! করিলাম, তবে সে কশ্মাই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কর্ম কিরূপ? কাম কর্ম নিষ্ধাম 
ইইয়াই ব। করি কেন? 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্য কর্ম বুঝিলে আমরা কোন 
বোধগম্য তত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কাম্য কর্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের 
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উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। &$ 
তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কর্মযোগ”। ইহাতে কর্ণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে. 
ন ছি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিত্যকর্শকৃৎ। 
কাধ্যতে হুবশ:ঃ কর সর্ব: প্রকৃতিজৈগুপণৈ: ॥ ৫॥ 
“কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না $ কেন ন!; প্রকৃতিজ বা 
স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম করিতে বাধ্য করে ।” 
এখন দেখ! যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্জাদি সন্থন্ধে এ কথ! কখনই বলা যায় না। কেবল 
সচরাচর যাহাকে কর্ণ বলি__যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে 8৮100. বলে, তাহা 
সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে । কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে 
না, অন্ত কোন কাজ না করুক, স্বভাব ব! প্রকৃতির ( ?ঘ&60:9 ) বশীভূত হইয়া কতকগুলি 
কাজ অবশ্য করিতে হইবে । যথা, _অশন, বসন, শয়ন, শ্বীস, প্রশ্বীস ইত্যাদি । অতএব 
স্পষ্টই কর্ম শবে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম বল! যায়, তাহাই; যজ্ঞাদি নহে । 
পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম প্লোকে কথিত হইতেছে__ 
নিয়তং কুরু কর্ম স্বং কর্ণ জ্যায় সকর্র্পঃ | 
শরীরযান্্রাপি চ তে ন প্রমিধ্যেদকর্ধণঃ ॥ 
“তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্ম অকর্্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম্দে তোমার শরীরযাত্রাও 
নির্ব্ধাহ হইতে পারিবে না।” 
এখানেও নিশ্চিত কর্ম শব্দ সর্ববিধ কর্ম বা “কাজ” 7;--যজ্ঞাদি নহে । যচ্জাদি 
ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা! 80010, 
যাহাকে সচরাচর কর্ম বলা যায়, তাহ৷ ভিন্ন শরীরধাত্র! নির্বাহ হয় না। 
এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধ্ কর! যাইতে পারে।& প্রমাণ নির্দোষ 
হইলে, এক প্রমাপণই যথেষ্ট । অতএব আর নিশ্প্রয়োজনীয়। 
অতএব ইহা! সিদ্ধ যে, কর্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম বলা যায়, 
অর্থাৎ কাজ ব! ৪০610), তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ; বৈদিক যজ্ঞাদি নহে। 


& পক্ষান্তরে বঅঠমাধ্যায়ে, পভুতর্াযোস্তবকরো! বিসর্গ; কর্মসংজ্িত:” ইতি ঘাক্যও আছে। তাহার 
প্রচলিত অর্থ হজ পক্ষে বে । কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে জরমাস্্ক, যোথ কবি পাঠক তাহা! পশ্চাং বুবিতে 
পারিঘেন। আমি বুঝাই, এমন কথ! ঘলি না--পাঠক সহছ্গেই ঘুঝিবেদ। এবং ই্ছাও স্বীকার করিতে আমি 
বাধ্য যে, কখন কখন দীতাতেও কর্ণ শবে বৈদিক কাম্য কর বুঝায়, ঘখা-_-এই ঘে অধ্যায়ের .৪৯ লোকে, “[ূরে? 
হবরং কর্ণন। কিন্ত এখানেও স্পইই বুঝ! যায়, এ “কর্পের” লঙগে কর্যোগেয বিক্দ্ধ ভাব । দিতায 
শব্ধ ভি ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে য্যঘহত হইস্াছে। ইহ] পূর্বোই বলিয়াছি। 
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তাহা হইলে এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই. হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ম সকল করিতে 
হইবে। কিন্ত তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্ষাম হইয়া! করিবে। এক্ষণে এই 
মহাবাক্যের প্রকৃত তাংপর্ধ্য বুঝিবার চেষ্টা কর! যাউক। 

ইহার ভিতর ছুইটি আজ্ঞা! আছে--প্রথম, কর্ম করিতে হইবে । দ্বিতীয়, সকল কর্ণ 
নিফাম হইয়া৷ করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাঁউক। প্রথম, কর্ম করিতে 
হইবে । 

কর্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে ছুই ক্লৌক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহাতেই উহ! বুঝান হইয়াছে । কর্ম আমাদের জীবনের নিয়ম- [ড় ০1 1419 _কর্ম না 
করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্টিতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কশ্ম করিতে বাধ্য হয়। 
কর্ণ না করিলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হয় ন। কাজেই সকলকে কন্ম করিতে হইবে। 

কিন্ত সকল কর্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সংকর বলি, 
কতকগুলিকে অসতকন্ম বলি। অসৎকর্মও করিতে হইবে? 

অসৎকণ্মা আমাদের জীবন নির্বাহের নিয়ম নহে-_ইহা৷ আমাদের 1) ০৫11 
নহে। অসৎকণ্ম না করিয়। কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে ;_-অসংকর্ 
না করিলে কাহারও শরীরযাত্র! নির্বাহের বিদ্ধ হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ 
যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। স্ৃতরাং অসং কণ্্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় 
হইতে উদ্ধৃত এ ছুই শ্লোক হইতে বুঝা! যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে । 

পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সৎকর্ম বলি, তাহাই কি 
আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম বলি, যথা__পরোপকারাদি ; 
আর কতকগুলিকে অসংকর্শা বলি, যথা-__পরদারগমনাদি : আর কতকগুলিকে সদসৎ 
বিছুই বলি না, যথা শয়ন তোজনাদি। ভাল বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্গুলি 
করিবার প্রয়োজন নাই $ এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে ্‌ 
হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কর্মগুলি করিব কেন? সতকর্্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম 
কিসে? | 

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধন্মতত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, স্ৃতরাং 
পুরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সংকর্ম 
বলি, তাহাই মনুসত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুস্যজীবন নির্বাহের নিয়ম। 

বস্তুতঃ কর্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না । যাহাকে সৎকর্ম বলি, আর যাহাকে 
শদসং কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতছ্তয়ই মনুসতদব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই* 
"এই ছইকে আমি ধর্্তত্ে অসনষ্ঠয় কর্ম বলিয়াছি। এই টাকাতেও বলিতে থাকিব। 


৯২ ্ীমন্তগবদর্গীতা 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌ কর্ম অমুষ্ঠেয় নহে 
তাহার মীমাংস। কে করিবে? মীমাংসার স্থুল নিয়ম এই, গ্লীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাং 
দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধন্মতত্ব গ্রন্থে এ তব কিছু দূর 
মীমাংসা! করিয়াছি । |] 

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ম করিবে,” তৎসন্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া 
দিতীয় বিধি সামান্ততঃ বুধাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম করিবে, তাহা নিষ্কাম 
হুইয়া করিবে । একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। 

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম । অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়। থাকে 
যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে । ইহা সকাম কর্ম। 
ইহ এই বিধির বহিভূতি। 

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বার পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার 
পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে ্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কর্ণ, এবং এই বিধির 
বহিভূ্ত। 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার 
উপর প্রসঙ্গ হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন । তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর 
প্রন্প হইবেন সন্দেহ নাই এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন ; কিন্তু ইঠা নিষ্কাম 
কর্ম নে । ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহিভূতি। 

নিষ্ষামকন্ম্সী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কণ্ম করিতে 
চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কণ্ম-_-এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। 
ইহ। নিষ্কাম চিন্তভাব। 

ধর্দতত্বে আমি আর আর উদাহরণেী দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার মনুষ্ট 
কর্ণই নিষ্ধাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্কি অনাবশ্ঠক | 

নিষ্কাম কর্ণ সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ 
হইবে। 

যোগন্থঃ কুরু কর্্দাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনগ্য়। 
সিদ্ধ্যলিদ্ব্যোঃ সমে। ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 

হে ধনগ্রয়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অসির্ধিকে 
তুল্য জ্ঞান করিয়। (কর্ম কর)। ( এইরূপ) সমস্বকে যোগ বলে। ৪৮। 
.. পুর্বঙ্জোকে কলাকাঙ্ষাশূন্ যে কর্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে সেইরপ কর্স 
করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে__ 


্ 


| দ্িতীয়োহধ্যায়ঃ ' ৯৬ 
গ্রথম, যোগস্থ হইয়! কর্ম করিবে। 
দ্বিতীয়, সঙ্গ .ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। 
তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান করিবে। 
ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 
প্রথম, যোগস্থ হইয়া কণ্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে 

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহ! পূর্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, 

যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর “চিন্তবৃত্তিনিরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথ হইতেছে না। : 

এখানে “যোগ” শবের অর্থে শ্রীধর স্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরত11৮ শঙ্কা চার্ধ্যও 
তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কন্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্‌।” কিন্ত 
শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোইসৌ যোগ ঘত্রস্থঃ কুহ্বত্যুক্ত- 

মিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে 1” 
সূল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই গ্লোকেই ভগবান্‌ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর 

ভিন্ন অর্থ খুজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমতজ্ঞান, তাহাই যোগ । 

তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা! বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মান্র। 
সন্প্রসারণকে পুনরুক্তি বল! যায় ন|। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা! যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়। কর্ম করিবে। 
সঙ্গ কি? গ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ1৮ আমি কর্তা, এই মভিনিবেশ পরিত্যাগ 
করিয়া, কেবল ঈশ্বরা গ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহা! জানিয়! কর্ম করিবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কন্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাগীশ্বরো মে তুস্যত্থিতি 
মঙ্গং ত্যক্ত1” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরূপ 
কামনা পরিত)াগ কররিয়। কর্ম করিবে । ফলে, ফলকামন। ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে 

“সঙ্গ” শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবন্থত হইয়াছে, দেখা যায়। 
এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্ণ্মসিদ্ধি, এবং কর্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 

করিতে হইবে, এই সমতজ্ঞানই যোগ । এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্যা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, 

আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝীয় বিশেষ লাভ নাই। তাহার মত এই যে, 
জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্মের সিদ্ধি। ৮২৮8800-+ 
এবং “তদবিপর্যযয়জা! অসিদ্ধিঃ1” গ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচা্যের অনুবর্তী। তিনি 

বলেন, “কর্মমফলম্ জ্ঞানম্য সিদ্ধ্যসিদ্্যোঃ” ইত্যাদি । 
এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে 

তত হইতে হইবে। . আপাতত; যে কথাটা উপস্থিত তাহার সো অর্থ বুঝিতে পারিলে 
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আমাদিগের পরম লাভ হইবে। 'ীকাকার মধুসূদন সরত্যতী সেই সোজ। অর্থ বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন, “সিদ্ধ্যসিত্্যোঃ সমে। ভূত্েতি ফলসিছ্ো হর্যং ফলাসিছ্ধো .চ বিষাদং ত্যক্তা” 
ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হর্ত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে 
সমন্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়। বোধ হইবে। যে নিষ্কাম 
ফলকামন। করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে 
পাঁরে না। হত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, মে 
ফলকামনা করে__কেন না, ফলকামন! না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ধলাভ করিবে কেন। 
কর্মকারী নিষ্ধাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাঁহার 
পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান । এই সমত্বদ্ভানই যোগ। তাদৃশ যোগন্থ হইয়া কন্ম কর, 
ইহাই প্রথম বিধি। 
দুরেণ হৃবরং কর্ণ বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় । 
বুদ্ধৌ শরণম্বিচ্ছ কৃপপাঃ ফলছেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 
হে ধনগ্রয়! বুদ্ধিযৌগ হইতে কন্ম অনেক নিকৃষ্ট । . বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। 
যাহার! সকাম, তাহার! নিকৃষ্ট । ৪৯। 
বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়ান্িকা- 
বুদধি-যুক্ত কর্্মযোগই বুদ্ধিযোগ | শঙ্কর বলেন, সমন্ববুদ্ধি। সমন্বং যোগ উচ্যতে। তাহ! 
হইতে কর্ম অনেক নিকষ্ট যখন বল! হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কণ্ম শবে 
কাম্য কর্ম্ম। ভাব্তকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে 
কর্ম্মষোগের কথা বলিলাম, তাহা! হইতে কাম্য কর্ম অনেক নিকষ্ট। 
ল্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা! হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা! বুদ্ধির অনা 
কর। ইহাতে এখানে দবুদ্ধি” শব্দে এ বুর্থিষোগই বুঝিতে হয় । ভা্যকারের! বলেন, 
সাংখাবুদ্ধি বা জ্ঞান । যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্ধেও বুদ্ধি শবে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহ 
হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরঙ্কে “জ্যায়সী চেং কর্মণস্তে মতা৷ বুদ্ধির্জনার্দন” ইত্যাদি বাকো 
আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্তাঁ ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে। 
ুদ্ধিযুক্তে] জহাতীহ উতে দুকৃতচুক্তে। 
তন্মাৎ যোগার যুজান্ব যোগঃ কর্ণ কৌশলম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
বিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত ছ্ৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তঙ্ন্ত তুমি 
যোগ্তে অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ । ৫০। ০ 
ুদ্ধিযক্ত”- অর্থাৎ বৃদ্ধিযোগে যুক্ত । যে সকল কর্মের ফল হবর্গাদি, তাহাই সুরত 
আর যে সকল কর্টের ফল নরকাদি, তাহাই ছদ্ধৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে বাদি 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | . কিভি 


বা নরকাদি প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্ধ্য এমন . 
নহে যে, তিনি কোন প্রকার সংকণ্ম করেন না, অথব। ভাল মন্দ কোন কর্পই করেন না। 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি ন্বর্গাদি কামন! ব! নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না। যাহা 
করেন, তাহ। অনুষ্ঠেয় বলিয়। করেন । | 
অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাস্যকারেরা 
একথার অর্থ করিয়াছেন যে, কম্ম বন্ধনজনক ; কেন না, কর্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ 
করিয়া তাহার ফলগতোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহাষ্যে 
মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্তনের কৌশল বা চাতুরধ্য . 
বলা যায়। | 
উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্ত্তত নহি। আমর! বুঝি, যিনি কর্মে 
কুশলী, অর্থাং আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মাসক্গ যথাবিহিত নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী । 
কর্মে ভাদশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। “যোগঃ কর্স্থ কৌশলম্‌।” এ কথার 
এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে 
ভান্তকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া আমরা সেই সহজ অর্থেরই 
অনুবস্তী হইব। 
কর্ধজং বুদ্ধিযুক্ত। হি ফলং ত্যক্ত। মনীষিপঃ। 
জন্মবন্ধবিনিন্তুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌॥ ৫১॥ 
বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়৷ অনাময় 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 


“বুদ্ধিযুক্ত”- বুদ্ধিযোগাবলম্থী ৷ 
অনাময় পদ-_সর্বের্বাপত্রবশূন্য বিষুঃপদ | (শ্রীধর) 
বদ! তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যতিতরিষ্যাতি। 


তদা গন্ভাসি নির্বেদং শ্রোতব্যন্ত শ্রতন্ত চ। ৫€২॥ 


যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 
সকলে বৈরাগা প্রাপ্ত হইবে। ৫২। 

এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ববক অনাময় পদ কিসে পাওয়। যায়? যখন মোহ ব! 
দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়। যায়, তখন সমস্ত শ্রুত ব! শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা 
কামনাশূন্ততা জন্মে। ত্বর্গগাদি নখ বা! রাজ্যাদি সম্পদ্‌, কোন বিষয়েরই কথ! শুনিয়৷ মুগ্ধ 

হয়না। 


৯৬ | জ্রীমস্তগবদর্গীতা 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন! তে বদ স্থান্ততি নিশ্চল! । 
সমাধাবচলা বৃদ্ধিত্তা যোগমবাপত্সি ॥ ৫৩1 

তোমার *ক্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল, (সুতরাং ) অচলা হইয়া 
থাকিবে, তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে । ৫৩। 

*শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” । বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা 
শুনা গিয়াছে-_ আর শ্রুতি, বেদকে বলে । বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা 
প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন ন1; সুতরাং এখানে শ্রুতি শবে “যাহা শুনা 
গিয়াছে,” তাহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র। 
মধুস্দন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রুতি । শশ্করাচার্য্য তাই বলেন, 
তবে তাহার মাঞ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ । তিনি বলেন, “শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন 
অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধ প্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈিবপ্রতিপন্না! 1” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা 
একটু সাহস করিয়াছেন__তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৈদিকা রশ্রবণৈরিব প্রতিপন্ন ।” 

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না-_বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে 
পণ্ডিত, মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। 1)%51৪ সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা। উদ্ধৃত করিতেছি । 

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন__ 


শু, 60০, 0085 0020881690 [1000 00000160686028 18789]5 ( কদাচিৎ ) 87001195900 
60820 89698906 10 0716108] 1081806 200. 00019 106906 00. 000108 0: 1000108 60271018? 
6006099 10 8958: 082৮ (1580 10 15108 60৩ ৮৮09 89289 01 06 8060০. (শাঙ্কর ভাস সমন্ধে 
অনেক দেশী লোকেও এ কথা বলিয়! থাকেন )। [10859 63:8101060 (10817 82071808610708 101 (16 
1768000) ০0617000175 6086 18 90700000)0 60 জ981910 1980168 01 6000806, &200 81009 10119 ] 1870 
80028610068 10110ফ790 6091: 80108009, ]ু 10959 (১960 0011890 60 91906 61081 00100170058 8৪ 
2018790795906108 609 2006109 01 609 896০০: ] 50706 80209 10868006801 61018 8000, 0186 
003 15508791085 108 81919 60 1000 61081: 00 10086108006. 


এই বলিয়া সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ভূত করিয়াছেন। 
তিনি শ্রুতি শবে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পৌোষকতায় বলেন যে_ 


“তে 905 26019006 ৪ 6097%47 সা010) 2068708 (1) 06508, (2) 7955186100 8707 
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108 49812515 601085 ;:5895010109 ৪৪ ৪. 05:51. 0:07০8100 6056 60৪ 5৪৪৪ ০০০1৫ 70 09 
8669508680০ 1005 00962106 ০01 0176 3705855508169 1৪, 7)01959, (128৮ 618 065069৩ (/071%)। ছা02 
9590 10 05601686100 195৪ 88109 10৩ 560৬৪ ৪00 56016 71081.” র 
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ভেবিস এক জন ক্ষুত্র প্রাণী__-তাহার উক্তি উদ্ধত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন: 
ছিল না । তবে এই. মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের__খোদ লাসেনের । তিনিও 
“প্রতিবিপ্রতিপক্না* পদের এরূপ অগ্ুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুত্্ অন্ুবাদকেরা 
তাহার পথে গিয়াছেন। তত্ভিন্ন ডেবিসের মত্মপ্লাঘার ভিতর একটি অমূল্য কথ! আছে-_ 
সেই "মূল্য তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই। “ার০০ ০৪ 
ঢিম9[2”__এই অমূল্য বাক্যের অন্থুরোধেই আমরা তাহার ন্যায় লেখকের আত্মঙ্লাঘ। 
উদ্ধৃত করিতে কুষ্টিত হইলাম ন!। 

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি ব! বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
মতের অপেক্ষা বিলাতী মতট। বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে 
এখানে বিলাতী দলে টানিয়! লইতে পারেন । 

এই শ্লোকে *শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন । 
যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি” | 

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় গ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন । 

অর্জুন উবাচ। 
স্কিতগ্রন্তন্ত কা ভাষা সমাধিস্ন্ত কেশব ।' 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 

অঞ্জন বলিলেন,__ 

হে কেশব ! যিনি সমাধিস্থ হইয়া! স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, টিটি স্থিতধী 
বযকতি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন 11 ৫৪। 

ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অঙ্জুনকে কর্মযোগ রা 
কর্মযৌগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অস্াত্রই 
ইক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, 
তত দিন তুমি কর্মমযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে ( পরমেশ্বরে ) 
স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে । যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে 
্িতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বল! যায়। অঙ্ছুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
জিজ্ঞাস। করিতেছেন। | 

জ্তগবাহ্থবাচ। 


প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মজেবাক্ষন! তুষ্ট: স্থিতপ্রন্তস্দোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
যখন সকল প্রকার মনোগগত কামন৷ বঞ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে ) আপনি 
ই থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বল যায়। ৫৫। 


. ৯৮ ভ্রীমন্তগবদর্গীতা! 


কামনার পুরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামন৷ ত্যাগ করিল, তাহার 
আর কিম্ুখ রহিল? শহ্করাচার্ধ্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিশ্প্রয়োজন। 
বেদে তাদুশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই 
আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশূন্ 
হইলে বহিবিবষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে' না কেন? যে কামনাশৃন্ত, সেকি 
জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না ? না, জ্ঞানার্জনে আনন্দ লাভ করে না? না সংকর্ম- 
সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়-_তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
তুল্যজ্ঞান .থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ 
আত্মাতেই ; কাহারও সাপেক্ষ নহে । 

. যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, 
এবং ইহার পরবর্তী কয়টি প্লোক :809810 72171109011) বলিয়। গণ্য করিবেন। বস্তুত; 
ইহা! &.909610187) নহে । সংসারে যে কিছু স্বখ আছে, তাহার নিবিবন্প উপভোগের এই 
তত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিশ 
কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবলা। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপভোগের 
আর কোন বিদ্প থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত 
পরিস্ফুট করিবার জন্য মংপ্রণীত অন্ুশীলনতত্বে ( ধর্ম্মতত্ব, প্রথম ভাগ ) আমি বিশেষ যয 
পাইয়াছি, স্তরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্তী ক্লোক সকলে ইহা। বিশেষ গ্রকারে 
পরিস্ষুট হইবে। 

ছঃখেষম্ছিপ্নমনাঃ জুখেষু বিগতন্পৃছঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ ছ্িতবীর্ঘ্তনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ 

ছুঃখে যিনি অন্ুদধিপ্নমনা, খে যিনি স্পৃহা শৃষ্ত, ধাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর 
নাই, তাহাকে স্থিতধী মুনি বল। যায় । ৫৬। 

এ সকল :88691097) নহে, এই তত্ব হুঃখনাশক, (ন্ুতরাং ) নুখবৃদ্ধির উপায়। 
ছুঃখে যে কাতর হয়, সেই ছুঃখী। ছুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয়. না, সে ছুঃখজমী হইয়াছে 
তাহার আর ছুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় ছুঃখী; কেন না, সুখের সহ 
অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় 
অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহ! ছঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল ছুঃখবৃদ্ধির কার! 
ভয়, ক্রোধ ছুঃখের কারণ, ইহা৷ বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার 
বুঝ! উচিত নহে. টা ুরাগ-_ইহা। কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অর 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৯৯. 
অর্থে এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্িয়তোগ্যাদি বস্তুতে অন্থুরাগই বুঝিতে হইবে । 
তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে ছুঃখের কারণ, তাহা! আবার বলিতে হইবে না। 

বলিতে কেবল বাঁকি আছে যে, সুখ স্পৃহা ত্যাগ করিলেই স্বুখ ত্যাগ করা হইল না। 
এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশুন্ত, 
দে সর্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বপ্রকার 
স্পৃহা শূন্য, অথচ অনন্ত সুখে সুখী । তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে 
যে, মন্স্ত স্থখে স্পৃহাশুন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, স্থখলাভের চেষ্টা না করিলে, 
মনুয্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন 
না। কর্্মযোগের মর এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিবে। কর্মের ফলই সুখ-_যে 
মনুষ্ঠেয় কর্ণ্ম সুনি্ব্বাহ করে, সে তজ্জনিত সথখলাভও করে। যে কামনা বা! স্পৃহার অধীন 
হইয়া কর্ম করে, সে সুখ লাভ করে নাঁ_কামন! ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ণের, স্থৃতরাং 
পাপের ও ছুঃখের কারণ হইয়া থাকে । অতএব নিফাম ও সুখে স্পৃহাশৃন্য হইয়া! কর্ম 
করিবে__স্থখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব। 

যঃ সর্ধজ্রানতিন্েহস্তত্ৎ প্রাপ্য গুভান্তুতম্‌। 
নাতিনন্তি ন দ্বষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥ 

যিনি সর্বত্র স্বেহশূন্য, তত্তঘিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বি্েষধুক্ত 
হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭। 

“সর্ববতর স্েহশৃন্য ।”__ প্রীধর বলেন, সর্বত্র কি না “পুত্রমিত্রাদিষপি |” শঙ্কর বলেন, 
“দেহজীবিতাদিঘপি।” শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির 
গুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার 
মন্তাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে ন|। 

যম! সংহরতে চায়ং কৃর্মোইঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইঞ্জিয়াণীক্জিয়ার্থেত্যন্তনত প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 

কৃশ্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গদকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি ধিনি, 
ইন্জিয়ের বিষয় হইতে ইন্জ্িয়সকল সংহরণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা। ৫৮। 

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্মাচরণ 


নাই, ইহা৷ সকল বর্গ্রস্থের গ্রথম পৃঠা, সকল ধর্দমন্দিরের প্রথম সোপান» সর্বশাস্ত্েই 
ররর 
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১০০ ীমন্তগবদর্গীভা। 


আগে ইন্দ্রিয়ংঘমের কথা । কেবল এই কৃর্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্ক। 
কৃর্ণ তাহার হস্তপদাদি সং্ঘত করিয়। রাখে-ধ্বংস করে না, এবং আবশ্কমত ততবার 
জৈবনিক কার্য নির্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর, ধ্বংস ধর্ম 
নহে। ধর্মতত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি। 
বিষয়! বিনিবর্তস্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্। নিবর্ভতে ॥ ৫৯ ॥ 
নিরাহার দেহীর ( ইন্দ্িয়াদির ) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় ন। 
(কেবল ) ব্রহ্মসাক্ষাংকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়। থাকে । ৫৯। 
“নিরাহার”__ যে ইন্দিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত। 
মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দুর্ভাগ্যবশত; জগতে তাহা! সর্ববদাই দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাস্তকারেরা আতুরাদির 
উদাহরণ দিয়াছেন । যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ 
নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। হূর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় 
উদ্দাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা 
সন্ন্যাসাদি ধশ্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্ত বাসন! ত্যাগ করিতে 
পারেন না। তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়৷ পাপের স্রোতে সব ভাসিয়। যায়। 
ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় 
ছুর্জয়। কিন্ত ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। *পরং দৃষ্ট1” এই কথার এন 
- তাৎপধ্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 
| ধর্মের এই বিশ্ম এমন গুরুতর যে, ভগক্ঠুন্‌ পরবর্তী কয় শ্লোকে ইহ! আরও গরিস্কুট 
করিতেছেন। 
ততো] ছৃপি কৌস্তেয পুরুষন্ত বিপশ্চিতঃ। 
ইঞ্জিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি গ্রাসভং মনঃ। ৬০ ॥ 
তানি সর্বাণি সংবম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে ছি যন্তেজ্রিয়াণি তন প্রজা প্রতিতিতা ॥ ৬১। 
হে কৌন্তে়! বিবেকী পুরুষ প্রযন্ধ করিলেও প্রমখনকারী ইন্্রিয়গণ বলপূ্বক 


চিত্ত হরণ করে । ৬৪৯। 
সেই সকল ইল্রির সংহত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মংপর হইয়া হিনি অবস্থান কবেন, 
ধাছার ইঞ্জিয়সকল রলীতৃত হইয়াছে, তিনিই স্ষিতগ্রক্থ। ৬১। . 


খু ্ ইক; ১৯৯ 

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথ্থা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ব 

করিয়াও ইহাদিগের,সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূরর্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। 

আর যাহারা যত্ব করে নাঃ যাহার! বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্ত মনে কেবল সেই 

ইন্জিয়বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে । সেই কথা পরবর্তী ছুই শ্লোকে বল৷ 
হইতেছে । 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙগস্তেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোবধোইভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ শ্বতিবিজ্রমঃ। 
স্বতিত্রশাদ,দ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্ততি ॥ ৬৩ 
( ইন্জরিয়ের ) , বিষয়- ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে 
কামনা জন্মে; কামনা! হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২। 
ক্রোধ হইতে জন্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, 
বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬৩। 
যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্সিবে। আসক্তি 
জন্মিলে তাহ! পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। ন। পাইলেই, প্রতিরোধক 
বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশৃম্ততা৷ ব৷ মূঢ়তা 
জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কাধ্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ব 
ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ ।* 
ইঞ্জিয়গণকে সংফত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্িয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া 
হইবে না। তবে কি ইঞ্জিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে 
এই গীতোক্ত ধর্ম ৪৪09:1091 না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ধ্যাসীর মঠে 
পরিণত করিতে হয় । 
তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরক্লোকে দেওয়া 
ছ। 


রাগন্বেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিজ্িয়ৈস্চরন্। 
আঙ্গবস্তেবিধেয়াত্ প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
আ০০০০০৬০১ িরিত টিি রিটা 


* লীতারাধের চয়িজে বর্তমান লেখক এই কখাগুলিন উদ্ধাহ্রণের দ্বারা পরিস্ষুট করিতে যত করিয়াছেন 
1 আমন্বা ঘাহাফে বৈদ্বাগ্য বা সংস্কাল বলি, 48696101800 তাহা হইতে একটু শ্বতন্ত্র জিনিস । আই জাত 
উদেছি কথাটাই আমি উপদে হবার করিযাছি।. 


৯৪ 


১০২ প্রীমন্তগব্দ্গীতা 


ধিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বু 
ইন্জ্িয়গণের দ্বার! বিষয়ের উপভোগ করিয়। প্রসাদ লাভ করেন । ৬৪। . 

বিধেয়াত্মা__াহার আত্মা বা অস্তঃকরণ বশবর্তী । 

ঈদবশ ব্যক্তির ইন্তরিয়সকল নিজের আজ্ঞাধীন-_বলের দ্বারা উহার চিত হরণ 
করিতে পারে না। তাহার ইন্দ্রিয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে 
বিমুকত_ ইন্্িয়সকল তাহার বশ, তিনি ইন্তিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যতি ইন্দিয়দি 
বিষয়ের উপভোগ করিয়। প্রসাদ বা! শাস্তি লাভ করেন। অর্থাৎ কাহার কৃত উপভোগ 
হুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম 'যে, গীতোক্ত এই ধর 48000 
চ1010800 নহে- প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ 
হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে। ২. : 

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে । বিধেয়াত্ম! পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলকে “রাগদ্ে- 
বিমুক্ত”__অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে 
অনুরাগশৃন্য কেন হইবে, তাহ! বুঝান নিশ্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশুন্ বলিবার 'টারণ কি? 
ভোগবিষয়ে অনুরাগই ইন্ড্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। 
যাহার সম্ভীবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি 1 আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে লিয়ে 
বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই-_তাহা হইলে আর ইন্জ্িয়স্খে প্রবৃত্তি থাকিবে না। : তবে এ 
নিষেধ কেন? 

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে । রোগীর আহারে অরুচি এবং 'অলসের 
ব্যায়ামস্থুখে অরুচি, উদাহরণ-স্বরূপ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক 
স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই 
পাঁড়ওয়াল! ধুতি পরিবেন না, চটি জুত। নহিলে পাঁয়ে দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও 
বিকারশুন্য হয় নাই, যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চি 
যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি । যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর এরূপ আপত্তি করিবে না৷ 

এই সকল ক্ষুত্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষত্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাট! ততটা 
ছোটি কথ! নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি । রোমান 
কাথলিক ধর্দদোপদেষ্টাদিগের ইন্জরিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেব-_কাধ্যতঃ না হউক, 
[বিধিত্‌ বটে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ 
১১১১১ ॥ 

ও “14855 859 026 81৪1. পূর্বোত কানের উক্তি হেখ। 


ঘ্িতীয়োহধ্যায়ঃ ১০৩. 


দিল তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্ত আর্য খবিরা বার্থ 
স্থিতপ্রজ্ঞ-_কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাহাদের অন্ুরাগও নাই, বিদ্বেও নাই। অতএব 
তাহার! ব্রহ্মচর্ধ্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্ত তাহার! যেমন 
বিদ্বেষশুশ্ঠ, ইন্জিয়ের প্রতি তেমনি অন্ুরাগশূন্ত, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সস্তানোৎপ্রাদন জস্তাই 
বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্যই স্বভাব-নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ করিতেন না । 

88908610181) দূরে থাকুক, যাহাকে চ01660150 বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও 
বিরোধী । কেন না, 70016810180) এই “বিদ্বেষ লা গীতোক্ত ধর্মে কোনরূপ 
তণ্ডামি চলিবার পথ নাই। 

প্রসাদে সর্বছুঃখানাং হানিরন্তোপজায়তে। 
প্রসরনচেতসো! হাণ্ড বুদ্ধি; পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 

প্রসাদে তাহার সকল ছুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ব, আশু তাহার বুদ্ধি 
স্থিত হয় । ৬%। 

ূর্বল্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্ঠ ও রাগঘ্বেষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শাস্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, 
সেই প্রসাদে সর্ধবহঃখ ন& হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞত। জন্মে । 

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তন্ত ন চাষুক্তন্ত তান! । 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তন কৃত; হুখম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবন৷ নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শাস্তি 
নাই; যাহার শাস্তি নাই, তাহার সুখ নাই । ৬৬। 

অযুক্ত অসমাহিতাস্তঃকরণ ( যোগশুন্য )। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা । যাহার অস্ত:করণ 
অনমাহিত, ইক্ট্িয়সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। 
যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ 
নাই) যাহার চিস্তার শক্তি নাই, তাহার শাস্তি নাই; শাস্তি না থাকিলে নখ নাই। 

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহ! বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক 
ইন্ছিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়! জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে ভাহাদিগকে 
কখন সুখী করে না। ে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। 

ইন্জরিয়াপাং হি চরতাং যদ্মনোহস্ুবিধীয়তে। 
তদন্ত হয়তি প্রজ্ঞাং বাষর্জাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 


১০৪ | শ্রীমন্তগবদগীতা 


যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্ছ্ির়গণের অন্ুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে 
মগ্ন করে, সেইরূপ ( ইন্দ্রিয় ) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭। 
টীকার প্রয়োজন নাই। 
তন্মােস্ড মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্বাশঃ। 
ইন্তিয়ানীক্জিয়ার্থেত্যন্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিচিতা ॥ ৬৮ ॥ 
অতএব হে মহাবাহো! রা সানির রাজ না দলা 
বিযুধীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতগ্রজ্ঞ | ৬৮। 
টাকার প্রয়োজন নাই। 
চাপের উরউন্রসর দা 
যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্ততো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 
যাহা সর্ধভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত । সর্ধ্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির : 
তাহাই রাত্রি। ৬৯। | 
মহাভারতকারের অন্ুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। “অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি 
ব্যক্তিদিগের নিশান্বরূপ ত্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেক্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ 
যে বিষয়নিষ্ঠান্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতন্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।” 
আপূ্য্যমাপমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যত্বৎ। 
তন্বৎ কাম যং প্রবিশস্তি সর্ব 
সশান্তিমাপ্লোতি ন কামকামী ॥ ৭০। 
যেমন পূর্য্যমাণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগদকন 
যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন যিনি ভোগসকলের কামনা করেন, তিনি 
পান না। ৭০। 
সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপন! হইতে জল লইয়া সমুদ্রে 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে । তেমনি যিনি ইন্দ্িয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ 
সকলি আপন! হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে ; সেই কারণে তিনিই শাস্তি লাভ করেন। 
ঘিনি ইন্দ্িয়তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি দে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন 
না। এখন ৫৬ ল্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছি, তাহ শ্মরণ কর। কামন! পরিত্যাগই 
কর্ম্মফলজনিত সুখলাভের কারণ। কম্মফলজনিত সুখ" আসিয়া তাছাকে আপনি আশ্রয় 
করে। তাদৃশ সুখই শাস্তিদায়ক। কামনাজনিত নখে শাস্তি নাই; নুত্তরাং সে দুখ 
সুখই নয়। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ১৯৫. 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ধবান্‌ পুমাংস্চরতি নিম্পৃহঃ। 
নির্মমে। নিরহক্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১। 
যিনি সর্ব্বকামন! ত্যাগ করিয়া নিষ্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, ধিনি মমতা শুন্য এবং 
নিরহঙ্কার, তিনিই.শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 
মমতাশুস্ত-_আত্মাভিমানশূত্য । 
এধা ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিুহ্ৃতি। 
স্থিত্বাইন্তামস্তকালেইপি ব্রচ্ছনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২॥ 
হে পার্থ! ইহাই ব্রন্ষনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল 
অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্ষনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। ৭২। 
তবে ব্রহ্ষনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়ংঘম এবং কামনা 
পরিত্যাগই ্রহ্মনিষ্ঠা । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র__ 
ভগবদারাধন। ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেক্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়। যে ঈশ্বরে 
চিত্বার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্সণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্মের 
অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা । ৰ 
ইহা! হইলেই ধর সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দৃধর্ট্মের সারভাগ । গীতায় আর যাহা 
কিছু আছে, তাহা! এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র--অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্বাচন মাত্র । 
হিন্দুধর্ম বা অপর কোন ধর্মে ইহ1 ছাড়া যাহ! কিছু আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ 
নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা ত্যাগ 
করিলেই ভাল। ইহা! সকলের আয়ত্ু, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা- 
গাযত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক ব! পতিত ব্যক্তি, শুভ্র ব! শ্লেচ্ছ, মুসলমান বা! শ্রীপ্িয়ান, 
মকলেরই ইহা আয়ভ্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্্-_ইহাই একমাত্র 08600110 
18118100, 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহশ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীক্ষপর্বি জীমস্তগবাগীতাহপনিষৎনথ ব্রচ্ধ- 
বিভায়াং যোগশান্ছে শ্রীরকার্জুন- 
সংবাদে সাংখ্যযোগো! নাম 
ছিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


ভূতীয় অধ্যায় 
অঞ্জুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেৎ কর্দণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দিন | 
তৎ কিং কর্্াণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১॥ 

হে জনার্দান! যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে 
হিংসাত্বক কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?1 ১। 

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্‌ অর্জবনকে যুদ্ধ করিতে 
বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অঞ্জন 
এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি 
জ্ঞানই কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্মে, বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কর্মে কেন নিযৃক্ত 
করিতেছ ? 

অঞ্জনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, গ্রীধর তাহ এইরূপে বুঝাইয়াছেন, 
*অশোচ্যানস্বশোচন্ত্ম্” ( দ্বিভীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে 
, মোক্ষসাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষ! তেইভিহিতা সাংখ্ে 
বুদ্ধি: ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্ত 
এতছ্ভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্ঠত;ঃ দেখান হয় নাই। তথা বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
নিক্ষিয়ত্ব, নিয়তেন্্িয়ৰ, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে “এষা ত্রান্ধী স্থিতি; পা্ঘ 
(৭২ শ্লোক দেখ ) সপ্রশংসা উপসংহারে, বুদ্ধি ও কর্ম, তন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের 
অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জন এইরূপ জিজ্ঞস! করিয়াছেন । 

বন্ততঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে 
৪৯ ল্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে, 

প্রুরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনজয় |” 

এখানে ভাম্তকারের৷ যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিক কর্মযোগ বুঝীইয়াছেন, তাহাও 
উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে 
জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল'থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয় এ 
কথাও পূর্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম প্লোকের ভান্তের টাকায় “দূরে 
হাবরং কর্ম” ইত্যাদি গ্লোকটি বিশেষরণে নির্দিষ্ট করিয়াছেন । 

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্ণের গুপপ্রাধাস্ত সম্বন্ধে ্বিতীয়াধ্যায়ে তগবহুক্তি যাহা আছে 
তাহ! কিছু “ব্যামিআ” (87281109 800৮1890998) বটে। বোধ হয়, তগবনি 


তৃতীয় অধ্যায়. ৰ ১০৭ 


কথা প্রথমে পরিস্ষুট করেন নাই-_এই প্রশ্বের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন 
না, এই প্রশ্নের উত্তর,উপলক্ষে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কশ্মের তারতম্য ও পরম্পর 
মন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্ের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ- 
বদ্প্রস্থত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও তৃমগ্ডলে এক্ূপ 
সর্বমঙ্রলময় ধর্ম কথিত হয় নাই। 
অর্জন সেই “ব্যামিশ্র” বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া! বলিতেছেন, 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদ্দেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহ্মাপ্র,য়াম্‌॥ ২ ॥ 
ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক ) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার 
দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই ( এক প্রকার নিষ্ঠাই ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া 
বলিয়া দাও । ২। 
শ্রতগবাছবাচ। 
লোকেহন্দিন্‌ বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
ভ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ ॥ 
হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্ব বঙ্গিয়াছি। অর্থাৎ 
সাখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং ( কর্ম )যোগীদিগের কন্মযোগ বলিয়াছি। ৩। 
এই সকল কথ একবার বুঝান হইয়াছে । পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। ' 
ন কর্পামনারস্তান্ৈকর্ধ্যং পুরুযোহন্গুতে | 
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 
ূ এই কর্মের অননুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষর্্য প্রাপ্ত হয় না। আর কর্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া 
| যায় না। ৪। 
অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্ম নিয়োগ করিতেছ কেন? 
জগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কণ্ম ত্যাগ করিতে বলিতে : 
ইইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন করের 
অহষ্ঠান না করিলেই কি নৈম্্য প্রাপ্ত হইবে? না নৈষব্ঘ্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধি প্রাণ 
? 
কর্ণের অননুষ্ঠানে কেন নৈশ প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্‌ বলিতেছেন, 


» ছি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিত্যকর্ণকৃৎ। 
_.- কার্যতে হবশঃ কর্ণ সর্ব: গ্রকতিজৈগুপৈঃ ॥ ৫ ॥ 


১৯৮ ... , স্ত্রীন্তগবদর্গীত। 


কেছই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়। থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে কলেই 
কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫। 

হে অঙ্জন! তুমি বলিতেছ, আনের শ্রেষ্ঠ সত্বেও আমি তোমাকে কর করিতে 
বলিতেছি, কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 
প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ম নয় কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল 
ত্যাগ কর! যায় কি? 

জিজ্ঞান্তু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে 
হইবে, তাহ। ত্যাগ করা যায় ন! বটে ; কিন্তু যে সকল কার্ধ্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি 
জ্ঞানী বা সন্গ্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না৷? 

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বর- 
চিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম, ইহা! কি জ্ঞানমার্গীবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের 
উদ্দেশ্ট কি? 

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। 
হিন্দুশান্ত্রে শত কণ্্ম ও স্মার্ত কর্মকেই কর্ম বলে। কিন্তু ইহ! সত্য নহে, শ্রোত কর্ম ও 
স্বার্ভ কর্ম না করিয়৷ কেহ ক্ষণকাঁল তিষ্টিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, 
প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কন্ম বলে 
_ যাহা কিছু করা যায়+-তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি, 
এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম বলিলে, কর্ম মাত্রই বুঝিতে হইবে ; কেবল 
শ্রোৌত শ্মার্ত কর্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই প্লোকেই দেখা যাইতেছে । 

কর্দেজিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্। 
ইঞ্জিয়ার্থান্‌ বিষূঢ়াত্ব! মিথ্যাচার: স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 

যে বিমুঢাত্া, মনেতে ইন্দ্রিয-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্শেক্রিয় সংযত 
করিয়। অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী । ৬। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, কর্মের অনুষ্ঠানেই নৈষ্্্য পাওয়া যায় না এবং কর্ত্যাগেই 
সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্ণের অননুষ্ঠানে যে নৈষর্দ্য ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন বে, তুমি কর্ের অনুষ্ঠান ন৷ করিলেও স্বভাবগুশেই ভোমাকে কর্ণ করিতে বাধ্য 
হইতে হুইবে। আর কর্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন 0, | 
কর্টেক্রিয়সকল সংঘত করিয়া, “কর্ম করিব না” বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্রিয়তোগ্য : 
বিষয়সকল মনে আসিয়া! উদিত -হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাও! 
তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা! নাই। | 


তৃতীয় অধ্যায় ০৪৪৯ 

-দি বর্ণত্যাগগ করা হায় না, এবং কর্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, 'তবে কর্তব্য কি, 
তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। 

যস্থিজরিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহ্জুন। 
কর্শেজিয়ৈঃ কর্ণাযোগমসভ্ভঃ স বিশিষ্যুতে ॥ ৭। 

হে. অর্জুন! যে ইন্দ্িয়মকল মনের ঘন ক ই কি 

দ্বারা কর্্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭। 
নিয়তং কুরু কর্ধ ত্বং কর্ম জ্যায়ো স্বকর্রণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ধ্ণ; ॥ ৮ | 

তুমি নিয়ত কর্ করিবে। কর্ধশৃন্যতা হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ। রর তোমার 
শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৮। 

“তৎ কিং কর্মমণি ঘোরে মাং নিয়োজয়দি কেশব !” নে এই প্রশ্ে, ভগবান 
এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কর্মমত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম ত্যাগ 
করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্ববাহের সম্ভাবনা নাই। 
অতএব কর্ম করিবে। তবে দি কর্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম 
মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কন্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কঞ্গিত 
হইল। প্রথম, ইন্জ্িয়সকলঞ্চ মনের দ্বারা সংঘত করিয়া; দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়। -কর্ 
করিবে। তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে। তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশেষ্ঠ, এবং 
কর্মযোগের কেন্ত্রীন্ৃত। তাহ পরবর্তী পক্লোকে কথিত হইতেছে। 

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহ্ভন্তর লোকোংয়ং কর্মববন্ধনঃ। 
, তবর্থং কর্ণ কৌন্তের মুক্তসঙ্গ; সমাচর ॥ ৯। 

যজ্ঞার্থ যে কর্ম, তণ্তিন্ন অন্যত্র কর্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ । হে কৌন! তুমি 
সেই জন্য (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কর্ধানুষ্ঠান কর। ৯। 

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত 
কিয়াকলাপকে . পূর্বে যজ্ঞ বলিত, যথা! অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শান্তোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকেই হজ্জ বলে। 

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও স্তীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না । শঙ্কর বলেন, -“যজ্ঞো 
বৈ বছুযিতি তেজ ঈশ্বর: জ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুনুদন সরন্বতীও এইরূপ 
অর্থ করেন। রাীছুজ তাহা বলেন না। ভিনি অব্যার্জনাদিক কণ্মকে যজ্ঞ বলেন। 
২২ 


, ও তাকান রলগেন/-_কেবল জাগেজিরলকল। 


১১০ রি. জীবগবদগীত। 


শঙকরাদি-কথিত হজ্জ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই প্লোকের জর্থ এইরূপ হয় যে, 
_ ঈশ্বরোদিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ণ, তাহা কেবল কর্মফল ভোগের জন্ত বন্ধন যাজ। অতএব 
অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্ুরোদ্দেশেই কর্্ঘ কফিবে। ' 

তাহা! হইলে বিচার্ধা ল্লোকের অর্থ এই. হয় যে,ঈপ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহা ভিন্ন 
অন্ত সকল কর্শ, কর্মফলভোগের বন্ধন 'মাত্র। অতএব টিনা রজার 
করিবে । 

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? নিগার নিতান্ত 
পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া! এবং জীবনযাত্রা নির্ধ্বাহ্ার্থও কর্ম করিতে হইবে । ঈশ্থরারাধনা 
কিসে নকল কর্ণের উদ্দেষ্ত হইতে পারে 1 আমি জীবনযাত্রা! নির্ব্বাহার্থ দান পান, আহার 
ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? 

এ কথ! বুঝিবার জন্য আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধন। কি? ন্ধুস্তের আরাধনা 
করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তরতি করি । কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদ- 
প্রিয় ক্ষু্রচেত মনে কর! যায় না। তাহার স্তবস্তরতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ, 
কি চিভোক্সতি হয়, তবে এরপ স্তবস্ততি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরপ স্থলে 
ইছা অবশ্ঠ কর্তব্য। কিন্ত তাই বলিয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরায়াধনা বলা যায় না। 
েইরূপ বাহাকে সাধারণতঃ “যাগযজ্ঞ* বলে, পুজ্প চন্দন, নৈবেন্ত, হোম, বলি, উৎসব, এ 
সকলও ঈশ্বরারাধন] নহে। 

ঈশ্বরের তৃঠিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তীছার ভৃষ্টিসাধন হইতে 
পারে না। তাহার অভিপ্রেত কার্য্ের সম্পাঙগন, ভাছার নিয়ন প্রতিপালনই তাহার তুি- 
সাধন- তাহাই প্রকৃত ইশ্বরারাধনা। এই তীহার অভিপ্রেত কারের সম্পাদন ও তাহার 
নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষুপুরাণে প্রন্থমীদ এক কথায় এই প্রশ্ধের অতি সুন্দর 
উত্তর দিয়াছেন -_ 

“বর্বর দৈত্যাঃ অমতামুপেত 
সনত্ববারাধননচ্যুতন্ত ॥ 

সর্বূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ; আমরা! ক্রমশং ছুয়ে! সয়; দেখিব, গীতোজ 
ঈশ্বরারাধনাও তাই-_সর্ববৃতে সমদৃ্তি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ব্বূতের হিতসাধন। 

ই অতঞব কর্মমযোগীর কর্দের একমাত্র উদ্দেস্ট, সর্বডূতের হিভসাধন। 
| যে কর্ধকর্থা, সে নিজেও সর্ব্বসৃতের অন্তর্গত । অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাতিগ্রেত। 
জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। পরান হা গা 
মিনির িনিসিউকান ৫ 


তৃতীয় অধ্যায় | ১১১: 


এই নবম প্লোকে বলা হইতেছে যে, "যজ্ঞ (বে অর্থেই হউক ) ভিন অস্ত কর্ বন্ধন 
মাত্র। বিদ্ধন” কি, এইটা বুধাইতে বাকি আছে। : অন্তবিধ কর্ম নিক্ষল হয় বাঁ পাপঞজনক, 
এমন কথা বল! হইতেছে না_বলা হইতেছে, ভাহা বন্ধনন্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে 
জন্মাপ্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্্দ করিলেই জন্মাত্তরে তাহার ফল ভোগ করিতে 
হইবে।  বর্ম্মফল-_ুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহ! ভোগ করিবার জন্য জীবকে 
অনযাস্তর গ্রহণ করিতে হইবে৷ যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি 
নাই। মুক্কির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম বন্ধন মাত্র । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি জন্মাস্তর় না থাকে? তাহা হইলেও রীতোক্ক 
নিষ্কাম কর্মাই কি ধর্্ানমোদিত ? না নিষষাম কর্মও যা, সকাম কর্মও তা? | 

আমি ধর্মতত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্াম কর্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনু 
বাতীত ইহুজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন । 

সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ হট! গুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহস্বিউকামধুক॥ ১০॥ 

পূর্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের স্থ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বার 
তোমরা বদ্ধিত হইবে, ইহ! ভোমাদিগের অতীক্টপ্রদ হইবে”। ১০। 

এখানে বজ' শবে আর "ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরারাধন! নহে । কেবল ধজ্ঞই অর্থাৎ 
শ্োত ম্মার্ত কন্ই বজ্ঞ; এবং পরবর্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ ক্লোকেতে যজ্ত শবে 
কেবল এ হজ্ঞই বুবায়। এক গ্লোকে একার্থে একটি শব কোন অর্থবিশেষে ব্যবস্থত করিয়া, 
তাহার পরছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক প্ডিত নবম 
ন্ীকে বজঞার্থে হজ্ঞই বুঝেন'। কাশীনাথ ত্রাস্বক তেলাও, ব্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে 8871809 
নিখিয়াছেন। তাহার পর দশম ক্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন_-“চ০১81) 66 88185৯৪ 
810190. 04 10) 6086 09888 ( নবম ক্লোকে ) 70088 9 66190 60 09 01)9 88006 ৪৪ 
0086 91900 60 10 0825 ঢঞজজ৩৮ ডেবিন্‌ লাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের 
গন দেখিয়াও প্রান্থ করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের 
হানে £5780% লিখিয়! বসিয়াছেন ! একবার নহে, বার বার |! 

এত ক্ষণ ভগবান সকাম কর্থের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। 
কিন্ত জর সকাম। অতএব হজ্ঞার্থে ঈশ্বর না! বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্‌ সকাদ . 
কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে হজ্ঞর্থে ঈশ্বর, ইহা! ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বেদ: 
(হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর ডানার কঠস্। 


১১২: জীমন্তগবদগীত। 


এক্ষণে এই গ্লোকট। সম্বন্ধে একটা কথ বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে 
প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত স্থ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, ষজ্ত একা 
জীব বা জিনিস; প্রজাপতি যখন মনুষ্য স্থপতি করিলেন, তখন তাহাকেও স্থপ্টি করিলেন 
ইছার অর্থ এই যে, বেদে য্জ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা স্ষ্টি করিলেন, তখ 
সেই বেদও ছিল। গৌড়৷ হিন্ু এহটুকুতেই সন্তষ্ট হইবেন, কিন্ত আমার অধিকাংশ পাঠ, 
সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকের! বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাস্থ্টিই মানি না সনু 
ত বানরের বিবর্তন । তার পর বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় ব! প্রজাস্থপ্টির সমসাময়িক 
ইহাও মানি না। পরিশেষে প্রজাপতি যে প্রজা স্যগ্টি করিয় যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃত 
করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না। 
মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃঃও মানিতে বলিতেছে, 
না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে । এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে। 
প্রকৃত তাৎপর্য আমি ষোড়শ প্লোকের পর বলিব। 
পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়৷ বলিতেছেন, 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাক্দ্যথ ॥ ১১ ॥ 
তোমর। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবদ্ধিত 
করুন। পরম্পর এইরূপ সংবন্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়; লাভ করিবে । ১১। 
টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমর! হবি9ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবন্ধিত রর 
দেবগণও বৃষ্ট্যাদদির দ্বারা অল্নোৎপত্তি করিয়া! তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করিবেন ।” 
ত: অন্ন না খাইলে বাঁচি না ইহা জানা আডে। দিল দিল 
থাকেন, খাইলে তাহাদের পুর্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে । থাকুক। 
ইষ্টান্‌ তোগান্‌ ছি বে! দেবা! দানতন্তে ব্জভাবিতাঃ। 
তোর্ভানপ্রদা়ৈত্যো যে! ভূঙতে তেন এব সঃ ॥ ১২। 
হজ্জের দ্বারা সবদ্ধিত দেবগণ, বে অভীষ্ট তোগ তোমাদিগকে দিবেন তাহাদিগকে 
৯1885854 
' “* স্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা বায় না ) *পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্া” 
পঞ্চবজ্াদির ছার ন! দিল! খায়, সে চোর । পঞ্চ হজ যথা ।. 
অধ্যাপনং বন্ধযজঃ পিভৃযজত্ত “তর্গ্ণষ্‌.। | 


তৃতীয় অধ্যায় ' ১১৬: 
অর্থাৎ শক্ষষজ্ বা অধ্যাপন, 'পিতৃযজ্ঞ বা তর্গণ, দৈব হজ্জ বা হোম, ভূতবজ্ঞ ব| জি) 
এবং নরঘজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। পক রর দি ০০০৪ 
টন “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা” বলেন। 
যজশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুচ্যস্তে সর্বকিদ্িষৈঃ। 
ভূতে তে ত্বঘং পাপা যে পনস্ত্যাত্বকারণাৎ ॥ ১৩।॥ টস 
যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, নিসার ারল্জন 
যাহারা কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপ ভোজন করে । ১৩। 
অল্নাত্তবস্তি ভূতানি পর্জন্তাদন্নসম্ভবঃ | 
হজ্ঞান্তবতি পর্জন্তে! বক্তঃ কর্ধসমুত্তবঃ ॥ ১৪। 
অন্প হইতে ভূতসকল উৎপন্ন? পর্জন্থ হইতে অন্ন জন্মে ; যজ্ঞ হইতে পর্জন্য জগ্যে। 
কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি । ১৪। 
পর্জন্য একটি বৈদিক দেবতা । তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্ন্য অর্থে বৃষ্টি 
বুঝিলেই হইবে ।” 
অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং 
বোধগম্য বটে। টাকাকারের! বুঝা ইয়াছেন, অন্ন রূপাস্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহা হইতে 
জীব জন্মে । ইহাই যথেষ্ট। 
তার পর বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার কর! যাইতে পারে ; কেন ন', বৃষ্টি ন। 
হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাট। বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। 
টাকাকারেরা! বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ 
মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে ।” যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সেষাহ! 
হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবহুক্তি অসত্য 
অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশ$ তাহাই বুঝাইতেছি। 
কণ্ধ ব্রদ্ধোত্তবং বিদ্ধি বন্ধাক্ষরসমুত্তবম্‌। 
তন্দাৎ সর্বগতং বন্ধ নিত্যং যজ্তে প্রতিটিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
কর্ম ব্রন্মা হইতে উদ্ভূত জানিও; ত্রন্ম অক্ষর হইতে সমুক্ুত ; অতএব সর্বাগত বর্ষা 
নিত্য যজে প্রতিঠিত। ১৫। 
টাকাকারের! বলেন, ব্রদ্ধ শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে 
কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন বে, প্রথয় চরণে ব্রহ্ম শবে বেদ বুঝিয়া, ছিতীয চরণে অন্ধ, 
শবে পরবন্ধ বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না. কালীপ্রসয় সিংহের মহাভারতকার-এবং 


১১৪ শ্রীমন্তগবদাবিত। 


অন্কান্ত অন্ুবাদকের! এই মতের অন্বর্তী হইয়াছেন । কিন্তু শঙ্করাচারধ্য হযয়ং দ্বিতীয্প চরণে 
: ব্রহ্ম শকে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই ক্লোকের ছুই প্রকার অর্থ করা ধায়। 

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে 

“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরর্রক্ম হইতে সমুস্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ববগত ব্রহ্ম 
নিয়তই হজ্জে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।* 

দিভীয়, শঙ্করাচার্য্ের মতে-- 

“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরত্রক্ম হইতে সমুন্তূত হইয়াছে; অতএব বেদ সর্বার্থ- 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্জে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।” 

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থুল তাৎপর্য্যের বিদু 
কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না। 

এবং প্রবর্থিতং চক্রং নাস্ছবর্তয়তীহ যঃ। 
অধায়ুরিজ্রিয়ারামে! মোখং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥ 

এইরূপ প্রবর্তিত চক্রের যে অনুবর্তা না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্জরিয়ারাম, হে পার্থ, 
সে অনর্থক জীবন ধারণ করে । ১৬। 

( ইন্দ্িয়স্থখে যাহার আরাম, সেই ইন্জরিয়ারাম |) 

্র্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম, কর্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন, 
অলস হইতে জীব। 'চীকাকারের৷ ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন । কর্ম করিলে এই জগচ্চক্রের 
অনুবর্তন করা হইল। কেন না, কর্ণ হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে 
অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে । এই হুইল চক্রের এক ভাগ। এ ভাগ 
সত্য নহে ; কেন না, আমর! জানি, কর্ম করিলেই হঞ্জ& হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, 
মেঘ হইলেই শন্ত হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি কাই এবং অতিবৃ্টিও আছে ) ইত্যাদি । 
পক্ষাস্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্ত হয় ( যথা রবিধন্দ ) 
শম্ক বিনাও জীবনযাত্র। নির্ব্ধাহ হয়, ( উদাহরণ, সকল অসত্য ও অর্ধসত্য জাতি মৃগয়া বা 
পণ্ডপালন করিয়। খায় ) ইত্যাদি 

চক্রের দ্বিতীয় তাগ এই হে, ব্রন্ম হইতৈ বেদ, বেদ হইতে কর্ণ্। ইহাও বিরোধের 
কুল। ব্রচ্ষ হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে 
পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ক্ষসভভূতও নহে, খবিপ্রমীত মাত, তাহাক় প্রমাণ বেদেই 

5 ববি রস, শত শর্ত কখুই কথ, কালেই হজ ভিন করব নাই, তাহা হইলে পণ ছি, কৃমি কমি 

জাডু ভিউতযাপাং (৫ম গো), এবং পপরীরবাজাপি চ তে দ পরসিখোষকণ (৮ গো ) ইত্যাদি বাকের 
অর্চাইী |... ৰ 


শীছে। তায পর বেদ হইতে কর্ণ, এ কথ! কেবল ঝোঁত কর্থ ভি আর ফোন প্রকার 


কর্দ সমবদ্ধে সত্য, নছে। পাঠক দেখিবেন, দশম প্লোক হইতে আর. এই হোড়শ. .. 


পর্যযস্ত আমরা অনৈসগ্িক কথার ঘোরতর আবর্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্জনিক, 
(800501508859 ) কথা । এখানে মহহিতুল্য প্রাচীন ভাব্যকারের! কেন্ছুই সহায় ্ছেন; 
তাহার! বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়। অনায়াজে উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছেদ। আমর! জ্েচ্ছের 
শিল্ত ; আমাদের উদ্ধারের মে উপায় নাই। তবে ইহা আমর! অনায়াসে বুঝিতে পারিব 
যে, শ্লীতা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ব প্রচার জন্ত নুঢাওক বা 
[78৯16 ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বর পূর্বের যে গ্রন্থ প্রনীত হইয়াছে, 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশ। করা যায় না। 

তবে পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবহুক্কি বলিতেছ, তাহা৷ ্রশুক্ত ও 
অসত্যশুস্ত হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা 
কি প্রকারে সস্ভবে ? 

কিন্ত এই সাতটি লোক ঘে ভগবছৃক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আছি পূর্বেই 

বলিয়াছি যে, গঈতায় যাহ! কিছু আছে, তাহাই যে ভগবহুত্ি, এমন কথা বিশ্বাস কর] উচিত 
নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃ্$কথিত ধর্ম অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে । বিনি, ব্ধজন 
করিয়াছেন, ভাহার নিজের মতামত অবশ্ঠ ছিল। তিনি যে নিজ-সন্কলিভ গ্রন্থে কোথাও 
নিজের মত চালান নাই, ইহা! সস্তব নহে। শ্রীধর স্বামীর স্তায় টাকাকারও সরালনবর্ত। সতবন্ধে 
প্রাঃ প্রীকৃফমুখা ছিনিংস্থতানেব ক্লোকানলিখং৮ ইহা। বলিয়া হ্বীকার করিয়াছেন যে," 
“কাংশ্চিং তৎসন্গতয়ে ব্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ 1” এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্কোক্ত নিক ধর্শের 
সঙ্গে এই সাতটি ক্লোকের বিশেষ বিরোধ। ডা বাং রগাহদি বর স্রাসিরর 
মত--ইহাই আমার বিশ্বাস । 

০ নিন বনু 
এ সক কথ উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানস্গত হওয়া। উচিত ছিল, এমন বিশ্বাঞগ, আগর নাই। 
আমি 'দৃষ্ডরিে দেখাইয়াছি যে, কৃ মান্ধী শক্তির দ্বার! পাধিব কর্দসফকা. নিরীহ 
করেন ধশী- শক্তি হার! নছে। অনুস্তত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন, ঈশ্বরের মনুষ্ককেহ গ্রহণ 
বরা বুঝা, বায়না । কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে ভাহার মানুষী-শক্তি ভিজ 
এম শির স্বারা কার্য ফর অসম্ভব ; কেন না, কোন মানুষেরই এ শক্তি নাই-_মান্য়্ের 
আদর্শেও থাকিতে, খারে লাং। বেধল মানবী শক্তির কল বে ধর্দতত্ব, ভাহাতে জিন 


মহত্র বংসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা, কর! হায় ন]। ঈশ্বরের তাহ! অভি 
নছে। 


১১৬ | 'ভ্ীমন্তগবাগীতা 


, আর এই বৈজ্ঞানিকত! 'সঙ্বত্ধে আর একটা কথা .আঁছে? . মনে ক্র, এখন. ঈশ্বর 
আন্গুগ্রহ করিয়া নৃতন খর্মদতত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধ্ম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্ববজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন.চাঁরি হাজায় বৎসর পরে বিজ্ঞান যে 
অবস্থায় দাড়াইবে, তাহার সহিত নুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ ক্রেতগতি, তাহাতে 
তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে ষে কি না করিবে, ভাহা। বলা যায় না। তখন হয়ত 
মনুষ্য, জীবস্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া স্থপ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তরিমণ্ডলক বা 
রোহিমী-নক্ষত্রণ বেড়াইয়।৷ আসিবে, হিমালয়ের উপর দীড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ-উপগ্রহবাসী 
, কিন্ভৃতকিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেল! ও বেলা সূর্ধযলোকে 
অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে বাইবে। মনে কর, ভগবান্‌ সর্বজ্ঞতা প্রযুক্ত এই ভাবী 
. বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়। ততুপযোগী ভাষায় নৃতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন। করিলে; 
সুনিবে কে? বুবিবে কে! অন্ুবর্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি 
সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়। উচিত। তার পর ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে 
সেই প্রাচীন কালোপযোগ়ী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। 
সেই জন্তই শক্ষর্দি দিগ্ছিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভান্য থাকিতেও, আমার স্তায় মূর্খ অভিনব 
.ভাম্তরচনায সাহসী । | 

. , এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই 
তিনটি উত্তর দিঙ্গাম। . দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত ছইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক 
" শ্ীতোক্ত :নিষ্কাম ধর্দ্দের বিরোধী । এ আপত্তি অতি ষথার্ঘ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন 
' প্রথানে আসিল, এ প্রর্শের উত্তর শঙ্কর ও গ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা! নবম শ্লোকের টাকায় 
'বলিয়াছি। মধুন্থদন সরন্থতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা! অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে 
পারে। পরিব্রাজক স্্রীকৃষপ্রসঙ্গ সেন তাহার মন্্র্থ অতি বিশদরাপে বুঝিয়াছেন, অতএব 
তাঁহার কৃত দীতার্থ-সন্দীপনী নারী টাক হইতে এ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

প্গাহযজ্ঞগ অর্থাৎ কর্াধিকারী ক্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি 
বাছা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্টেরই উদেষাহণা হইল। কিন্তু “মা কর্দমফলহেতুতৃ 
এই বচগ্জে কাম্য কর্ণের নিষেধও, কযা হইয়াছে, এবং সীতাতেও কাম্য কর্মের প্রসঙ্গ নাই 
এজন বরক্মার উক্তি এ স্থলে-নিতাস্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে ফিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে. এ 'আপঞ্াা বিমূরিত হইবে । পপ্রজাগণ, তোময়া কামদ। করিয়া ফলপ্রাপ্তির জগ 
ব্বজের অনুষ্ঠান. করিও ব্ক্ষা একথা বলেন নাই। কর্তব্যানুয়োধে কর্মে, অনুষ্ঠান করিণে 
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তৃতীয় অধ্যা ৯১৭, 
ইহাই ত্রক্ষার উদ্দেন্ঠ। কিন্তু এই কর্তরসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই 
ঘোষণার্থ বরন্মা বলিলেন, “তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক 
প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসন! করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোৌঁকে আমেরই 
জন্য যেমন আতবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদগন্ধ তাহার! বিনা চেষ্টাতেই 
পাইয়। থাকে, সেইরূপ কর্তাব্যের অনুরোধেই কর্ম সাধন করিবে, কিন্তু অছুষ্ঠানের ফল কামনা 
না করিলেও, উহা! স্বতএব প্রাপ্ত হইবে। ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্মের স্বভাবগুণেই 
ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।” 

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও স্ত্রীধরের উত্তরের স্তায়, এ উত্তরও 
সম্তোষজনক হইবে না । কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই 
সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, তাহ। দেখাইয়। দিয়। ক্ষান্ত হইব । 
গীতাকার বলিতেছেন যে__ 
সহ্যস্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট পুরোবাচ প্রজাপতি; ।* 
এই কথ! গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে 
প্রচলিত ছিল। মন্তুসংহিতায় আছে, 
কর্মাপ্বনাঞ্চ দেবানাং সোংস্জৎ প্রাণিনাং প্রতৃঃ 
সাধ্যানাঞ্চ গণং সুল্ং যজ্ঞঞ্চেব সনাতনম্‌ ॥ | 
১-২২। ইত্যাদি। 
যজ্ধের দ্বার! দেবগণ পরিতু্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফল দান . 
করেন, ইহা বৈদিক ধর্মের স্থুলাংশ । ইহাই লৌকিক ধর্ম । 
এখন পূর্ববপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রতি ধর্মস-স্কারকের কিরূপ আচরণ করা৷ 
কর্তব্য? এমন লৌকিক ধন্দ নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্ের কোনও 
ম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধর্ম্ের প্রতি 
কিরূপ আচরণ করিবেন ? 
কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্তব্য । মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, 
তিনি কৃতকার্ধ্য হইতে পারিতেন না। বীশুতরীষ্ট নিজে যীহুদা। ধর্মের উপরেই আপনার 
প্রচারিত ধর্মতত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর সরী্টায় ধর্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে 
প্রাচীন উপধর্্মকে একেবারে দুরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক 
০০০০০ িনিরিরিিটটিিটিউিজিতিরিনিরার 
* ইহার অনবাষ গু দেও হইয়াছে। 
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সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশুন্ত হইয়াছিল । যাহ। জীবনশৃন্, তাহার 
স্থত দেহটা ফেলিয়! দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম, প্রাচীন 
ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

গ্নীতাকারও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়াহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন ষে, ঠাহার 
কথিত নিষ্ষাম কর্্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধর্শের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বার! প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক 
ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এজন্য তিনি সস্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
ধাহার। বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাকে আমরা 
গণন! করিয়াছি । কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীম! এই পধ্যন্ত যে, বেদে ধর্ম 
আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ; নিষ্কাম কর্দ্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্য 
তিনি বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও 
প্রকার গুণ নাই, এমন কথ বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহ বলেন, 
বুঝাইতেছি। 

যাহারা কর্ম করে (সকলেই কণ্ম করে ), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইতেছে । প্রথম, যাহার! নিষ্কামকন্মী, এবং যাহার! নিষ্কাম কর্্মযৌগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে 
আরোহণ করিয়াছে, .তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” ব। “আত্মারাম” বল। হইয়াছে। 
দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্ড্রিয়ন্খের জন্য কণ্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে 
“ইক্জ্রিয়ারাম* বল! হইয়াছে । তন্তিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত 
ধর্মানুসারে যজ্জাদি করিয়। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ গ্লোকে 
তাহাদেরই কথা বল! হইল । তাহাদের অস্ততঃ এই প্রশংসা! করা যাইতে পারে যে, তাহারা 
*ইন্দ্রিয়ারাম” নহে- প্রচলিত ধর্নান্ুসারে চলিগী থাকে । যদিও তাহাদের ধর্ম উপধধ্ 
মাত্র, তথাপি তাহার! ঈশ্বরোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর হজ্জে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপর্য 
আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা 
অন্ত দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসন। করে। সে উপাসনাকে তিনি 
্মবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার 
ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন। 

এখন জিজ্ঞাস্ত, কাহাদের মতটা উদার ? ধাহার! বলেন যে, অবৈধ উপাদনা অনন্ত 
নরফের, পথ, না ধাহার! বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহ্থ 1 কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার! 
ধাহার বলেন, জানের অভাব জন্ত উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত ছইবে, না৷ ধাহারা বলেন 
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যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন ? কে নরকে যাইবে, 
যে বলে যে, নিরাকারের উপাসনা ন৷ করিলেই অনস্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই 
উপাসনা করে ? : 

শঙ্কা বা 08818 38 বা আমাদের লালদীঘি, সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গ। নে, - 
0880180 9893 নহে বা লালদীঘি নহে। “জল মমুস্ুজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” 
বলিলে কখনও বুঝাইবে না৷ যে গঙ্গা মনুয্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা 0880187 
89 তজ্জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদীঘি তজ্জন্ত প্রয়োজনীয় । অতএব বিষুঃ 
র্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিজু অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ ঘেঁ” বুঝিতে হইবে, এ কথ 
খাটে না। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক। 
আর কোন অভিপ্রায়ই খু'জিয়া পাঁওয়৷ যায় নাঁ_তবে শতপৎব্রাহ্ষণ হইতে যাহা উদ্ভৃত 
করিয়াছি, তাহাতে, যা হউক, একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাংপর্ধ্য এই যে, ইন্দ্র. 
এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে ষজ্জ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষু। এক জন। সেই 
যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্ছন্ত যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। অতএব এই বিষণ ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র__ 
আদে আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান । শঙ্করাচার্ধ্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, প্যজ্ঞো বৈ 
বিষ্ুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ1” এখন যাহা৷ বলিবেন যে, যদি “যজ্ঞো বৈ বিষু$ত ইহা 
স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা৷ যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথ। কোনও মতেই স্বীকার 
করা যায় না। 

শঙ্করাচাধ্যের ম্যায় পণ্ডিত ছুই সহত্র বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি 
নাসন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাছুকা বহন করিবার যোগ্য । 
তবে দেশ কাল পাজ্র বিবেচনা করিয়া আমাদের ন্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আগ্মন্ত 
সমস্ত শ্রীকফ্চের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বীস করিতেন বা করিতে বাধ্য । কাজেই 
এধানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়৷ আছে, এমন কথ। তিনি মুখেও আনিতে 
পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহ হইলে বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া! হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত 
ইয়। কেন না, এ পধ্যস্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম জনুজ্ঞাত করিয়া 
আসিতেছেন। এই জন্য এখানে হজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা 
বলিয়াও পরবর্তী কয়টি ক্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে হজ্ঞার্থ কাম্য কর্মই 
বইতে হইয়াছে। গীতায় এই্ররপ.কামা কর্ণের বিধি থাকার কারণ যোড়প ফ্লোকের 
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ভাষ্ত্ে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যত। প্রাপ্তির জন্ক অনাতজ্ঞ 
ব্যক্তি কর্্মযোগান্ুষ্ঠান করিবে । ইহার জন্য «ন কর্পণামনারস্ভাং” ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব কথিত 
হইয়াছে; কিন্ত অনাত্তজ্ঞের কর্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে । 
শ্্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্ের অন্ধুবর্তী। তিনি নবম ল্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই 
বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্না ( কর্শৃহ্যত! ) হইতে কাম্য কর্ম শ্রেষ্ঠ 
এই জন্ত পরবর্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে । 
সেই পরবর্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিয়ে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইবার পুর্ব যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্ধ্যকৃত নবম প্লোকের যজ্ঞ শবের ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না৷ হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান কর! আমাদের 
কর্তব্য। 
যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্ ধাতু দেবপৃজার্থে। 
অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত, সেখানে 
সকল দেবতার পুজা! যজ্ঞ । কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা-_ 
*যেৎপ্যন্তদ্দেবতাভক্তা বজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ |” ২৩ ॥ 
গীতা, ৯ অ। 
সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্‌ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন-_ 
“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা] চ প্রভৃরেব চ।” ২৪॥ 
গীতা, ৯ অ। 
যজ, ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্ধে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । উপরিধূত 
ল্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে । আরও অনেক ভ্েওয়। যাইতে পারে-_ 


“ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌।” 
সীতা, ২৫, ১০ অ। 
প্যজ্ঞানাং জপবজ্ঞোহন্টসি স্থাবরাণাং হিমালয় $1” 
সীতা, ২৫, ১০ অ। 
অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শকের -ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। থা, 
মহাভারতে 
“্বাক্যজ্ঞেনা্চিতো দেব; প্রীয়তাং মে দ্বনার্দন ।* 
শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায় 1: 


এখন এই নবম লোকে হজ শবে ঈ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রতাবায় আছে? তাহ 
ইনার রা রারারাহনির 


তৃতীয় অধ্যায় ৃ ১5 
কিন্তু বজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি 
আপত্তি এই এই ্লোকের পরবর্তী কয় প্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহত হইয়াছে ; সেখানে 
হজ্জ শবে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজা” “্যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ” প্জ্ঞ-. 
শিষ্টাশিন** “বিজ্ঞ; কর্পাসমুক্তব:৮ “বজ্ঞে প্রতিঠিতম্” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শবে বিষ বা 
ঈশ্বর বুধাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে বজ্ঞ শব এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার 
পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ গ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্ধ ব্যবহার করা 
নিতাস্ত অসম্ভব । সামাম্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহ! 
নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শবের এই 
অর্থভ্রান্ত। এ ছুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পধ্যস্ত একার্থে ই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় 
নবম শ্লৌোকের পর একট। জোড়াতাড়। আছে । 
প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, হজ্ঞ 
বিষ্কুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। “হে যজ্ঞ! বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, 
'হে বিষণ! বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষ্ণুর দশ অবতার” এ কথার পরিবর্তে কখনও বলা 
যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার” । “ঘজ্দ্, শঙ্খচন্রগদাপদ্মধারী বনমালী” বলিলে, লোকে 
হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্ধ্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি 
বলিয়াছেন । “যজ্ঞে। বৈ বিষুরিতি শ্রুতে:*__যজ্ঞ বিষণ, ইহা! বেদে আছে। 
শতপথব্রাক্মণেকক কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সৌম, মঘ, বিষণ প্রভৃতি দেবগণ 
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার! যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, আমাদিগের 
মধ্যে ধিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে 
পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষণ তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি 
দেবতাঁদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপৎ্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
"তছ্িফু প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোইভবং। তম্মাদাহুরিফুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ 
ইতি। সঃ ষঃ স বিষুর্ধজ্ঞঃ সঃ যঃ স হজ্ঞোইসৌ স আদিত্যঃ।” 
অর্থ__ইহা বিষণ প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই' 
বলে, বিষণ দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষুধ যজ্ঞ সেই। যে সেই হজ, সেই 
আদিত্য। 
স্পা 
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১২২ ভীমন্তগবদগীতা! 


পুনষ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় “শিপিবিফায়” শব্দের এইরপ ব্যাখ্যা আছে।-__“যজ্ঞো 
বৈ বিষ্ুঃ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পণ্ড বু প্রতিতিষ্ঠতি।”* ভট্ট ভাস্কর মিশ্রুও লিখিয়াচেন, 
“্যজ্ঞে। বৈ বিষুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ1” 

_ অতএব শঙ্করাচার্ষ্যের কথ! ঠিক- শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষু বলা হইয়াছে। কিন্ত 
কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে যে, বিষণ যজ্ঞ, কেন না, সর্বব্যাপী । ভট্ট ভাস্কর 
মিশ্রও তাই বলিয়াছেন! তিনি বলেন, “বিষুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্ুতেঃ সর্ব্বপ্রাণাস্তস্ত্যামিতবেন 
প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।” 

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে, 
"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ; ভ্বধাহমহমৌবধম্‌। 
মন্ত্রোধছমহমেবাজ্যমহ্মপ্রিরহং হুতম্‌ ॥” 
“  শ্লীতা, ৯ অ, ১৬। 
আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওবধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘ্ৃত, আমি অগ্নি, 
আমি হবন। 
যদি তাই হয়, তবে বিষণ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষুও নহে । বিষ সর্ব্ষময়, এজন্য তিনি মনত 
তিনি দ্বৃত, তিনি অগ্নি; কিন্তু মন্ত্রও বিষু নহে, স্বৃতও বিষণ নহে, অগ্মিও বিষুঃ নহে । অতএব 
বিষুঃ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষু। নহে, ইহ যদি সতা হয়, তবে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্য। খাটে না। 
যস্বাত্বরতিরেব স্তাদাত্বতৃগুশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সন্তত্স্ন্ত কার্ধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 
যে মনুষ্যের আত্মীতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্ত, তাহার কার্ধা 
নাই। ১৭। 
দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্িয়ারাম (১৫ প্লোক দেখ ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে 
আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম ২ সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য । এইই?ক্লোকে তাহারই কথা 
হইতেছে। 
ইতিপুর্রে বল! হইয়াছে যে, কেহই কর্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। 
কর্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্ববাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে থে, 
ব্ক্তিবিশেষের কর্ম নাই। অতএব কর্ম ব! কার্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। 
বৈদিকাদি সকাম কর্মাই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্ব্ তাহার পঙ্দে 
উপরিকথিত বজাদির প্রয়োজন নাই । 





৪ ইহা আমি 1051৮ লংগরধ হইতে দুলিলাম। কিছ একটু লঙ্গেছের বিষয় আছে। 


তৃতীয় অধ্যায় ১২ 
নৈৰ তন্ত কৃতেনার্থে! নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাল্ত সর্বভূতেষু-ক শ্চির্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

তাহার কর্মের কোন প্রয়োজন নাই; জলদি পানির 

গর্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই। ১৮। 
তন্বাদসক্তঃ সততং কাধ্যং কর্ম সমাচর। 
অসক্তে। হ্বাচরন্‌ কর পরমাপ্োতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়! 
কর্ম করিলে মুক্তি লাভ করে। ১৯। 

“অসক্ত' অর্থে আসক্তিশৃন্ত অর্থাৎ ফলকামনাশৃন্য । পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম 
শ্নোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্যন্ত বাদ দিয়। পডিলে, এই “তম্মাৎ (অতএব) শব্দ অতিশয় 
নুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার পর এই 'তম্মাৎ' শব্ধ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বল! হইল 
যে, কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম প্লোকে বলা 
হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্থাত্র কর্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত 
হইয়া কর্ম কর, অনাসক্ত হইয়! ঈশ্বরারাধনার্থ ষে কর্ম, তাহার দ্বার! মনুব্য মুক্তি লাভ 
করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী নয়টি 
শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্তী কয়টি ক্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। 
তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়। 
বলিতে পারি না। 

কর্্ণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপন্তন্‌ কর্ত,মর্থসি ॥ ২০ ॥ 

অনকাদি কর্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের , প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কন্ম কর। ২০। 

এই 'লোৰসংগ্রহ' শবের অর্থে ভাস্কারের! বুঝেন, দৃষ্টান্তের বার! লোকের ধরে 
্রবর্তন। জ্রীধর হ্বামী বলেন যে, লোককে ন্বধর্ণে প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম করিলে 
মকলে কর্ম করিবে, ন। করিলে অজ্ঞের! জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়! নিজ ধর্ম পরিত্যাগ- 
পূর্বক পতিত হুইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। 


শ্করাচার্ধ্য বলেন, লোকের উদ্মা্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরঙ্সোকে গীতাকার এই 
কখ। পরিষ্কার করিতেছেন । 


১২৪ জীমন্তগবদগীতা 
যদ্যদাচরতি রেঠস্ততদেবেতরো! জন; | 
সব প্রমাণং কুরুতে লোকভ্তা্বর্তে ॥ ২১॥ 

যে ষে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাহারা 
যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অন্ধবর্তী হয়। ২১। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে 
ষে, কর্ম না থাকিলেও তাহাদের কর্ম করা কর্তব্য। কেন না, তাহার] কর্ম না করিলে 
সাধারণ লোক যাহার! আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টাস্তের অনুবর্তী হইয়া কর্ম 
হইতে বিরত হইবে । কর্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে । অতএব 
সকলেরই কর্ম করা কর্তব্য। 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্মণ নাই, 
ইহা স্থির করিয়া তাহার! কর্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন । এবং সেই দৃষ্টাস্তের অন্ুবস্তী হইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ধই কর্মে অন্থুরাগশূন্য, স্থতরাং অকর্া লোকের দ্বার! পরিপূর্ণ হইয়। এই অধঃপতন 
দশ। প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ উপরিলিখিত যে মহাঁবাক্যের দ্বারা কন্মবাদ ও জ্ঞানবাদের 
সামগ্রন্ত ব। একীকরণ করিলেন, ভারতব্ধীয়ের৷ তাহ। ম্মরণ রাখিলে, তদনুবর্ী হইয়! কম্ম 
করিলে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই তাহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাহারা কখনই আজিকার 
দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না__ পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতি- 
দত্তশিক্ষাবিপদ্গ্রস্ত হইতেন না। 

শ্্রীকক$ যে কেবল এই গীতাতেই কর্শের মহিমা কীত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে; 
মহাভারতে উদ্ভোগপর্বে সঞ্জয়যানপর্ববাধ্যায়েও তিনি এরূপ করিয়াছেন। তাহা গ্রস্থান্তরে 
উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম ₹- & 
_. শশুচি ও কুটুম্বপরিপাঁলক হইয়! বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শ্- 
নির্দিষ্ট বিধি বিদ্মান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কর্্মবশত:, কেহ বা! কর্ম পরিত্যাগ করিয়। একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ 
স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্ত যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রপ 
ষর্ানুষ্ঠান ন! করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাক্মপগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত 
বিভা বারা কর্ম সংসাধন হইয়! থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোনও কর্মানুষ্ঠানের বিধি 
নাই, সে বিস্তা নিতান্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপীঁসার্ত ব্যক্তির জল পান করিবা মার 
পিপাস! শাস্তি হয়, তক্্ূপ ইহকালে যে সকল করের ফল প্রত্যক্ষ ছইয়! থাকে, তাহারহ 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। হে সঙ্গয়।! কর্দবশতই এইরূপ বিধি হিছিত হইয়াছে নুতগাং 


তৃতীয় অধ্যায় [১২৫ 
বসির যেব্যকতি কর্ণ অপেক্ষা অন্ত কৌনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া 
থাকে, তাহার সমস্ত.কণ্মই নিক্ষল হয়। 

“দেখ, দেবগণ কর্শবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্মবলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেন ; দিবাকর কর্ত্দবলে আলল্তশৃন্ হইয়া! অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্্রম! 
কর্মবলে নক্ষত্রমগ্ডলীপরিবৃত হইয়া! মাসার্ধ উদ্দিত হইতেছেন ; হুতাশন কর্ম্ঘবলে প্রজাগণের 
কর্ম সংসাধন করিয়। নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্মনবলে নিতান্ত ছূর্ভর 
ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; আোতম্বতী সকল কর্ম্নবলে প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন 
করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে । অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে 
প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রক্ষচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্দবলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমগ্ডল হইতে বারি বর্ষণ করিয়। থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ ূ 
বিসঙ্জন ও প্রিয় বস্তসমুদ্রয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও 
ধর্ম প্রতিপালনপূর্ব্ক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়। 
ইন্দিয় নিরোধনপূর্ধ্বক ব্রন্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের 
আচার্যাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কৃবের, গন্ধবর্ধ যক্ষ, অক্র, বিশ্বাবন্থু 
ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ; মহর্ধিগণ ব্রহ্গবিষ্তা, ব্রহ্ষচর্য্য ও অন্যান্য 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়৷ শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছেন ।” 

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম করা কর্তব্য, ইহা! বলিয়া ভগবান্‌ কর্মপরায়ণতার 
মাহাত্ম্য আরও পরিস্ষুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন £__ 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ন্বিু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২॥ 
_ বদি হহং ন বর্তেয়ং জাত কর্প্যতক্িত:। 

মম বন্বছিবর্তন্তে মন্য্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩॥ 

হে পার্থ। এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা 
প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম করিয়া থাকি । ২২। 

কর্মে অনলস ন! হইয়। যদি আমি কখনও কন্ম না করি, বে হে পার্থ! মনুষ্য 
সকলে সর্ধবপ্রকারে আমারই পথের অন্ুবর্তী হইবে। ২৩। 

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও . 
বিকার নাই, সুখ ছাখ কিছুই নাই, অতএব তাহার কোনও কন্ম নাই। তিনি জগৎ স্থপতি 
করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে. 


চাহাতে তাহার হস্তক্ষেপণের ' কোনও প্রয়োজন" নাই। এজন্য তাহার কর্ম নাই। তবে... 


৯. 
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তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ গ্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে 
তিনি মনুত্যধন্মী বলিয়া তাহার কর্্মও আছে। যদিও তিনি নিজের এঁশী, শক্তির ছারা সকল 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধন্মিত্বহেতু কর্মের ঘারাই তীহাকে প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুস্ত, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কন্ী। অতএব তিনি 
কদাচ আলস্তপরবশ হইয়। কণ্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্বের দৃষ্টাস্তের অনুবর্থনে 
অলস ও কর্মে অমনোযোগী হইবে । যে অলস ও কর্মে অমনোযোগ্ী, সে উৎসন্ন যায়। 
তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন, _ 
উৎসীদেম্কুরিষে লোক! ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহুম্‌ | 
সঙ্করন্ত চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজা; ॥ ২৪ ॥ 
যদি আমি কর্ম ন! করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমি উৎসম্প দিব। সম্করের 
কর্ত। হইব এবং এই প্রজা! সকলের মালিম্হেতু হইব । ২৪। 
ভাঙ্তকারেরা৷ এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুর! জাতিগত বিশুদ্ধি 
রক্ষার জন্য অতিশয় বত্বশীল ; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদরধ্য সামাজিক দোষ বলিয়! প্রাচীন 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মন্্ু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই 
শ্নীতাতেই আছে-_ | 
*সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঙ্গানাং কুলন্ড চ।” 
কিন্ত আমর! হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে 
ঈশ্বরের আলন্তে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুবিতে পারি 
না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকঞ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়। ব্রাঙ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ত্রিয়ার নিকট 
বৈশ্বাকে ধরিয়। বৈশ্টার নিকট এবং শৃত্রকে ধরিক্জা। শৃত্রার নিকট প্রেরণ করিয়া ব্সানবধ 
নিবারণ করেন। ছৃভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ধবদেশব্যাগী রোগ, হত্যা, চৌর্ধ্য এবং দান, 
তপস্তা। প্রভৃতি ধর্দের তিরোভাব ঈশ্বরের আলম্তে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা 
না৷ বলিয়া, বর্ণসাক্কর্য্যের ভয়ে স্ত্রী এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বান্ুল্য যে আধুনিক 
সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ কর! যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বক্কর 
বুবিলে, এই শ্লোকের অর্থ'আমাদিগের ক্ষুত্রবুদ্ধিগম্য হয় না। 
কিন্ত সঙ্কর শব্দে বরণসম্করই বুঝিতে হইবে, সস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়ত! নাই। 
সঙ্ধর অর্থে মিলন, মিশ্রপ। ভিন্লজাতীয় বা বিরু্ধতাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে 
সাহবরধ্য উপস্থিত হুয়। তাহার কল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে. 8180:09£ বলে। 
শ্ীকফোক্তির ভাৎপর্্য এই আমি বুঝি হে, তিনি কর্মাবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খল 
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ঘটিবে। আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলম্তপরবশ এবং কর্নে অমনোযোগী হইলে 
সামাজিক বিশৃদ্ধলতু! যথার্থ ই সম্ভব । 
সক্তাঃ কর্ধপ্যবিদ্বাংসে! যথা কুর্বস্তি ভারত। 
কুরয্যািতবাংস্তথাসক্তশ্চিকীধু'লেশকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
হে ভারত! যেমন অবিদ্বানের! কর্মে আসক্তিবিশিষ্ হইয়। কর্ম করিয়। থাকে, 
তেমনই লোকসংগ্রহচিকীধু বিছ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবেন। ১৫। 
অবিদ্বানেরা ফলকামন1 করিয়। কণ্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্মার্থে 
ফলকামন। পরিত্যাগ করিয়। কম্ম করিবেন । 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্সঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকর্ধাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত; সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 
বিদ্বানেরা কর্দে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনার। অবহিত 
হইয়া ও সর্ধব কণ্ করিয়া, তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিবেন । ২৬। 
ধাহারা জ্ঞানী, তাহারা কর্ম না করিলে অজ্জানের! বিবেচনা করিতে পারে যে, 
আমাদিগেরও এই সকল কর্ণ কর্তব্য নহে ; অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের 
এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে। 
প্রকতে; ক্রিয়মাপানি গুপৈঃ কর্াণি সর্বশঃ। 
অহস্কারবিযুঢাত্ব! কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ ২৭॥ 
প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ণ ক্রিয়মীণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে 
বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭। 
তন্ববিত্ত, মহাবাহে। গুণকর্্ববিভাগয়োঃ। 
“ গুণ! গুপেবু বর্তন্ত ইতি মতা ন সজ্জতে ॥ ২৮॥ 
হে মহাবাহো! গুণকর্্মবিভাগের তত্ব ধাহারা জানেন, তীহারা বুঝেন যে, 
ইন্িয়সকলই বিষয়ে বর্তমান ; এ জন্য তাহারা কর্মে আসক্ত হন না । ২৮। 
ধাহার! শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না াহারা উপরিব্যাধ্যাত ছুই ক্লোকের 
অর্থ বুঝিবেন না। এ ছুই শ্লোক এবং তৎপূর্বে্ব বিদ্বান এবং অবিষ্ধান্‌, জ্ঞানী অজ্ঞান 
ইত্যাদি শব যে ব্যবন্ধত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। ধাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক অবিনাশী আত্মা আছেন, ঠাহাকেই 
বি্ান্‌ বা জ্ঞানী বল! হইতেছে। বল! হইতেছে যে, অবিদ্ধান্‌ বা অজ্ঞানের! কর্মে আসক্ত 
ব৷ ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্‌ জ্ঞানীর! কর্টে অনীসক্ত বা ফলকামনাশৃন্ত। কিন্ত 
এই প্রতেদ ঘটে কেন? . আব্ক্ান থাকিলেই ফলকামন। পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজান 


১২৮ _ সীমন্তগব্দগীতা 
না থাঁকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই শ্রই ছই ক্লোকে বুবাঁন 
হইতেছে । ইন্দ্রিয়ের যাহ! ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের 
বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম্ম। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, যে 
আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা। আমা 
হইতেই ঘটিল; অতএব আমিই কর্মের কর্তা । “আমিই কর্মের কর্তা” এই বিবেচনইি 
অহস্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ণ করিয়াছি, এ জম্য আমিই কর্মের ফল ভোগ করিব 
তাই সে ফল কামনা করে। আর ধাহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, 
ইন্দ্িয়সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা ধাহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় 
বা প্রকৃতিই কর্ম করিল। কেন না, তদ্দারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত 
হইল। আত্মা কর্ম করেন নাই, সুতরাং আত্ম! তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মা আমি; 
অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাহারা ফল কামন। করেন না। 
অতএব আত্মতত্বজ্ঞানই নিষ্ষাম কর্মের মূল। এবং এই তত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং 
. কর্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে । জ্ঞান ব্যতীত কর্ণ নিষ্ধাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম বাতীত 
, জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্ও অভ্যন্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে 
দেখিব যে, কথিত হইতেছে-_কর্্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার 
কারণ এইখানে নির্দিষ্ট হইল । 
প্রকতেগু নসংমুঢ়াঃ সঙ্জস্তে গুণকর্ণন | 
তানকৎক্গবিদে! মন্দান্‌ কৃৎ্সবিল্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ 
যাহার! প্রকৃতির গুণে বিষূঢ়, তাহার৷ ইন্দ্িয়ের কর্ণ অনুরাগযুক্ত হয়। এই মকল 
মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচলিত করিবেন না। ২৯। 
অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্্মকলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহ! তাহার! পারিবে 
না। তবে উপদেশ বা দৃ্টাস্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কর্ণ পরা 
পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম অভ্যন্ত না হইলে, নিষ্ষাম কর্ম সস্ভবে না; এই জগ 
" তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে । 
ময়ি সর্বাণি কর্াণি সংস্কভাধ্যাত্বচেতসা। 
নিরাঈীনির্শমে। ভূত্ব। যুধ্যস্থ বিগতজরঃ ॥ ৩০ ॥ 
আমাতে সমস্ত কর্ণ সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বার! নিম্পৃহ, মমতাশৃন্ত ও 
শোবশুণ্ হইয়া যুদ্ধ কর । ৩০। 
গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অর্জুন আতীয় ্বজনকে হত্যা করিয়া তা" 
'পাপকর্ণের দ্বারা রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছুক ; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন: 


তৃতীয় অধায় | ১২৯ 


তছৃত্তরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্জানে তাহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর কর্মের মাহাত্ম্য 
ও অবশ্ঠকর্তব্যতা বুধাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম 
না করিলেও জীবনযাত্রা! নির্ধ্বাহের জন্য কর্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই): 
সে মূর্খ কলকামন! করিয়। কর্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়। কর্ম করে; 
কিন্ত নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতেই হইবে। যদি 
করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়! করাই ভাল; কেন না, নিষ্ষাম করাই পরম ধর্ম । 
অতএব তুমি নিষফকাম হইয়া, ফল্গকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, 
সে চিন্তা না করিয়া, কর্তনের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর 
বলিয়! নিধিবকারচিত্ে যুদ্ধ কর। 
যে মে মতমিদং নিত্যমছ্তিষ্স্তি মানবাঃ | 
অন্ধাবস্তোইনসুয়স্তো মূচ্যন্তে তেইপি কর্্মভিঃ ॥ ৩১ ॥ 
যে সকল মনুস্য শ্রদ্ধাবান্‌ ও অন্ুয়াশৃন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহার! কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্মাফলভোগ হইতে মুক্ত হয় । ৩১। 
যে ত্বেতদত্যসয়স্ত্রো নাস্ৃতি্ঠস্তি মে মতম্‌। 
সর্ধন্ঞানবিমুচাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ | 
যাহারা অস্ুয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে 
স্ধবজ্ঞানবিষূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশৃন্য বলিয়া! জানিও। ৩২। 
সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্রকতেজ্ঞনবানপি। 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞানবান্ও, যাহ! আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে । জীবগণ প্রকৃতিরই 
অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩। 
ইন্জিয়ভেক্জিয়ন্তার্থে রাগঘেষো ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতৌ হৃম্ত পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥ 
ইন্দিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগছেষ অবশ্থস্তাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন নাঃ 
তাহা শ্রেয়োমার্গের বিশ্বকারক | ৩৪। ্‌ 
শরেয়ান্‌ ্বধর্শো বিগুণঃ পরধর্ণাৎ স্থুষটিতাৎ। 
দ্বধর্ে নিধনং শ্রেয়; পরধর্শো ভয়াবহ; ॥ ৩৫ ॥ 
পরধর্তের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্ধর্ম্ের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও তাল। বরং. 
স্বধর্মে নিধনও ভাল, পরধর্থ্ম ভয়াবহ । ৩৫ । 
তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পয়ত্রিশ--এই তিন শ্লৌোকে যাহা! কথিত হইল, তাহার মন্মার্থ 
বুঝধাইতেছি। সকলেই 'আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্বে কথিত হুইয়াছে। 


১৩৬ প্রীদন্তগবদগীতা 


জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অন্ৃকূল যে কার্ধা, তাহাই করিয়। থাকেন। নিষেধ বা গীড়নের 
দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্যে কাহাকে নিযুক্ত বা নুদক্ষ কর! যায় না। কিন্ত 
' লোকে যদি ইঞ্জিয়ের বঁভৃত হয়, তবে সে ন্বধন্্দ পরিত্যাগ করিয়া পরধর্মের অনুসরণ 
করিয়া থাকে। স্বধর্দ কি, তাহ! পূর্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণীশ্রমধর্মাই যে স্বধর্্, এমন অর্থ 
করা যায় না । কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্্ম নাই, সে সকল সমাজের 
প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবছুক্ত ধর্ম সার্বজনীন, মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা 
ও পরিত্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্মা এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহুজীবনে যে, যে 
কর্্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্মা। যে সমাজে 
বর্ণাশ্রমধন্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নহে, এতছুতয়ের মধ্যে প্রভেদ এই 
যে, বর্ণীশ্রমধন্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্ধ্কেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়! 
গ্রহণ করিতে বাধা হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং 
শক্তি অনুসারে কর্ণে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন 
অভ্যত্ত বলিয়া স্বধর্মই লোকের অন্ুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্জরিয়াদির 
বশীভূত হইয়া, ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, ব্বধর্্ম পরিত্যাগপূর্বক লোকে পরধর্ম অবলম্বন 
করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়৷ থাকে । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল 
পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্মত্যাগ এবং পরধর্ম 
অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমর পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ বর্ন 
থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ধ করেন, এবং তাহার সাধন জন্ মৃত্যু পর্ন 
স্বীকার করেন, তাহারাই ইহুলোকে বীর বলিয়। বিখ্যাত হইয়া থাকেন ; এবং স্বধর্ের 
অনুষ্ঠানে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলে, তীহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ণ 
অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা নুমশপ 
করিতে পারিলেও, কেহ যে সুধী বা যশব্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। 
অতএব পরধর্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং সবধ্ে 
মরণও ভাল, তথাপি পরধর্মা অবলম্বনীয় নহে । 


অর্জুন উবাচ। 
অথ কেন প্রযুক্তোইয়ং পাপঞ্চরতি পূরুবঃ । 
অঙ্ছিনপি বে বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
পরে অঙ্জুন বলিতেছেন-_ ৃ 
হেৰাফের! পুরুষ কাহার হার! প্রযুক্ত হয়! পাপাচরণ করে ? * কাহার নিয়োগে 
'অনিন্কা! সন্বেও বলের দ্বার! পাপে নিযুক্ত হয় ?। ৩৬। 


তৃতীয় অধ্যায় ১৬১ 


পূর্বে কথ! হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দরিয়ের রাগছ্ে অবস্থস্ভাবী। পুরুষের 
ইচ্ছা না থাকিলেও নে স্বধর্্চ্যুত হইয়া! উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অক্ষ্ধুন এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়! থাকে? কে এরূপ করায়? 


শ্রীভগবাছবাচ। 
কাম এষ ক্রোধ এব রজোগুণসমুস্তবঃ| 


মহাশনে! মহাপাপ! বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ইহা কাম। ইহ! ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র । ইহলোকে 
ইহাকে শক্র বিবেচনা করিবে । ৩৭। 
আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি; তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে । 
মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম ছুন্পুরণীয়, এ জন্য মহাশন। 
পাঠক দেখিবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে । কিন্ত একবচন 
বাবস্থত হুইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই; ত্ইটি পৃথক্‌ রিপুর কথা 
হইতেছে না। ভাষ্তকারের! বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে 
ক্রোধে পরিণত হয় ; অতএব কাম ক্রোধ একই। 
তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম্ানুষ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহা সকলে পারে না । কেন না, 
স্বতাবই বলবান্‌ ; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধন্মাশ্রয় করে; 
পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপুবিশেষ ন৷ বুঝিয়া, 
সাধারণতঃ ইন্জ্রিয় মাত্রেরই বিষয়াকাজ্! বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে পারা যাইবে । 
ভগবদ্ধাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস 
হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব । 
প্রথম, রাজার ত্বধন্ম-_রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্মপ্রচারক বা ধর্শনিয়ন্তা 
নহেন। এখানে চ86116102 অর্থে ধর্ম শব্ধ ব্যবহার করিতেছি । কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে 
রাজগণ ধর্ম্মনিয়ন্তস্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা 
ইতিহাসে সুপরিচিত । উদাহরণত্বরূপ 96. 73867)010709ঘ, 9301187 ড98092 এবং 
স্পেনের [00181810, এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পঞ্চম 
চালসের লময়ে এক )80811800 দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধর্ম হইতে 
ভিন্ধর্মাবল্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল । আজকাল ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার : 
এরূপ পরধর্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দু থাকিত ? 
দ্বিতীয় উন্লাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজদ্ছের প্রথম সময়ে । রাজার ধর্ম কষতিয়- 
ধরণ । বাগিজ্য .বৈষ্ঠের ধর্দ। রাজ! এই সয়ে কৈউ্ঠধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন__39৪ 


১৩২ প্ীমন্তগবদর্গীত। 
[7838 0010790য" বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার কল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার 
শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবন্ত, পট্টবস্ত্র, রেশম, পিত্তল, কাসা, : 
সব ধ্বংসপুরে গেল; _আত্যস্তরিক বাণিজ্য কতক একেবারে অস্তহিত হইল, কতক অন্ের 
হাতে গেল; বাঙ্গালা এমন দারিত্র্-সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকে 
শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও 
আফিঙ্গটুকু আছে। 
তৃতীয় উদ্বাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্মে 
প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছঙ্খলতা এবং 
জাতীয় সুখহানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্সস্ভূত শিশুকে ত্তন্যদীনে অসমর্থ, তাহাকে স্মরণ 
করিয়া, সহমরণীভিলাধিণী হিন্ুমহিল! অবশ্যই বলিবেন, 
ছধর্শে নিধনং শ্রেয়: পরধর্থো! ভয়াবহঃ | 
ধূমেনাব্িয়তে বন্চির্যখাদর্শে! মলেন চ। 
যথোন্েণাবুতো গর্ভভ্তখ। তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যেমন ধুমে বন্ি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই 
কামের দ্বার! (জ্ঞান) আবৃত থাকে । ৩৮। 
“জ্ঞান” শব্দটি মূলে নাই/_তৎপরিবর্তে “ইদম্” আছে। কিন্ত পরক্লোকে জান 
শব্দই আবৃতের বিশেষ্য ; এ জন্য এ ক্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ কর! গেল। 
৩৩শ ক্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবানও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে। 
*সমৃশং চেষ্টতে স্বনতাঃ গ্রকৃতে্জ'নিবানপি” 
জ্ঞানবান জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ ব্ডুরে? তাহাই বুঝাইবার জন্ত বলিতেছেন ছে 
জ্ঞান এই কামের দ্বারা! আবৃত থাকে ? জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্মণ্য হয়। 
উপম! ভিনটি অতি চমৎকার ; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্বে্ব বলা আবশ্যক, 
“মল” শবে শঙ্করাচার্ধ্য “মল” অর্থাৎ মলাই বুঝিয়াছেন। কিন্ত প্রীধর স্বামী বলেন, “মলেন' 
কি ন। “আগন্তকেন”। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিশ্ব যে “মল” শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই 
বুঝিতে হইতেছে। 
উপম! তিনটির প্রতি দৃষ্টি কর! যাউক। যাহা। উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উত্যই 
'্বাভাবিক। বহ্ছির স্বাভাবিক আবরণ ধূম ; দর্পণ ' খাকিলেই ছায়। ব! ব। প্রতিবিস্ব থাকিবে। 
নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু । তেমন্যই জ্ঞানের আবরণ 
কামও ন্বাভাবিক। ইহা! পূর্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাক । 
বন্ধি প্রকাশাক্মক, দর্পণ প্রকাশাত্বক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ; ._ তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাক। 
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প্রকার্শের জন্ প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফুৎকারাদির দ্বার৷ ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা 
বিশ্াবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উন্বণাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্মি, দর্পণ, ও গর্ভের প্রকাশ 


হয়, তেমনই ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়। জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা 
৪১ শ্লোকে দেখিব। 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে৷ নিত্যবৈরিণা। 
কামরূপেণ/কৌন্ডেয ছশ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 
হে কৌস্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্র, কামরূপে ছুষ্পুর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়। জ্ঞানকে 
আবৃত রাখে । ৩৯। 
কামই, জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র। ভোগকালে স্থখদায়ক, পরিণামে ছুঃখদায়ক এবং 
তোগকালেও ঘাহ! নি্প্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া ছখদায়ক, এই জন্য 
নিত্যশক্রক্ষ। ইহা ছক্পুর-_ কেন না, কিছুতেই ইহার পুরণ নাই ; এবং ইহ! সম্তাপহেতু, 
এই জন্য অগ্নিতুল্য । 
ইন্তিয়াণি মনো! বুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবুত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ ॥ . 
ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । জ্ঞানকে আবৃত 
রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা! ( কাম ) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০ । 
এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। 
আত্মা হইতে পৃথকৃ। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে । 
তন্ষাত্বমিক্জিয়াণ্যামৌ নিয়ম্য তরতর্যত। 
পাপয়ানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী 
পাপন্বরূপ কামকে বিনষ্ট ( বা ত্যাগ ) কর। ৪১। 
যদি ইন্ড্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্ড্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে । 
তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট কর! হইবে । 
জ্ঞান ব! বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, 
অথবা “জ্ঞান শীস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচাধধ্য বলেন, 
'জ্রান শাস্ত্র হইতে আচার্ধ্যলন্ধ আত্মাদির অববোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অন্ুভবই 
বিজ্ঞান।» পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বলিয়। গ্রহণ করিবেন। 
আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, 
কাম, সর্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির বিনাশক । 
* তায়কারের! প্রইয়াপ ঘজেন। 
১৮ 


১৩৪ জীমন্তগবদর্গীত। 


ইঞ্জিয়াণি পরাপ্যান্থরিজিয়েত্যঃ পরং মনঃ। 
মনসম্ভ পরা বুদ্ধিবুদ্ধে্ধঃ পরতন্ত সঃ॥ ৪২ ॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বৃদ্ধা সংগভ্যাত্বানমাত্বন! | 
জহি শত্রং মহাবাহো। কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
ইঞ্জিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ কথিত; ইন্টিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ । ৪২। 
এইরূপ বুদ্ধির দ্বার পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো ! 
তুমি কামরূপ ছুরাসদ* শত্রুকে জয় কর। ৪৩। 
পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা! অনুবাদে ছুবোধ্য। 
বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত । মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। 
তবে ইন্্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ? ভাষ্যকীরেরা বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই 
শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্ত আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি 
হইতে স্বতন্ত্র? 
অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাচটি 
জ্ঞানেন্দিয়, হস্তপদাদি পীচটি কর্েন্দিয়। এবং মন অস্তরিজ্দ্িয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে 
ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌ বল। হইতেছে । সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মোন্দ্িয়ই এখানে 
অভিপ্রেত। 
দেহাদি হইতে ইহ! শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাতম্তকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় কল সুক্ষ ও 
প্রকাশক, দেহাদি ইন্জ্রিয়ের গ্রাহ্য । কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেক্দ্রিয় সন্বন্ধেই সত্য। আর 
জ্ঞানেক্্িয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাহ্যকারেরা দেহাদি শক্র 
দ্বার! স্ুল পদার্থ বা স্থুল ভূত অভিপ্রেত করির্াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। 
বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে “মহুঃ” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ 
করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে । বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহ। বলিতেছেন না, এইরূপ 
কধিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই 
এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি। 
সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্যায়ক্র 
পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ । ্‌ 
১। প্রকৃতি । 





€ হুয়াল শবে ছধিবিজোর, শীধয় স্বামী বুঝিয়াছেন। 


তৃতীয় অধ্যায় ১৩৫ 


২। মহত। 

৩। অহঙ্কার। 

৪ হইতে ১৯। পঞ্চ ত্াত্র ও একাদশ ইন্দ্িয়। 

২০-২৪। পঞ্চ স্থুল ভূত। 

২৫। পুরুষ। 

এই পর্ধ্যায়ের তাৎপর্ধ্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চ তন্সাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ তন্ত্র হইতে স্থুলভূত। পুরুষ পরমাত্ব!। 

এই পর্ধ্যায়ানুসারে স্থুল ভূত (ক্ষিত্যাদি, স্থৃতরাং পাঞ্চতৌতিক দেহাদি ) হইতে . 
ইন্দিয় শ্রেষ্ঠ । এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পুথক্‌; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে 
অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ; কেন না, অন্যগুলি বহিরিক্ড্রিয়; দ্বিতীয় গণ, অহস্কারকে 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাত্ে বুদ্ধি বলিয়াছেন । অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। 

কিন্ত এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহ। হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, 
তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার 
সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ ক্পোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,__ 

ভূমিরাপোষ্নলো বাসুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভির। প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল ; পীচটি স্থুল ভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । শঙ্করাচার্য্য 
বলেন, পঞ্চ ভূতের গণনাতেই পঞ্চ তন্মাত্র এবং ইন্জ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে ।& 
আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। 
অতএব কাপিল সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর । 

যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্ধ্য কতক বুঝ! গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ 
আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়। এই অর্থে বুদ্ধি শব যে 


ও অপি চজয়োষশ অধ্যায়ে ৫1৬ প্লোফে বলিতেছেন, 
মহাকৃতাতহস্কাকে। বৃদধি্যকতয়েব চ। 
ইন্জিয়াণি হশৈকঞ্ পঞ্চ চেক্িয়গোচন্া; 8 ৫ ॥ 
ইচ্ছা! দ্বেষঃ দুখ ছঃখং সংঘাতন্চেতনা ধৃতিত | 
এতং ক্ষেন্, সমালেন সবিক্ষা রনুদ্বাতহ্‌ ॥ ৬ ॥ 
ইহাতে কাপিল লাংখ্যে্ব ১৩টি গণ আছে, দমন ও আত্মা, আরও লাতটি আছে । ইহ! গণ ঘ। পদার্থ বলিয়া 
কবিত হইতেছে ম! ; লমত্য অগৎকে এই কন শ্রেঈতে বিভক্ত করিবার উদ্বে্ড মাই। অতগ্রব কপিল লাংখ্য 
শহে। বরং কাপিল লাংখ্যের দুল এইখাছে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পায়ে | 1 বেযান্বলান--২৮। 


১৩৬ প্রীমস্তগবদ্গীতা 


গ্ীতাতেই ব্যবহ্ত হইয়াছে, তাহা ছ্িতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি । ক্লোকের অবশিষ্টাংশ 
বুঝিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্জ্িয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে । অন্য 
সমস্ত অস্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিক। বৃত্তি, পরমাত্ম। তাহ। হইতে শ্রেষ্ঠ। 

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধির দ্বার সেই পরমাত্মাকে 
বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা 
ইক্দিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখন কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না ।% 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহম্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীক্ষপর্ববণি শ্রীমত্তগবাগীতান্থপনিষৎন্থ ব্রদ্মবিস্তায়াং . 
যোগশান্তছে কর্দমযোগো নাম তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


»* সত্যসমাজে মন্স্তের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইনজিয়দোয” বললে সেই ইঙ্জ্িয়ের দোষই 
বুঝায় । ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাস করিয়! থাকেন, অনেকে জিজানু হ্ইয়।ও লঙ্জ!র 
অন্থরোধে প্রশ্ধ করিতে পারেন ন| | অনেকে এমনও জাছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহংন ব। তাহাকে নিশ্য়াস্িক। 
বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুপ্ঠতর যে সকল উপায় আছে, তাহ! নিয়ে লিখিত 
হইল । 

(১) শারীরিক ব্যায়াম । ইছাতে শারীরিক ও মানসিক উতয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হুয়। শারীরিক ও 
' মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্্রিয়ের দৃষনীয় বেগ জন্মিতে পানে ন1। 

(২) আহারের নিয়ম । উত্তেজক পানাহায় পরিত্যাগ কর্সিষে | মস্ভা্ি বিশেষ নিষেব | মংস্ত, মাংস 
একেবারে নিষেধ কর! যায় না। বিশেষতঃ মংন্তের অনেক সদৃগ্$ণ জাছে। কিন্ধ মংগ্ত ইন্জিয়ের বিশেষ উত্তেজক । 
অতএব মত্ত মাংসের অল্প তোন্ধনই ভাল । মং মাংসের এই ঘোষ জনই ত্রদ্ধচান্ীয় পক্ষে হিন্ছুপাঞ্জে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । মং ছিন্দুমাত্রেরই পক্ষে দিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) আলম্ত পরিত্যাগ । আলম ইঞ্জিরদোষের &একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলগে কৃচিন্তায 
অবসর পাওয়া যায়/--অন্ত চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্জিয়ন্ুখচিত্তাই বলবতী হয়। অঙ্ভ কর্ণ না থাকিলে, ইন্িয়- 
পরিতৃপ্তি চেষ্টাই প্রবল হয়। খীছার বিষয়কর্থ জাছে, তিনি বিষয়কর্থে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং 
অবসয়কালেও বিষয়কর্দের উন্নতিচেষ্টা করিবেন । তাহাতে দ্বিষিধ শুভ ফল ফলিযে ।- ইঞ্জিয়ও শাসিত থাকিবে 
এবং বিষয়কর্তেয়ও উন্নতি ঘটিখে । তবে একপ বিষয়কর্ণ-চিন্তায় দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া 
উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয় । অতএব ধাহার! পান্েন, তাহারা অবসরফালে দুসাহিত্য পাঠ বা 
বৈজ্ঞানিক আলোচন1 করিবেন । ধাহারা শিক্ষার অভাষে তাহাতে অক্ষম ব! জনহথরাসী, তাহায়! জাপনার কাধ্য 
শেষ করিয়! পরের কার্ধ্য ফরিবেন। পদ্বিধান্গবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকযালিকাদিগের বিস্া শিক্ষার 
তন্বাবধাদ, আপনায় আয়ব্যয়েন্স তত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণেক়্ গুখন্বাচ্ছক্দ্যের তত্বাধধামে সফলেই সমস্ত 
অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পায়েন । ইহাতে ধাহাদের মন না যার, ভাহায়। কোনও করত পরকার্থো 
নিযুক্ত হইতে পারেন । অনেকে একটা স্ুল বা একটা তাক্তারখান! স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া! অনেক গাপ 
হইতে মুক্ত 'হইয়াফেল। . 


চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রীভগবাঙ্থবাচ। 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোজ্তবানহ্মব্যয়মূ। 
বিবস্বান্‌ যনবে প্রাহ মন্থরিক্ষকবেহব্রবীৎ ॥ ১॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_ 


এই অব্যয় যোগ আমি হৃর্্যকে বলিয়াছিলাম। তূর্য মন্্ুকে বলিয়াছিলেন, মনু 
ইক্ষকুকে বলিয়াছিলেন। ১। 


এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অন্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষাণকু মন্থর পুত্র, 
এবং সূর্ধ্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ । 
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ধয়ে বিভ্ৃঃ। 
সন কালেনেহ মহতা যোগে নষ্ট: পরস্তপ ॥ ২ ॥ 
এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজধিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে 
পরস্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে । ২। 
(টীকা অনাবশ্টুক | ) 
স এবাকং ময়! তেছগ্ভ ষোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন: | 
ভক্তোইসি মে সখা চেতি রহন্তং স্বেতদুত্তযম্‌ ॥ ৩ ॥ 
তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্ক আমি তোমাকে বলিলাম । এ 
প্রসঙ্গ উত্তম । ৩। 
(টাকা অনাবস্ক । ) 


অঞ্জন উবাচ। 
অপরং তবতো জম্ম পরং জন্ম বিবন্বতঃ। 
কখমেতধিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোজ্তবানিতি ॥ ৪॥ 





(৪8) অতি প্রধান উপায় কৃসংসর্গ পরিত্যাগ । যাহার! ইন্ত্রিয়পরবশ, অর্গীলভাষী, অর্লীল আমো 
প্রমোষে অন্য, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে । ইহাদের ৃ্ঠান্ত, প্ররোচনা ও কধোপকখনে দেবধিগণও 
কদুষিত হইতে পান়্েন। সভ্য সমানে বাসের একটি প্রধান অমঙূল এই ফুসংসর্গ। 

(৫) বর্ধবাপেক্ষা জরে উপান্--ফেঘল ঈশ্বরচিন্তায় নীচে-__পবিত্র ঘ্াম্পত্য-প্রণয় । এ বিষয়ে অধিক 
লিখিবার প্রয়োজন নাই । 


এই সকল খা ধছিও দীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসছিক, তথাপি ইহ! লোকের পক্ষে অশেষ ন্লকর 
বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল । 


১৩৮ জ্ীমস্তগবদগগীত। 


আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্বের; আপনি যে ইহা৷ পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ?। ৪। 
(টাকা অনাবশ্যক | ) 
গ্রীভগবাদ্বাচ। 
বুনি মে ব্যতীতানি জম্মানি তব চার্জুন। 
তান্তছং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫ ॥ 
আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে । আমি সেগুলি সকলই 
অবগত আছি। হেপরস্তপ! তুমি জান না। ৫। 
সহসা অবতারবাদের কথ উত্থাপিত হইল । কর্ম ও জ্ঞানের সন্বন্ধ বুঝিবার জন্থা 
উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জন 
অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকট। কথা স্মরণ রাখ। কর্তব্য । 
প্রথমত»' মহাভারতের অনেক স্থলে স্তীকৃষণ, বিষণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা 
সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মংপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 
মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবভারত্ব 
আরোপিত হইয়াছে, তাহা৷ অপেক্ষাকৃত আধুনিক | দ্বিতীয়ত» মহাভারতে দশ অবতারের 
কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার প্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান 
তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে 
আবার ভিন্ন প্রকারও আছে । ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; আবার এ কথাও আছে 
যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীক$ও এখানে আটটি, কি দশটি, কি বাইশটির কথা বলিতেছেন 
না। “বহু” অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের “অসংখ্যেয়” এবং এই “বছ" শব 
একার্ধবাচক সন্দেহ নাই। 
অজোহপি সন্বব্যয়াত্ব ভূতানামীখঘরোইপি সন্‌। 
| প্রকতিং স্বামধিষঠায় সম্ভবাম্যান্মায়য়] ॥ ৬ ॥ 
আমি অন্দং আমি অব্য়াত্মা সর্বডূতের ঈশ্বর ; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি 
বঙীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬। 
অজ- জন্মরহিত। 
অব্যয়াত্বা-_ধাহার জ্ঞানশক্কির ক্ষয় নাই (শঙ্কর )। 
ইশ্বর _কর্ম্মপারতস্ত্য-রহিত (শ্রীধর )। 
প্রকৃতি-_ত্রিগুপাত্মিকা মায়, সর্বজগৎ যাহার বঙগীভূত। 


চতুর্থ অধ্যায় | ১৩৯ . 
. এতদ্্যতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শব্করাচার্ধ্য তাহার অর্থ “বশীকৃত্য* 
লিখিয়াছেন, কিন্তু স্্ীধর ব্ামী “ম্বীকৃত্য” লিখিয়াছেন। শস্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত 
বলিয়া! গ্রহণ কর। গিয়াছে। র 
স্থল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, 
তাহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ ; ধীহার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম হইবে 
কেন? জন্ম কণ্মাধীন, যিনি ঈশ্বর, এ জন্য কর্মের অনধীন, তাহার জন্ম কেন? 
উত্তরে ভগবান্‌ যাহা! বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্ধ্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাং সত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্তবিক বৈষ্থবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার 
বশে আছে, যদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়।. জানিতে পারে না, সেই 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়-_কি না, সাধারণ লোক 
যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে। 
শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্বাত্মিক প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জল সত্বমৃস্তির দ্বারা 
স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই। 
কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ ছুই একটি কথা বলা উচিত। 
“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি । এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে 
ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । সাধারণতঃ বেদাস্তে মায়া কিরূপে পরিচিত 
হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই শ্গীতাতেই মায়! 
কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টাকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই ক্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়াছিলাম,__ 
ভূমিরাপোইনলো বাঃ খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহন্কার ইতীয়ং মে তি প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকৃতি। ৪। ইহা! বলিয্লাই বলিতেছেন_ 
অপরেয়মিতত্বন্তাং প্রক্কৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাছে! যয়েছং ধার্যতে জগৎ । ৫ ॥ 
ইহা আমার অপর! ব! নিষ্ঠা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকষ্টা প্রকৃতিও জান। 
ইনি জীবতূতা, এবং ইনি জগং ধারণ করিয়া! আছেন। ৫। 


১৪০ ্রীমস্তগবদগীতা 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবন্বরূপা, এবং যাহা! জগৎকে ধারণ করিয়। আছে, তাহাই 
তাহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবন্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্‌ জীবস্থষ্টি 
করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত ক্রিয়া আপনার ব্বত্বকে জীবরূগী করিতে পারেন। 
ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্র্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না ইহার বিচার নিশ্রয়োজন ; কেন 
না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ববশক্তিমান্৮--পাঁরেন না, এমন কথা বলিলে তাহার শক্তির সীম 
নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না সে স্বতন্ত্র কথা। 
তাহার বিচার আমি গ্রস্থাস্তরেক যথাসাধ্য করিয়াছি__পুনরুজির প্রয়োজন নাই। আর 
শরীর ধারণপূর্ধবক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি নাঃ ভগবান্‌ নিজেই 
পরল্লোকদয়ে তাহ। বলিতেছেন । 
যদ! যদ হি ধর্ণন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতখানমধর্শন্ত তদাত্বানং হজাম্যহুম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পরিস্থাণায় সাধূনাম্‌ বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থার সভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 
ষে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে 
আপনাকে স্থজন করি । ৭। 
সাধুগণের পরিত্রাণহেতু, হুদ্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্্মসংস্থাপনার্থ আমি 
যুগে যুগে জদ্মগ্রহণ করিণ'। ৮। 
জন্ম কর চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত। দবেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥ ৯॥ 
হে অঙ্জুন! আমার জন্ম কর্ম দিব্য। ইহা যে তত্বতঃ জ্ঞাঙ হয়, সে পুনর্জন্ম প্রা 
হয় না,_আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। দু 
দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত” “এশ্বর” বা “অলৌকিক” । 
ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম তত্বত; জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি 
কৃষ্চরিত্রবিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য তগবানের 
মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেন্ট, সম্ভবে 'না। আদর্শ মনুস্য, আদর্শ কর্মা। অতএং 
কর্্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কর্মীর কর্ম ততঃ বুঝা আবশ্যক । ভঙ্্যতীত কর্দ্মযোগ, অধ্ধকারে 
লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা ন! স্বীকার কর! যায়, তবে কর্মযোগ কখনকালে এই অবভারততত 
উ্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকর্িত্ব বুবিতে চা 
চিনি 888958896িিভিিতিও 


» ভ্কফচন্রিন। প্রথম খঙে। 
+ এই লকলের কখাও আমি রৃফচরিত্রের প্রথম খে খিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবপ্কক ৷ 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৯ 
করিবেন, তিনি কৃ্ণচরিত্র গ্রস্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পাঁরিবেন। আর একটা" 
অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকের! জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরপ প্রসিদ্ধ, 
্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ । ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, 
অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দন্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ 
হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে 
পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, 
তাহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা! নাই? এই শ্লোকে সে সংশয়-নিরাকৃত হইতেছে । 
অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কন্ম তত্বতঃ জাঁনিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু 
তত্বতঃ জানিতে হইবে । যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই। 

বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্সয়া মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবো জানতপস! পৃতা৷ যন্তাবযাগতাঃ ॥ ১০ ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়। আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্তার দ্বারা পৃত অনেকে 
মন্ভাবগত হইয়াছে । ১০ । 


প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-_অনুরাগ । মন্য়__ ত্রক্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত | 
আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ  শ্ত্রীধর বলেন, মতপ্রসাদলন্ধ মন্তাবগত, 
ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত। ও 

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথ। এখানে বলিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ 
এই নৃতন প্রচারিত হইতেছে না। পুরব্রেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ 
করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিস্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, যাহারা আদর্শ 
কর্মীর কর্ণের মর্ম বুঝিয় কর্ম করিয়াছেন, তাহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তী পঞ্চদশ 
প্লোক .পাঠ করিলেই ইহা! বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্্মযোগের সঙ্গে এই 
সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া! যাইবে না। 

নিফাম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং 
জ্বান ও তপের (3012608] ০01609) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে । ইহা না হইলে 
কণ্ম নিধাম হইবে না 

সকলেই নিফামকন্ম্শ হইতে পারে না। যাহার! সকাম কর্ম করে, তাহাদের কর্মের 
কিকোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্মের ফলবিধাতা। ইহা। পরবর্তী ছুই গ্লোকে কথিত 
হইতেছে। 


যে ঘথ। মাং প্রপনস্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহ্ন্‌। 


মম বত্বণনথবর্তত্তে মনুষ্য; পার্থ সর্ববশঃ ॥ ১১॥ 
১৯. 


১৪২. শ্রীমঙ্গবদগশিতা 


যে আমাকে যে ভাবে উপাসন! করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনু 
সর্ধপ্রকারে আমার পথের অন্ুবর্ভী হয়। ১১। 

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা! যাউক। অজ্জুন বলিতে পারেন, “প্রভে। ! আসল কথাটা কি, 
তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিক্কাম কর্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্মে কিছু 
পাইব না কি? সেগুল! কি পগুশ্রম 1” ভগবান্‌ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন । সকলেই 
একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা! করে না। যে যে-ভাবে আমার 
উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার 
উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না, _অর্থাং 
যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামন! পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে 
আমায় পায়। 

তার পর দ্বিতীয় চরণ । মনুষ্য সর্ধপ্রকারে আমার পথের অনুবস্তী হয়,” এ কথার 
অর্থ সহসা! এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্বপ্রকারে সেই পথে চলে ।” 
এখানে সে অর্থ নহে__-গীতাকারের «101070” ঠিক আমাদের “[01077” সঙ্গে মিলিবে, 
এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই 
অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে 1” “মানুষ 
যে-দেবতারই পৃজা1 করুক না কেন, সে আমারই পুজা করা! হইবে ; কেন না, এক ভিন্ন 
দেবতা নাই। আমিই সর্ধবদেব__অন্য দেবের পুজার ফল আমিই কামনান্ুরূপ দিই । 
এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্জ্রিয়াদির সেবা! করে, তবে সেও 
আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই- ইন্দ্িয়াদিও আমি, আমিই 
ইন্দ্িয়াদিস্বরূপে ইন্ড্রিয়াদির ফল দিই । ইহা নিকৃষ্ট ও ছুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন 
উপাসনা ও কামনা, তদগ্ুরূপ ফল দান করি।” ” 

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে । কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের 
উপাসনা! করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বনু দেবতার উপাসনা করেন॥ 
কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ 
নিজাবের, কেহ মন্য্ের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা! বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। 
এই সকলই উপাসন! ; কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ধ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত সে উৎকর্ধাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের : পরিমাণ মাত্র । যে নিতাস্ত অজ্ঞ, সে 
পথিপার্ে পুষ্পচন্দনসিন্দূরাক্ত শিলাখণড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া 
যায়ঃ যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ত্রদ্ষের উপাসক। কিন্ত ঈশ্বরের 
প্রকৃতির পরিমাণজ্ঞান সম্বন্ধে ছুই জনেই প্রায় তুল্য ন্ধ। যে হিমালয় পর্বরতকে বন্ীক 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৩ 


পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। 
রহ্মাবাদীও ঈশ্বরস্বরূপ অবগত নহেন-_শিলাথণ্ডের উপাসকও নহে। তবে এক জনের 
উপাসন! ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ, আর একজনের অগ্রাহা, ইহা। কি প্রকারে বল৷ যাইবে ? 
হয় কাহারও উপাসন। ঈশ্বরের গ্রাহ্থ নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহা। স্থুল কথা, উপাসন। 
আমাদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য-_ ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য 
নহে। যিনি অনস্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বার আমরা ঠাহার 
তুপ্টিবিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক-_কেন না, কর্মের 
ফলবিধাতা--তবে যাহ। তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাহার গ্রাহা 
হইতে পারে । যে উপাসন। কপট, কেবল লোকের কাছে ধাম্মিক বলিয়! প্রতিষ্ঠালাভের 
উপায়ম্বরূপ, তাহ! তাহার গ্রাহা নহে-_কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা 
আস্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাহার কাছে গ্রাহ্া। যিনি নিরাকার ব্রন্মের উপাসক বা 
তপশ্চারী, তাহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার 
অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্টীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক 
পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্া বলিয়া বোধ হয়। 

এই শ্লোকের তাৎপধ্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্মমগত পার্থক্য থাকে ন। ; হিন্দু, 
মুসলমান, গ্ীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বন্ছদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরের উপাসক-যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই 
শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম । এক মাত্র সর্ব্বজনাবলম্বনীয় ধন । 
ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম । হিন্দৃধর্শের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই_-আর এই শ্লোকের তুল্য 
উদার মহাবাক্যও আর নাই । 

কাজ্ন্তঃ কর্ধপাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মাছষে লোকে সিদ্ধির্বতি কর্শজ! ॥ ১২॥ 

ইহলোকে যাহারা কর্মসিদ্ধি কামন! করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং 
শিব মমুয্যালোকেই তাহাদের কর্ধাসিদ্ধি হয়। ১২। 

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কন্মকল কামন। করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং 
ইহলোকেই মেই অভিলবিত ফল প্রাপ্ত হয়। 

সে ফল সামন্ত । নিষ্কধাম কর্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না 
করিয়া, লোকে সামাগ্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মন্ুত্ের স্বভাব যে, যে-ুখ শী 
পাওয়া যাইবে, তাহা৷ ক্ষুত্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্ট। করে। 
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এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা 
তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি স্থষ্ট হয়? 
যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ুষ্বের বংশ।মুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাঙ্গণত্বাদি। 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্বগুণপ্রধান স্বভাব 
হইলে শুদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুপপ্রধান স্বভাব হইলে 
সে শুড্র হইবে, ভগবদ্ধাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলন্ধি। 
আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন 
কালে, শঙ্কর প্রীধরের অনেক পূর্বের প্রাচীন খবিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন । 
ধর্মতত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা”_ 
ক্ষাত্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্বানং জিতেজিয়ম্‌। 
তমেব ব্রাঙ্গণং মন্তে শেষাঃ শৃক্া ইতি স্ৃতাঃ ॥ 
পুনশ্চ-_ 
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেব! ব্রাহ্মগপান্‌ বিছুঃ ॥ 
ন জাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চগ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিছুঃ ॥ 
গৌতমসংহিতা। 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা। জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, 
আর সকলে শুদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দাস, 
দেবতার! ডাহাদিগকেই ব্রাঙ্মণ বলিয়া! জানেন ৮. হে রাজন! জাতি পুজ্য নহে, ই 
কল্যাণকারক। চগ্ডালও বৃত্বস্থ হইলে দেবতার! তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । 
পুমশ্চ, মহাভারতের বনপর্কে মার্কগেডয়সমস্তাঁপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য 
আছে, “পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূত্রসদৃশ হয়, আর £ 
শৃত্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অন্গুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাক্ষণ বিবেচনা করি। কারণ, 
ব্যবহারেই ব্রান্ষণ 'হয়।” পুনশ্চ 'বনপর্কেধ অজগরপর্ববাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধি নয 
বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা আনুশংস্ত, অহিংসা ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত 
হইতেছে। যন্তপি সত্যাদি ত্রাহ্মপরর্ম্ শৃত্রেও লক্ষিত হইল, তবে শৃক্রও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে।” তহুত্তরে যুধিষ্টির বলিতেছেন, “অনেক শুত্ধে ব্রাঙ্মপলক্ষণ ও অনেক” দ্বিজাতিতেও 
শৃ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অভএব শৃত্রবস্র হইলেই যে শূক্র হয়, এবং রাহ্মণবশ্ব 
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হইলেই য ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে । কিন্তু যে সকঙগ ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, 
তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শুত্র ৷ 

কিন্ত হইতেছিল নিষ্কাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা, _ 
চাতুর্ববণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে ষে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের 
কামনায় দেবাদির যজন! করে, কেহ বা নিষ্কাম কণা করিয়া থাকে । লোকের মধ্যে এরূপ 
বিসশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশত:ঃ | এই প্রকৃতিভেদই 
চাতুর্ববণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা! করিয়াছেন। তবে 
ঈশ্বর কি কশ্ম করেন? করেন বৈকি। কিন্তু এরূপ কন্ম করিয়াও তিনি অকর্তী। কেন 
না, তিনি অব্যয়। তিনি বদি অব্যয়, তবে তিনি কর্মাকলের অধীন হইতে পারেন না__ 
তাহার সুখ ছুঃখ, হাঁস বৃদ্ধি নাই । যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাহার কৃত কর্ম 
নি্কাম। তিনি নিষ্কামকম্ম্রী। মনুঘ্যও সেই জন্য নি্ধাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে ' 
পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি । কিন্ত শুদ্ধসত্ব নিষ্কামস্থভাব পরমাস্মায় 
সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কীমকন্মশই যুক্তির অধিকারী । 
ঈশ্বর কন্ম করেন, এ কথা৷ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। 
তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর কন্ম করেন না; যাহ হয়, তাহা তাহার সংস্থাপন নিয়মে (119 ) 
নিষ্পন্ন হয়। কিস্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কন্ম। যাহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম 
জড়ের গুণ, যদি তাহার! জড়কে ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তীহারা ঈশ্বরের 
কন্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। ধাহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাহারা অনীন্বরবাদী, 
তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কম্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই। 
“ নমাং কর্শাণি লিম্পন্তি ন মে কর্শফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং ষোহভিক্রানাতি কর্দভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪॥ 
কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করে ন|। আমারও কর্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ 
আমায় যে জানে, সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪। 
ঈশ্বরের নিষ্ধামকন্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কম বুঝ! যায় না । তাহা জানিলে কর্ম 
নিষ্ষধাম হুইবে। তাহা হইলে সকাম কর্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব্ধ- 
ল্লোকের যে টীকা দেওয়! গিয়াছে, তাহাতে এ কথ পরিষ্ষুট করা গিয়াছে। 
এবং জাত্ব। ₹তং কর্ণ পুর্ব্ৈরপি মুযুক্ষৃভিঃ। 
কুরু কর্দৈব্‌ তক্মান্ং পূর্বৈঃ পূর্ববতমং কৃতদ্‌॥ ১৫ ॥ 


এরূপ জানিয়। -পূর্বকালের মোক্ষাতিলাধিগণ কর্ণ করিয়াছিলেন, তুমি পূর্বব- 
গামীদিগের পূর্ববকাল-কৃত কর্ম সকল কর। ১৫। 


ূ ১৪৮ * জ্ীমত্তগবদর্গীতা 


অর্থাৎ প্রাচীন কালে ধাহারা ম্যক্ষকাম, তাহারা আপনাকে অকর্থ! জানিয়া-_কর্ম্ের 
ফলতাগী নহি, ইহা জানিয়া কর্ণ করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম কর. ” 
কিং কর্থ কিমকর্ণেতি কবয়োইপ্যন্্র মোহিতাঃ | 
ততে কর্ম গ্রবক্ষ্যামি বজ-জ্ঞাত্বা যোক্ষ্যসেইগুভাৎ ॥ ১৬ ॥ 
কর্ম কি, অকর্নণ কিঃ পণ্ডিতেরাও তাহ! বুঝিতে পারেন না। অতএব কন্মন কি, তাহা 
তোমাকে বলিতেছি। তাহ। জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে । ১৬। 
অকর্্ অর্থে এখানে মন্দ কর্ম নহে-_অকর্মা অর্থে কর্মশূন্তা ৷ 
্‌ কর্মণো পি বোদ্ধব্যং বোক্ধব্যঞ্চ বিকর্ধপঃ। 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন। কর্মাণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ কি, 
তাহা বুঝিতে হইবে । কন্মের গতি হৃজ্ঞেমি। ১৭। 
কর্ম-_অর্থে বিহিত কর্ম, যাহা যথার্থ কর্ম । 
বিকর্্ম-_অবিহিত কন্ম। 
অকর্ণ-_কর্মত্যাগ, কর্ম্মশৃহ্যতা | 
কর্ণ্যকর্ণ যঃ পশ্বেদকর্মণি চ কর যঃ। 
স বুদ্ধিমান মন্থব্যেু স যুক্ত; কৎদকর্ণাকৎ ॥ ১৮ ॥ 
যে কর্শেতেও কর্ধশৃহ্যতা দেখে, এবং অকর্মেও কর্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে 
বুদ্ধিমান্। সেই যোগযুক্ত, এবং জেই সর্ধবকন্মকারী | ১৮। 
ভগবদারাধন। কর্ম; কিন্তু তাহাতে কশ্মের যে বন্ধকতা, তাহা! ঘটে না, এই জন্য 
তাহাকে কর্ধম্বরূপ বিবেচনা করিবে না । আর ঞ্লে কশ্ম বিহিত, তাহা না করিলে তাহার 
ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক ; এ জগ্য না করাকেই, অর্থাৎ অকন্মকেই 
কণ্ম বিবেচনা করিবে । শ্্রীধরের টীকার মন্মার্থ এই । ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই 
পাওয়। যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্তব্য । অন্যান্ত অনুষ্ঠান মুক্তির বিশ্ব। 
শস্করাচার্ধ্য অন্রূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই ক্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং 
জটিল প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছেন, গ্াহার স্থল কথ! এই-_ আত্মা ক্রিয়ানিপরিপ্ত; কর্ম 
ইঞ্জিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়! থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্মারোপ হইয়া থাকে । 
যিনি ইহা! জানেন, তিনি কর্মে অকর্ম দেখেন। আর ইন্টরিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত 
হইলেও সেই অকর্শকেও তিনি ইন্জিয়াদিয় কর্ম দেখেন । 
কিন্ত আমাদের ক্ষত বুদ্ধিতে, রবী োকের উপর টি রাখি একটা 
পাঁওয়। যায়। কামসংকল্প-বিবজ্ছিত, কলকামনাশৃন্ত হে কর্ণ, লে জবর *. 


চতুর্থ অধ্যাধ . . ১৪৯ 


যিনি অনুষ্ঠেয় কর্মে বির্নত, তাহার কর্তব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে-_-অতএব এখানে 
র্মশন্যতাও কর্্দ* কেন না, 17705887717 
বন্ত সর্ব সমারভ্ভাঃ কামসন্কল্পবঞ্জিতাঃ। 
জ্ঞানাপ্লিগগ্ককর্ণ।ণং তমাহুঃ প্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯॥ 

ধাহার সকল চেষ্টা কাম ও সন্কপ্পবঞ্জিত, এবং ধাহার কর্ম জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ, ভাহাকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯। 

“কামসন্কল্প” এই পদের অর্থের উপর ল্লোকের গৌরব কিয়ংপরিমাণে নির্ভর করে। 
শঙ্করাচার্ধ্কৃত অর্থ এই ; -“কামসক্কল্পবঙ্জিতা১৮ “কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সক্কল্লৈর্বজিতাহ” । 
প্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্ককেন বঞ্জিতাঃ।” মধুনুদন' 
সরন্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষণা । সন্কল্লোহহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বঙ্জিতাঃ ৷ 
এইরূপ নান! মুনির নান! মত। মধুসথদন সরব্বতীকৃত সন্কর় শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে 
কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শক্করাচাধ্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সন্বল্প উভয়-বিবন্ধিত 
হইলে কর্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং কল. কামনা 
করে না, সে কর্ম করিবে কেন? এ জন্ত শঙ্কারাচার্ধ্য নিজেই বলিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্টামাত্রম্‌ 
অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থ, নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।৮ অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির 
সমারস্তদকল অনর্থক চেষ্ট মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিঙ্ষার্থ, এবং নিবৃত্িমার্গে 
কেবল জীবনযাত্র।নির্ব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন বে, তাহ! 
হইলেও কাম ও সম্কল্পবঞ্জিত হইল না। 

মধুন্দন সরস্বতীও “লোকশিক্ষার্থ ও “জীবনযাত্রার্থং* টির নান 
কিন্তু “কামসন্কল্পবঞ্জিত” পদের তিনি ষে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহা। পাঠক নিঃসক্ষোচে গ্রহণ 
করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত ঘে কন্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং 
তাহাই কর্মশুন্যতা। 

সচরাচর লোকে ফলকামনাতে্ কণ্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়_এবং আমি এই কর্ম 
করিতেছি ব৷ করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে । ভগবদভিপ্রায় এই যে, 
ছুইয়ের অভাবই কর্মের লক্ষণ, কর্মে তহছুতয়ের অভাবই কর্মশৃশ্যত। ৷ 

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা! হইল? হইল বৈকি। ফলকামনাতেই 
লোকে সচরাচর কর্ধে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামন। ব্যতীত যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় 
না, এমন নহে। হদি তাই হইত, তাহা হইলে 'নিষ্ষাম শব্দের অর্থ নাই__এমন বস্তুর 
অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহ! হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা! 
পূর্বে বুধান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক'। 


৬, 


১৫৩, শ্রীফ্তগবদীত। 


.- “ৰাভবগলি ক্বার্ধ্য আছে, যাহা মনুষ্ের অনুষ্ঠেয়। ফেবে কর্টের ফলকামনা করে 
না; ভাছায়ও পক্ষে অনুষ্ঠেয় । . এসন মন্ত্য আছে সন্দেহ নাই,যে জীবন রক্ষা কামনা করে 
নাঁ_-মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্র! ফুরায় । কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয় 
যে শৃলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শক্রর জীবনরক্ষ! সচরাচর 
কেছ কামন! করে না, কিন্ত শক্র মজ্জনোগুখ ব। অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে 
তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম । শক্রকে উদ্ধারকালে মনে হইতে পারে, “আমার 
চেষ্টা নি্ষদ হইলেই ভাল |” এখানে ফলকামন! নাই, কিন্তু কর্ম আছে। 

তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, নিষ্কাম কর্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও 
হায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই ধাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামন! করে 
এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কাম শব্ধ গীতায় বা! অগ্যাত্র এমন অর্থে বাবার 
হয় না ঘে, তাহারও ফলসিছ্ধির চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির 
হিতসাধন একটি অনুষ্টে় কর্ম | যে ব্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে ম্বদেশের হিতকামনা 
করিয়া, নে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শবের প্রকৃত 
তাৎপর্য কি, তাহ বুঝ। কর্তবা। 
খর্দ, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ__পুরুষার্থ। পুরুঘার্থে ইহ! ভিন্ন আর 
ফ্কোন প্রয়োজন নাই । যাহা ধর্ম, অর্থ, অর্থাৎ এহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই 
তিনের অতিরিক্ত, তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্মের দ্বার! ব্বর্গাদি লাভ সাধনাকে কাম 
শব্ষে অভিহিত, করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্মজনিত যে মুখভোগ, সে আপনার সুখ । 
অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ--ভাহা নিজের ন্ুখ--পরের মঙ্গল নছে। যে কর্মের 
উদ্দেন্ট পরহিতাদি, ভাহাই নিষ্ধাম। যে কর্ণেক্জা উদ্দেস্কা নিজছিত, তাহা নিষ্ধাম নহে । 
কাম শব্দ মহাভারতের অস্ত্র বিশেষ করিয় বুধান আছে। 
ইঞন্জিয়াপাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো! হৃদয়ন্ত চ। 
বিষয়ে বর্তনাদানাং ঝ। প্লীতিরুপজায়তে । 
| » কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ণণাং ফলমুতমদ্‌॥ 
পাঁচটি ইল্জ্িয়। মন, এবং হ্বদয়, ব্য স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়। যে প্রীতি উপভোগ, 
জামার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কর্মের উত্তম ফল। 

৫ এ এব,কাম অর্থে আত্মনুখ। 
তি তে সেই স্যদেশছিত্ষীর.. টুর মনে কর। 'মদি হ্বদেশহিতৈবী বিহার 
বহর ছিকামনা করিয়া কর্ম করেম, দববে াহারই কর্দ।নিষ্কাম। আর যদি আপনার হ" 
মা সস উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইঞানে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে ভিনি বকামকর্া। 


